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১৩৫৯-৬০ 
শ্রান্সিক্ষ সুচী 
বিষয় 
‘অতীত ও বৰ্তমান!’ 
আস্থশোভন সরকার 
আসোক 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের 
কতকগুলি দলিল 


ভনরেজ্দ্রকষ সিংহ 

আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন 

'আহীরেজ্দরনাথ রায় 

ইংলণ্ডে গণজাগরণের স্ুচন। 
ভ্ীমত্তী অমল। দত্ত 

ইন্দেট্ুখিন ও ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু রাই 
শক 'শ্বর ভট্টাচার্য 

উদ্‌ ভাবার দন্ম কথা 
শীীহরেন্দ্র চন্দ্র পাল 

এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 

কয়েকটি সংবাদ 

কেন্দ্রীয় ব্যান্কিং ইতিহাসের এক অধ্যায় 
জ্রীলত্যেজ্্নাথ সেন 

গৌতম বুদ্ধের জন্ম কথা 
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সভীশচন্দ্র ও শ্ী্মর বিন্দ 


শ্বীউসা মুখোপাধ্যায় ও আহরিদাস মুখোপাধ্যায় 
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বিষ্য় 

কা বাণ্তিস্ত, শেভা লিয়ে 
ভ্রীতভিতক্ুমার মুখোপাধ্যায় 

“তম্মিন্‌ সেনাহ্য় নৃপতিনা দেবরাজ্যাতি বিক্তঃ 
শুন্থকুমার সেন 

পলাশির যুদ্ধের সময় বাংলার অবস্থ' 
শীলরেজ্্কষ্গ সিংহ 

পুস্তক পরিচয় 

বাংল! দেশে পতুশীজ খৃষ্টান সম্প্রদায় 
শ্রীষত্বনাথ সরকার ও আআ ভি, আর, তলওয়ারকর 

বিশ্বসংঘের পরিকল্পিত মানবজ্জাতির ইতিহাস 
স্রমেশচন্দ্র মজুমদার 

ব্যাণ্ডেল সহরের পুরাব্বত্ত 
শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্রবত্তাঁ 

ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ। 
স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( অঙ্ুবাদক-_শ্ীৱণজিৎ গুহ ) 

ভারতীয় সমাজবিকাশের ধারা 
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১৬৭৯ খণ্টাব্দে বাংলাদেশে পর্তগীজ 
ূ খৃষ্টান সম্প্রদার 


(গেছ আগ।?ন সশস্পূগাততুক্ত সহাপীদের পক্ষ চটতে তাহাদের সবপ্রধান 
কর্তার লিকট প্রেরিত বিবরণ ) * 


শ্রীষদ্রনাথ সরকার ও শ্রী ভি, আর, তলওয়ারকর 


বাংলাদেশ ছুইভাগে বিভক্ত»তাহার এক অংশ মোনেরকা৪ 
(ভাটির জমিদার মুনাওয়ার খান) ও অপর অংশ মুনুন্দলির-এর 
€হিজ্লীর মস্নদ্‌-ই-আলা। ) রাজ্য, উভয়ই হিন্দুদের দেশ । মুঘল 
সআাট কর্তৃক কোনও কূপে প্রভাবাছ্বিত না হইয়।” এই ছুই রাজ্যে আমর Es 
খৃষ্টান কেন্দ্র স্থাপন করিমাছি,_ তাহার কথ! শীস্রই বলিব । ভারতবর্ষের 
এই মহান্‌ সম্রাটের অধীনস্থ অন্যান্য দেশেও আমর! স্বষ্টান কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়া ছি। এই সকল দেশ চীন ও পারস্থের লীমাস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং 
আজর, প্রিসিনেরাণি, দাবচি, আগর সোন্দো, পাই চারাটি প্রভৃতি রাজ্য 
তাহাদের অনস্ততু ক্র । এই সকল বিভিন্ন স্থানে আমাদের ধশ্মপ্রচারকগণ 
খুষ্টের...(? ধর্শ্ম ? ) প্রচার করিতেছেন। যাহাহউক এই সকল স্থানে 
সুসলমানদের কঠোরতা অতাধিক বোধ হওয়ায় আমর! বাস করিতে 
পারি না, কিন্ত যথাসম্ভব আমরা আমাদের প্রচারকাধ্য করিতে চেষ্ট! 
করিয়াছি । এবং এই সমস্ত দেশে ও অস্ত যে সকল স্থানে আমরা 


২০ এআ, এজ 


দহন হইচত অর্দিত 
১ অর্থাৎ দৃধলদের হতে কে।নও বধ না- পাইলা । 
২ খর্ান্ধেতা ( ?) 


ন্‌ ইতিহাস 


বাল করি সেইখানে বাসার জস্থ আগত নানা জাতীয় ইউরোপীয়দিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকদের নিকট "মলা আমাদের 
ধৰ্ম্ম প্রচার করি এবং যে সকল স্থানে জীবনের বিশেষ আশঙ্ক। থাকে 
সেই সকল স্থানেও মুসলমান ও হেরেজগণের (?) হন্তে বহুবার 
অপমান ও প্রকাশ্যে শাস্তি ভোগ করিয়! তাহাদের ধৰ্ম্মীয় অনুষ্ঠানে 
পৌরহিত্য করি । কিন্ত ইহাতে আমাদের ঈশ্বর সেবা ও ধর্শ্মপ্রচারে 
উৎসাহ হাস করিতে পারেনাই। 


> 


বর্তমান বংসর ১৬৭৯ সনে এই প্রাচা দলডতুক্ত সম্ভ অগাষ্টিন 
সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কর্তৃক পরিচালিত খৃষ্টান কেন্দ্রসমূহের বিকৃতি 
(তালিক! ) £ 

বাংলার এই সকল স্বান কেন্দ্রে আমর ঈশ্বরের সেবার্থে যাহ! 
করিয়াছি আমাকে যদি তাহার বিবৃতি দিতে হইত তাহ! হইলে 
আমার মনে হয় আরম্ভ অপেক্ষা শেষ খুঁজি! প1ওয়!ইী বেশী কঠিন 
হইত । যাহাভউক আপনি কেবলমাত্র এই সকল কেজ্দের একটি 
বিবরণী চাহিয়াছেল, অতএব আমি শুধুমাত্র ইহাদের বিবয় যথাসাধ্য 
সত্য বলিতে চে! করিব । 

১৫৯৯ সনে প্রথন যে ধশ্মপ্রচারকগণ বাংলাদেশের ভিতর দিয়! 
গমন করেল ভাতার হুগলীতে তাহাদের আশ্রম (০০1১৮: ) স্থাপন 
করেন এবং সেইস্থান হইতে বর্তমানে সুঘলের অন্বীনঙ্থ বিভিন্ন রাজ্যে 
ছড়াইয়। পড়েন । এই হুগলী বন্দে বর্তমানে পাঁচন ধর্ম প্রচারকের 
তত্বাবধানে প্রায় ৯১০ হাজার ব্যক্তি আছে। তাহাদের | ধর্শ্ম- 
প্রচারকদের ] উপর কর্তত্ব Prior Vi০ণচ-এর, এবং তাহাদের কেহ 
কখনও অনুপস্থিত থাকিলে, প্রাদেশিক যাজ্জকদের ( Provincial 
চriestও ) প্রেরিত পরিদর্শকগণ কার্ধ্যনির্ববাহ করেন। কারণ ইহাদের 
প্রধান উদ্দেশ্য_ যে সকল বৃষ্টান কেন্দ্রের তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজন, সেই সকল কেন্দ্রের তত্বাবধান করা। 

এই আশ্রমে সম্পুর্ণ পূর্ণাঙ্গরূপে এবং যথাসম্ভব সুহুঁভাবে ইসাবী 
ধর্শোর স্মম্বষ্ঠান হয়। এইস্থানে সঙ্গীত শিক্ষক বালকবালিকাদের সঙ্গীত 


১৬৭৯ দুইটার পাংপাতেশে পর্ব শী খ্ুষ্টান সম্প্রদায় ৩ 


এবং গীঞ্দ্াসংক্রান্ত যাবতীয় বাগুযন্ত্র বাজাইতে শিক্ষা দেন। তিনি 
তাহাদের ল্যাটিনও শিকশ্ষ। দেন এবং ব্যাণ্ডেলে মুসলমান ধর্শ্মের প্রভাব- 
প্রতিষ্ঠা সত্বেও এই সকল কাধ্য সাধিত হয়। এইস্থানে পালে ।স্‌ (পাস 
ওভার )-এর শোভাযাত্রা, মহান শুক্রবারে (? গুড ফ্রাইডে 2) সোলদাদ 
€ 5০195 )-এপা শোতভাযাজা এবং পুনরুখান দিবসে এ একই 
শোভাযাত্রা বাহির হয়; তাছাছাড়। স্বট১ ও লাতা মেরীর সম্মানার্থ 
প্রধান উৎসবগুলি অনুষ্টিত হয়। এই সমুদয়ই প্রকাশ্যে যথাসাধ্য 
আড়শ্বরের সহিত এবং পন্িত্রভাবে অনুষ্টিত হয়। অন্যান্য লোকেরাও 
অনুরূপ অনুষ্ঠান করে; তাহাদের এই সকল উৎসব ন। হইলে অন্যান্য 
উৎসব হয়, যথ। পবিত্ৰ সপ্তাহের উৎসব ; এই উৎসবের জন্য যাবতীয় 
রাপার বাসন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাহাদের আহে । এইস্ছালে 
কাঠরিয়াগণ (? [oristicircs ) বাতীত সারও এক শত জন পর্ড,গীঞ্জ 
আছে এবং বিগত ১৬৬৭ সনে সাত শত সৈম্য এবং তিন শতাদিক পর্ধগীজ- 
সন্তান ঢাকায় মুললমানদের অধীনে চাকুরী করিবার জন্য যায়। 
তলেস্তিনোর সম্ভ নিকোলাস-এর € St Nicolas de Toleutiuo ) 
আশ্রয়াধীন এই আশ্রমে অসংখ্য হিন্বু ও বহু মুসলমান (ঝুইধন্মে ) 
দীক্ষিত হইয়াছে । বহু হিন্দু আমাদের ধন্মে দীক্ষিত হয় ন। 
এক্ধপ এক বংসরণ যায় না; তাহারা আমাদের তালিকা-পুস্তক 
( ReEisters ) পূৰ্ণ করিয়া ফেলিতেছে। প্রতি বংসর ইহাদের সংখ্য! 
বাড়িতেছে,_ আশ্রমের অধিকর্ত। ( প্রাদেশিক প্রধান ) ( Prior ) কর্তৃক 
Capo 251-কে ( capitano provincial?) প্রেরিত তালিকায় ইহ! 
লক্ষিত হইয়াছে। এবং দশ বৎসর পূর্বের আমাদের দ্বার! দীক্ষিত এই রূপ 
একজন মুসলমান স্বধর্শ্মে ফিরিয়া ন! যাওয়ায় শাবুকো। ( chabuco ? ) 
নামক স্থানে শহীদ হয়। 

দ্বিতীয় বৃষ্টান কেন্দ্র ঢাকায় ; তাহা মাত! সেরীর ( Our Lady of 
AssuUMmPtion ) আজ্বয়াধীন । এইনব্থানে যুঘলদের নবাব-নামধারী 
প্রধান ওমরাহগণ বাস করেন। এইন্থানে হুই হাজার খৃষ্টান এবং ছয়জন 
ভারতবর্ষে জাত পর্তুগীজ আছে: তাহা ছাড়া হুগলী হইতে আগত 
5 5 লম্তবতট ১009, অর্থাৎ ষষ্ট 

২ ভার্তহর্ধে অত (কিন্ত পর্ব টি শিবা ল্বান। 


8 ইতিহাস 


কয়েকজন ছিল, কিন্ত সম্প্রতি ভাহ।র! ফিরিয়। শিয়াছে। এই সনগ্র 
খৃষ্টান কেন্দ্রটি সম্প্রতি দুইটি অংশে (৮7796111895 ) বিভক্ত ১ একটির 
নাম সম্ভ অগাষ্টিনের ব্যাণ্ডেল, অপরটি আজে। চেরোতো-র (? যীশু 
খৃষ্ট?) ব্যাণ্ডেল। এই ছুই স্থানে এবং মূঘলের শাসনাধীন আর... 
(? বহু? ) স্থানে প্রধ৷ন ধশ্মযাজক (৬1৫৪2) পর্ত,শী্ ও তাহাদের 
সন্তানদের তত্বাবধান করিতে যান। এই স্থানেও কুডিঞজন শহীদ 
হইয়াছেন, তাহার! স্বঠু ভাবে আমাদের গীর্চ্জায় সমাহিত আছেন। 

তৃতীয় খৃষ্টান কেন্দ্র লরিকালে ; উহা মাতা মেরীর ( Our I.ady 
of Grace ) আশ্রমাধীন। এই স্থানে প্রায় এক হাঙ্তার খৃষ্টান আছে ; 
তাহারা এই দেশের বিব।হিত-..(? লোক? ); পর্ভশীদ আছে মাত্র 
তেরজন । যাহাহউক এই বন্দরে বন্ধ কাঠরিয়ার €(? [01775681095 ) 
সমাবেশ হয়; তাহাদের সঠিক সংখ্যা আমরা বলিতে পারি না। 
তাহারা সংখ্যায় বহু--ইহ। বলাই ঘথেই । এই সকল স্থান আমাদের 
নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষা প্রাপ্ত একজন খ্ুষ্টানের কর্তৃত্তাধীন। পাইভা-র 
নিকোলাস € Nicolas de Paiva) নামক ধর্ম প্রতিষ্ঠানে 
€ 95156725619 ) সে কাজ করিত । সমস্ত মুসলমানগণ তাহাকে মানে 
ও আছ! কনে। 

চতুর্থ খৃষ্টান কেন্দ্র চণ্ডীপুরে ; তাহা মাতা মেরীর ( Our Lady 
of Assumption ) আশ্রয়াধীন । এই স্থানে প্রায় তুই হাজার খৃষ্টান 
আছে; হয়ত কিছু বেশীও থাকিতে পারে। ভারতবর্ষে জাত পর্ত,গীজ 
(C2400 )১ ও পৰ্ত.গীল্ত-সস্তানদের মোট সংখ্য! ত্রিশ । 

পঞ্চম খৃষ্টান কেন্দ্র বাঞ্জায়; তাহ মাত! মেরীর ( Our Lady of 
Health) আশ্রয়াধীন। এই স্থানটি আমাদের বেশ পরিচিত । 
এই স্থানে বছ লোক ছিল; কিন্ত আবহাওম। অস্বাস্থাকর । এই স্থানে 
পাঁচ শত খৃষ্টান আছে । পূৰ্ব্বে বহু পর্তুগীজ ছিল, কিন্তু বর্তমানে 
ছয় জনের বেশী নাই। যাহ! হউক, এই স্থানে বু পর্তগীজ ও বিদেশী 
{ পর্বদা ) যাওয়া-আসা করে। তাহাদের সঠিক সংখ্য! দেওয়! 
সম্ভব নহে। 


১ বিশদ প্লিজ বংশীয় কিন্তু ভাচতৰৰ্ণে জাত পর্ত গীজ্গশকে 020006 | Casticos 
বল! হুইত। লামাজিক পদ্মৰ্য্যাদাঃ তাঁহার! পর্ণ গালে জাত পর গীজ বা Re॥০!-গণের তুলনায় 


ছেয় ছিল। 
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ষষ্ঠ স্ব্টান কেন্দ্র পেপপিতে ; তাহ। মাতা মের্সীর ( Our Lady of 
: Rozario ) আতরয়/ধীণন। এই স্থানে প্রায় তিন শত খান এবং সাত 
আটজন পর্তুগীজ পুরুষ আছে । 

সপ্তম খৃষ্টান কেন্দ্র বালেশ্বরে ; তাহ! নাত! মেরীর ( Our Lady 
০ R০73r7i0 ) মাএঞরয়াধীন। এই স্থানে কিছু ভারতবর্ষে ভাত পর্ত,গী 
আছে; কিন্তু তাহার! এই স্থানে যাওয়া-আল। করে; এজন্য তাহাদের 
কোনও স্থায়ী বাসস্থান লাই । কটকের গীজঙ্দা এই গীর্ঙ্জার সহিত 
সংযুক্ত । কটকে শতাধিক খৃষ্টান আছে । 

অষ্টম খৃষ্টান কেন্দ্র তনলুকে (Ta৷b০li০ে ) 5 উহ! নাত সেরীর 
( Our Lady of Hope ) আশ্রয়াধীন । এই স্থলে প্রায় তিন শত 
সৃষ্টান আছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন পর্তুগীজ 1 যাহ! হউক 
ভাতার। ব্যহসায়ী হিসাবে যাওয়া-আস{ করে বলিয়। তাহাদের এই 
লায়গায় কেনও বাসস্থান নাই । 

নবম খৃষ্টান কেন্দ্র যশোহরে। এই স্থানে প্রায় ৪০০ খৃষ্টান আছে; 
তাহার। সকলেই মুসলমানের বেতন ভোগী ; জ্রমিজনার তন্বাবধানের 
জন্য তাহার! বেতন পায় । কিন্তু তাহার! একজন খুষ্টান কাপ্তেন-এর 
অধীনে কাজ করে। 

দশন যব ন কেন্দ্র হিজলী রাজ্যে । এই স্থানে ৩০০ খৃষ্টান আছে। 
তাহা রাও মূসলনানের অধীনে চাকুরী কনে। 

একাদশ খৃষ্টান কেন্দ্র চট্টগ্রামে । এইস্থালে ৬,০০০ খৃষ্টান আছে। 
তাহার! ছুই টি অংশে ( Parochias) বিভক্ত । দুইজন ধরশ্মুপ্রচারক 
তাহাদের তবাবধান করে। তাহারা সকলেই মুসলমানদের অধীনে 
কাজ করে। ইহাদের ভিতর চারিশত দশ ভল পর্তুগীজ আছে। 
এই হিসাবে তাহাদের পরিবারদের ধরা হয় নাই । 

দ্বাদশ খৃষ্টান কেন্দ্র তালগাও €(তাজগাও ? )-এ। এইস্থানে ৭০০ 
খৃষ্টান আছে । তাঁহাদের ভিতর পরিবার-সহ সাতজন পর্থ,গীজ্জ আছে। 

ত্রয়োদশ খৃষ্টান কেন্দ্র রাঙামাটির আড়ায়ালে ( Array! )। 
এইস্থানে ৬,০০০ খৃষ্টান আছে। যাহা হউক, স্থানটি শুধুমাত্র একটি 
আড়ায়াল হইলেও এইস্থানে যে সব লোক সপরিবারে বাস 
করে তাহার! দুহছুটি অংশে (04759015125 ) বিভক্ত । এইস্থ।নে 


৬ ই(তহাস 


১৬ ভ্রন পর্ধুগীজ্জ বাস করে। দুইজন ধশ্মপ্রচার্রক স্থানটির ওবাবধান 
করেন । 

এই সমস্ত গীর্্জায় আমাদের ধর্দপ্রচারকগণ ধ্মানুটানের তব্াবধান 
এবং নিষ্ঠার সহিত ধশ্মে দীক্ষাদালের কাধ্য করেন। কিন্ত ইহ! 
ছাড়াও “ঘাট” নানক গঙ্গার তীরবত্তা স্থান ও বন্দরগুলিতে বু 
2095 (দিশি খৃষ্টান ? )-দিগের বাড়ী ছডান আছে, যথা 
যামপারদানে সপরিবারে ১০৯ >P৭০5-এর একটি আড়ায়াল আছে। 
তাহার! দেশ রক্ষা করে। কাজরব-তে অঙ্গর্ূসপ সংখ্যার এবং একই 
উদ্দেশ্যে আর একটি আড়ায়াল আছে । ভুগলশর ধম্মীয় অধিকর্কার 
( Prior ) প্রেরিত হইক্তন ধর্শ্মপ্রচারক এইস্থতনের লেকদের 
তত্বাব্ধান করেন। তাহার কারণ ব্যবস।ম় উপলক্ষে বহুলোক এইস্থানে 
ছড়াইম়া আছে। 

ধৰ্ম্ম প্রচারকদের উৎসাহে এই লকল গীম্দ। এবং খৃষ্টান কেন্দ্রের 
রক্ষণাবেক্ষণ হইতেছে। যাহ! হউক, ঈশ্বরের অধিকতর গৌরবের 
নিমিত্ত ১৬৬৩ সনে ভুষণার হিন্দু রাজকুমার নগদের-চ্রেলিয়। নৌকায় 
বন্দী হন এবং তৎকালীন আরাকানের প্রধান ধর্মযাজক ( Vicar ) 
পাজী আতা নানোযরেল দে! রোজ্ঞারিও ( Manoel 0০ Rozario ) 
ভাহাকে ক্রয় করিয়! আমাদের ধর্শ্মে দীক্ষিত করেন। এই ধশ্মের 
প্রতি তাহার এমন জনুরাগ জন্মে এবং ইহার দ্বারা তিনি একপ 
উদ্দীপিত হয়েন যে নিজের বিগত ভুলক্রটি.--(? বুঝিতে পারিয়। ?), 
আমাদের প্রভুকে তাহার পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেন এবং দেই-** 
(1) প্রবেশ করিয়া তাহার পর্বী ওভ্রাতাকে দীক্ষিত করেন ; তাহারা 
বর্তমানে আমাদের ধৰ্ম্মে বিশ্বাসী । তিনি তাহার দুই ভ্রাতাসহ বছ 
সখ্যেক এপাও (51১০5 ?),- সংখ্যায় প্রায় ত্রিশ হাজার হইবে- এবং 
আহঙ্ছমাণিক এক রেঞ্চমে। (0২6610103০1) ব্বধর্শ্মে দীক্ষিত করেন। 
এই সকলের অন্ত আমর। কোনও কৃতিত্ব দাবী করি না। কৃতিত্ব 
কেবল ঈশ্বরের এবং যাহার! তাহার গুণগান করেন তাহাদের । 
আমাদের নগণ্য কর্তব্য সুধু ইহ! দেখান যে, হিন্দুহের প্রস্তর হইতে 
আমর! ইক্র।হিমের সম্ভানগণকে প্রাণদান করিতে পারি। 

দোম আ[্ানিও দে রোরারেও নানক এই রাক্তকুমারের সহিত 
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তুইভ্রন ধন্মপ্রচারক আছেল। ইহা অপেক্ষা বেশী সং্যক ( প্রচারক 
তাহার) সঙ্গে দেওয়। সম্ভব নহে, কারণ বাংলার সর্বত্র হিন্দুগণ 
জমিদারদের কর্তৃহ নানিয়। চলে এবং আমাদের আশঙ্কা হঠাৎ বহু 
সংখ্যক ( প্রচারক ) চোবে পড়িলে এইসব অনিদারদের নিঃসন্দেহে 
দেশের ভিতর যেরূপ ক্ষনত! আছে তাহাতে তাহার! প্রচারকদের 
প্রচার কায বাধ! দিতে পারে। 

কিন্তু এ সমুদয়ই আমাদের প্র ঈশ্বরের কান্ম । তাহার মহিমায় 
লব।ব দোন আস্তোনিওকে সম্পূণ একটি গ্রাম দান কুরিয়াছেন। 
সেইন্থানে বর্ত্মানে-.-.-.- একটি গীঙ্্া গড়িয়া! উঠিয়াছে। দোষ 
আস্তোনিওর পল্লী, ভ্রাত।গণ এবং প্রায় পাচ শত ১595 (1), 
তাঁহাদের অনেকেই ক)াটেকিই (০8590151505 )১--এইঈ গীঞ্জ।(র জবাবধান্‌ 
করে এবং নানাজপে ঈশ্বরের সেব। করে। 

এই নবনীক্ষিত খৃষ্টানদের সেব। এবং সাস্বন। দানের নিনিত্ এই 
গ্রানে আবার একটি আশ্রন তৈম়ারী হইতেছে । এই সকল পবিত্র 
কেন্দ্রের তন্থাবধানের জন্য ( স্থানীয় ) ভাষায় পারদশ্খ ছঞ়জন ধৰ্ম্ম প্রচারক 
নিযুক্ত আছেন। 


a 


মগ পানা আমাদের যে সকল বৃষ্টান কেন্দ্র আছ 
তাহার কথা হ 


আমাদের ধন্মপ্রচারকগণ ইতঃপূর্বের যে দীক্ষাদান কাধ্য করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার! সম্ভষু হন নাই এবং বর্তমানে বাংল।র সর্বত্র এই কাধে 
ব্যাপৃত আছেন । পোপ গ্রেগরী যে পবিত্র মহাপুরুষগণের ( Sacred 
Apostles ) প্রতিকৃতি এজেকিয়েল (85605161 )-দৃষ্ট চারিটি প্রাণীর 
মধ্যে দেখিয়াছিলেন আমাদের প্রচারকগণ তাহাদের প্রকৃত অনুকারক । 
এই প্রানীসকল পক্ষে ভর দিয়। ক্রমাগত সম্মুখে উড়িয়া চলে এবং 
কখনও পিছনে ফিরে ন! । সেইরূপ আমাদের প্রচারকগণ মগদের 
আরাকান রাজ্যের উপর দিয়। ( বেন ) উড়িয়া চলিয়াছেন । বর্তমানে 
সেইখানে হইজন প্রচারক আছেন। ভীাহার! প্রত্যহ আশ্চরয়ান্তনকভাবে 
দীক্ষাদান পর্ত,গীজ্ঞদের ধর্্মামুষ্ঠানের তবাবধান এবং তাহাদের পুত্রগণের 
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নামকরণ €(1১01১8151) ) করিতেছেন । রাজার ইচ্ড। নে যে এই 
দুইজন প্রচারক ভাতার রাজ) ছাড়িয়া যান। এবং অনেকেই স্বীকার 
করে যে তাহাদের বিশেষ চাহিদা! আছে। 

এই মগরজেো মাত! মেরীর ( Our Lady of Assumption এবং 
Our Lady of Rorario) আশ্রয়াধীন আমাদের ছুইটি গীর্ছ। 
আছে। মাতা €নরীর ( On॥r Lady of Mercies ) আশ্য়াধীন 
আরও একটি শীঙ্জ। আছে। সেইস্থানে ৮,০০০ বাক্তি দীক্ষিত হয় এবং 
এই গীরক্জায় এমন এক রাববারও যায় না যেদিন ( অন্ততঃ) বিশজন 
লোক খৃুষ্টধশ্ঘ গ্রহণ করে না। মাতা মেরীর (Our Lady of 
০৪7০ ) আাশ্রয়াধীন দ্বিতীয় পীর্্জাটিতে আট দিবস বয়স্ক শিশু এবং 
এইস্থানের বিশ্বাসী অধিবাসীদিগের পুত্রগণ ছাড়াও বছু প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্কি 
খৃষ্টধর্শ্ম গ্রহণ করে । এই লীঙ্জার তত্বাবধানে প্রায় ১,০০০ বৃষ্ঠান আছে। 

এবং আর একটি কথা আমরা বলিতে তুলিলে অকর্্ববা হইঈবে। 
আরাকানের এই গীর্ঞায় আমাদের বৃষ্টানদের আনিত একটি ত্রুশ বিদ্ধ 
খের মৃত্তি আছে । পুরাতন দিয়াঈ্! মগ রাজার অধিকারকুক্ত হইলে 
তাহার! এইস্টানে আশ্রর নেয়। মৃত্তিটি এ বন্দর হস্তান্তরিত ও তথায় 
রক্তপাত হওয়ার পুর্বাভাষ দেয়। এই মূর্তি অতীব সন্মান সহকারে 
রক্ষিত হইতেছে এবং প্রতি বৎসর যথাযোগ)ভাবে ইহার উৎসব 


পালিত হয়। 
ঞ 


বিজয়নগর রাজা 


বাগনগর ( গোলকুণ্ড। ) রাজসনাার ভিতরে আমাদের একটি শীর্ছ। 
আছে। তাহার তত্বাবধানে প্রায় ৪০০ খৃষ্টান আছে । এবং রাজসভার 
বাহিরে ‘আড়ায়াল’ (1) নামে আমাদের আর একটি গীঙ্দা আছে; 
তাহার তত্বাবধানে ১৫০ খ্ষ্ঠান আছে। 

মস্থুলিপটম বন্দরে আমাদের আর একটি গীর্ল্দার তত্বাবধানে প্রায় 
৩০০ খৃষ্টান আছে। এই শীজ্দার সহিত সংযুক্ত কোরাঙ্গ নরসাপুর ও 
বিবলিপডাও ( বিমলিপত্তম ? ) শীর্দার তত্বাবধানে তিনশতাধিক খ্রুষ্টান 
আছে। 


১৬৭৯ পুষে বাংলাদেশে পর্চ গাজ খ্ুষ্টাল লম্প্রাদায় ৯ 


আমদের আশনসনূহ ৪ খ্ৃ্ানকেন্দ্রগুলির বর্ধনান অবস্থ। এইরূপ । 
এই কাৰ্য্যে আসাদের প্রচারকগণ ঈশ্বর ও আপনার সেবার্থে সম্পূর্ণভাবে 
মগ্ন আছেন । আমা?দর প্রচারকগণ কর্তৃক ওরমুজ €(077742 ) আশ্রম 
অধিকার ও পরে তাহ। হারাইবার পর, (1০08 ) এমন কি মস্কট হস্তচ্যুত 
হইবার পরেও, নৌব্হারে আমাদের প্রচারকগণ থাকে নাই এইরূপ 
কখনও হয় লাই । বরং এইঈন্প কখনও কখনও ঘটিয়।ছে যে কোনও 
কোনও কাপ্রেন অপর কোনও সজ্বের ধশ্বপ্রচারকগণকে যাজক 
(chaplain ) রূপ গ্রহণ করিয়াছে ।--.-.--. 
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এতাবৎ যাহ। বলিয়াছি তাহ! দ্বার। যথাসম্ভব সংক্ষেপে আপনার 
তুষ্টিবিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি (| আপনি শুধু বর্ছনান সম্পর্কে 
বিবুতি চাছিরাছেল, অতীত সম্পর্কে নহে । ফলে যাহ! দেখিয়াছি 
শুধু তাহাই [বিবৃত করিয়াছি, যাহ। শুনিয়।ছি তাহার কথ! লিখি নাই। 
আমি এই সভ্মের একজন নগণ্য এবং প্রাচীনতম ভৃত্য । আমি ৬০ 
বংসর এই কাধা করিতেছি এবং ভারতবর্ষে ৬৬ ($) বংসর আছি। 
যদি অতীতের কথ! লিখতে বলিতান, তাহ! হইলে তাহাতে একটি 
পুস্তক ভরিমু। যাইত । অবশেষে আপনার নিকট শুধু ইহ নিবেদন 
করিতে চাই যে, যখন হইতে আমাদের প্রচারকগণ প্রাচেয ঈশ্বরের 
সেবার কাধ্য গ্রহণ করিয়ছেল,_( বিশেষতঃ ) ১৬১৭ সনে যখন 
আমি পর্ভগ।ল হইতে রোলোন্দোর কাউন্ট ( Count of Redondo ) 
-এর সহিত (এইদেশে ) আসি, তখন হইতে যতবার শত্রুদের সহিত 
আমাদের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে, সমস্ত অগাষ্টিনের পুক্রগণ কেহ কেহ মৃত্যু 
আলিঙ্গন করিলেও ঈশ্বর কূপাপরবশ হইয়া সর্বদ! আমাদের রক্ষ। 
করিয়্াছেল। 


১৬১৮ সনে যখন মাঙ্গালোর আমাদের হত্তচ্যুত হয়, খন সেই 
যুদ্ধে প্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা অভিজাত মৃত্যুবরণ করেন। 
"কারণ এই যুদ্ধে মালুমআর ও কুমালিকা আন্তরীপের ছুইটি নৌবহর 
অংশগ্রহণ করে এবং সভ্বূর্য আমাদের একজন প্রগারকের মৃতু হয় । 
বামহস্তে ক্ুশবিদ্ধ খৃষ্টমুত্রি ও দক্ষিণ হন্তে তরবারি লইয়! স্বগ্গাতীয়গণকে 
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উৎসাহপ্রদান ও মুসলম।নগণকে হত্য। করিতে করিতে তিনি পাদ্রী 
€ পিতা) পেড্রোর প্রাণ রক্ষা করেন এবং মূসলনানের হন্তে (নজের 
প্রাণ হারান । 

সদলে ঘূর্গ আক্রমণের সময় ত্বইটি গুলির আঘাতে অপর এক 
পাপ্রী ( পিতা ) পেদ্রোর মৃত্যু ঘটায় আমাদের আর একটি মারাত্বক 
ক্ষতি হয়। ১৬২৩ সনে কাণ্তেন ভনো আলুরেস বোতেলো ( Nuno 
Alures Botelho ) কর্তৃক ওরমুজ আক্রমণের সময় আমাদের অপর 
একজন প্রচারক প্রাণ হারান । সময় না থাকায় আনর! তাহাকে 
কবর দিতে পারি লাই। তাহার দেহের অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া 
সমুদ্রে ফেলিয়। দেয় হয়। 

১৬৩১ সনে মেলিন্দের (১15]103০ ) ধশ্বভ্যাগী রাজ দোম্‌ 
হিয়েরোনিমো। শিল্গুলিরা ( Dom Hyeronitmo Chingurira ) 
মোষ্বাস! দুর্গ আক্রমণ করেন এবং এই হুর্গ জয়ের জন্য মুন্ুগুলোদের 
( Musungtulos ) আহ্বান করেন । তাহারা ( স্বানীয় ) অধিবাসীদের 
মধ্যে ছড়াইয়। পড়িয়া ( তাহাদের ) হতাহত করিতে থাকে। স্থানীয় 
লোকদের কে!নও আশ্রবস্থল না থাকায় ভাহার! আন।দের আশ্রম ও 
গীর্্জায় আসিলে সেখানে অধিকর্তী ( Prior ) তাহাদের জাশ্রয় দেন। 
পরে পতাকা হস্তে অধিকর্তা ও উহার পশ্চাতে নারী পুক্ষষ ও শিশুগণ 
বাহির হইয়। আসেন । কিন্ত তাঁহার! সকলেই খুহ্দ্গুলোদের হস্তে 
নিহত হন। দশ্বরকৃপায় তাহাদের একজন রক্ষা! পাইয়া গোয়ায় 
আসে এবং [ র।দ্রপ্রতিনিধি ] লিম্ঠারেসের কাউন্টাকে ( Count of 
Linhares ) সংবাদ দেয় । তিনি তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত ছুর্গটি. 
পুনরুদ্ধারের জন্য একটি নৌবহর প্রেরণ করেন। উচ। উচ্ধার হয় এবং 
ধর্ম্বত্যাগী ( আক্রমণক রী ) পলায়ন করিতে বাধ্য হয় । 

১৬৩৮ সনে বেলগাগণ (56159 ) কর্তক গোয়ার Barra 
ববরোধের সময়, সেনাপতি আস্তোনিও তেলেস ( Antonio Teles ) 
যে ভীষণ যুদ্ধ করেন তাহাতে আমাদের আর একঝন প্রচারকের 
মৃত্যু হয়। তাহার দেহাংশগুলি আমরা সারা সমুদ্রসৈকতে অঙ্ুসন্ধান 
করি। 

যে বৎসর মস্কট আমাদের হস্তচ্যুত হয় সেই ১৬৪৭ সনে আমাদের 
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চারজন প্রচারক তাহাদের অধিকর্ভ।র সহিত নাত! নেরীর ( Our 
Lady of Rorario ) বেদীর সম্মুখে জানু পাতিয়া আরবদের হস্তে 
নিহত হয়। 

১৬৬৩ সনে গলল্দাজগণ আমদের কোঁচিন নগরী আক্রনণ করে। 
আমাদের পদ।তিক বাহিনী তাহাদের সম্মুখীন হয় এবং এই সংঘর্ষে 
আমাদের আর একজন প্রচারক বক্ষে হইটি গুলির আঘাত লাগিয়া 
নিহত হন। 

অতএব দেখ! যাইতেছে এই সমুদয় প্রচেষ্টায় আমাদের প্রচারকগণ 
রক্তাক্ষরে নিজনান লিখিয়া গিছ্াছেন, যাহাতে তাহ।রা যে উদ্দীপনার 
সহিত প্রাচ্যে ( ধৰ্শ্মের ) দেবা করিয়াছেন তভাহ। আমাদের নুপতিগণের 
চিরদিন স্মরণে থাকে । তাহার! শুধু ভাহাদের প্রধান কর্তব্য পবিত্র ধর্শ্মের 
প্রচার কাধ্যেই কৃতি অঞ্জন করেন নাই, যোদ্ধ! ঠিলাণেও করিয়াছেন। 
এতকাল যাহ! করা হইয়াছে, আমর! আজীবন স্বধল। তাহা করিতে 
থাকিব আপনার উৎসাহ, স্নেহ, শ্রমশীলত! ও অভিচ্তভার কথ! সর্ববদ! 
স্মরণ র।খিয়। আন্র। সর্ধপ! আপনর নিদ্দিষ্ট কর্তব্য করিব। আনাদের 
আশ! যে এমন একদিন আলিবে যখন আরবশক্তির বিক্ন্ধে আপনি 
স্থর্ধ্যারশ্মির্ মত দেখা দিবেন এবং আপনার ধশ্ম, যশ ও সম্মান বুদ্ধি 
পাইবে। 


সন্ত অগাষ্টিনের কলেজ, ৪ঠ। নভেম্বর, ১৬৭৯ । 


এতিহালিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীদীনেশচ্ন্দ্র সরকার 


ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠান সময় হইতে পুরাতন 
শিলালিপি, তাত্রশাসন ও মুদ্রাদির সাহায্য প্রাচীন ভারতের লুপ্ত 
ইতিহাস উদ্ধারের বিহ্ঞানসম্মত চেই! স্থচিত হয়। এই উদ্দেক্টে 
ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন গ্রস্থসমূহেরও বিশ্লেষণ চলিতে থাকে। 
ক্রমে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির বিলুপ্ত নিদর্শনসমূহ 
আবিক্ষ।র ও উহ। সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা! হয়। প্রথমদিকে ইউরোপীয় 
পণ্ডিতগণই এই সমুদয় কাযো অগ্রনী ছিলেন । ভ্রমনহ ভারতীয় 
পণ্ডিতেরাও ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। যে সকল তারত- 
সন্তান এই প্রশংলনীয় কাঁধে জীবনপাত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
স্বর্গায় বাঙালী এতিহাপিক রাখালদাস বনন্দ্যাপাধায়ের কাতি্ অনপ্য- 
সাধারণ । রাখালদাসের কম্মজীীবন বিশপচিশ বৎসচুরর অধিক নহে। 
এই অল্প সময়ের সধো তিনি নান! বিষয়ে এত আধিন সংখ্যক গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধাদি লিখিয়। গিয়াছেল যে, আমর! তাহার পাণ্ডিতত ও অধ্যবসায়ের 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ন! করিয়া পাত্রিনা। ভারতীয় ইতিহাসচ5র্চার 
ক্ষেতে আর কাহাকেও এইরূপ অল্প সময়ে এত অধিক রচন! করিতে 
দেখা যায় লাই । বাবালদালস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
পুরাতন লেখাদি পাঠ ও ব্যখ্যা, প্রাচীন মুদ্রার এতিহাদিক গুরুবনিণয়, 
স্থাপত্য ও ভাক্ষধ্য শিজনিদর্শনের মৃল্যবিচার, লেখমুদ্রাদির সাহায্যে 
প্রাচীন ও মধাযুগীয় ভারতের নান। অঞ্চলের প্রামাণিক ইতিহাস 
রচনা, খনন দ্বারা প্রাচীন যুগের ধবংলাবশেষ উদ্ধার ও উহার সংরক্ষণ, 
প্রাচীন ও নধ্যযুগের পটভূমিকায় মনোরম এতিহাসিক উপন্চাস- 
প্রণয্নন--এইকুপ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। 
যে (মাহেঞোদডোর ধ্বংসাবশেষ মানবসভ্যতার জন্মভূমি হিসাবে 
ভারতকে আঙ মিশর, €মসোপোটেমিয়া, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত 
এক পংক্তিতে দাড় করাইয়াছে, উহার প্রতি রাখালদ।সই সর্বপ্রথম 
জগতের দৃষ্টি শাকর্ষণ করিয়াছিপেন। মোহেঞ্জোদড়ো আবিক্ষারকে 
এঁতিহালসিক রাখ।লদালের কীতিস্তস্ত বল যাইতে পারে। 


এ:তহ লিক রখোলদাস লন্দে)পাপ]ায় ১৩ 


১৮৮৭ গ্রা্টান্দির ১১ই এপ্রিল (বাংলা ১২৯২ সালের ১লা নৈশাখ ) 
মুশ্াদাবাদ জেলার অন্তর্গত বকলনপুতে রাবালদাস দম্মগ্রতণ ক্রেন। 
তাহার পিত! মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মুশাঁদাবাদের নিকটবর্ভা 
দাহাপাড়ার এক ধনী তব্রাচ্মণপরিবারের সন্তান ছিলেন। কলিকাতার 
হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া মতিলাল বহরমপুরে ওকালতী আরম্ভ 
করেন এবং শীশুই ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্টিত হন । নতিলালের দিতীয় 
পক্ষের পন্জী আঢটি সম্ভান প্রগব করিযাছিলেন ; ইচাদের মধ্যে 
একটিমাত্র সম্ভ।ন বাচিয়া ছিল। এই শিশুই পরবন্তখ কালের স্বনানধঙ্ 
করাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ধনী পিতার দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়। 
রাধালদাসের তাদরযন্লের সীমা ছিল ন! । ভাহার প্রথম জীবন 
অতিরিক্র ভোগ'বলাসলের মধ্যে কাটিয়াছিল। পিতানাতার কাছে 
তাহার অগণিত অসঙ্গত আব্দারও প্রশ্রয় পাইত উহার ফলে 
রাখালপাল্‌ বাল/যভীবনে সংঘব শিক্ষার সুযোগ পান নাই । এই 
অভাব উত্তরকালে তাহার অশেষ তুঃখের কারণ হইয়াছিল । 

কিশে।রবহ়সেই রাখালদাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পনর বৎসর বয়সে তিনি বহরমপুর কৃষ্ষনাথ কলেজিয়েট 
স্কুল হইতে পনর টাক। বৃত্তি পাইয়। এণ্ট নল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । 
ইহার পরেই উত্তরপাড়ার জমীদার নরেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা 
কাঞ্চনমালার সহিত তাহার বিবাহ হয়। কাঞ্চনমাল। বিদূষী ও 
পগুণবতী রমণী ছিলেন। উত্তরকীলে তিনি “শনির দশ!” প্রভৃতি 
উপচ্টালগ্রন্থ রচনা করিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ স্রীষ্টাব্দে 
রাখালদাস কলিকাত! প্রেসিডেন্সী কলের হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. 
পরীক্ষা প।শ করেন। এই সময় তাঁহার পিতামাত। উভয়েরই মৃত্যু 
হয় এবং তিনি নানা বৈষয়িক গোলমাল ও মামল। মোকদ্দমায় জ্বডিত 
হইয়া বিক্রত হন । তাহার প্রথম পুত্র অসীমচন্দ্র এই সময়ে জন্মগ্রহণ 
করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টান্দে রাখালদাস ইতিহাসে অনাসসহ বি, এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে কলিকাত! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
এম. এ. উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৯ খ্রীষ্টান্দে তাহার পুত্র 
অন্ত্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। 


১৭ ইতিহাস 


কৈশোরেই র!বালদাসর হৃদয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি 
অঙ্গরাগ সঞ্চা(রত হইঘাছিল। কলিকাত। প্রেলিডেন্সী কলেজে এফ. এ. 
পড়িবার সময় তিনি সুপ্রসিস্ধ পণ্ডিত রামেজ্্ম্বন্দর ত্রিবেদী ও হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন। ইহার ফলে কাহার প্রাচীন ভারত 
সম্পর্কিত জ্ঞান অর্চ্জরনের সুযোগ পটে । হরগ্রসাদ শান্্রী মহাশয়কে 
রাখালদাস তাহার প্রাচ্যবিত! শিক্ষার গুরু বলিয়া! উল্লেখ করিতেন । 
এই সময়ে থিওডোর ব্লক সাহেব ভারত সরকারের পুরাত্ত্ব বিভাগের 
অধীন কলিকাতা যাতহুঘরের পুরাতন সম্বন্ধীয় শাখ।র স্পারিন্টেক্ডেপ্ট, 
ছিলেন । রাখ।লদ।স ভারতীয় পুরাতত্ব বিষয়ে জ্ঞান।জ্দনের জন্ক প্রায়ই 
যাছুঘরে যাতায়াত করিতেন । এই সুত্রে সুপণ্ডিত ব্রক সাহেবের সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠতা ও সৌহ্ছ্া জন্মে । ব্লক সাহেব প্রাচীন হিন্দু যুগের 
এবং মধ্যকালীন যুসলনান আমলের শিলালেখাদি পাঠে স্রনিপুণ ছিলেন । 
তাহার সাহচর্যয ও শিক্ষায় রাবালদাস শীস্রই প্রাচীন লিপিপাতে দক্ষতা 
লাভ করেন। ব্লক সাছেবকে৪ও তিনি তাহার অন্যতম গুরু বলিয়! 
স্বীকার করিতেন । বি. এ. পরীশ্ষ। পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাস 
প্রাচীন লিপি ও মুছা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। 
এই সময়ে রাখালদাস যে সকল প্রবন্ধ রচনা করেন, তল্মধ্য গয়া জেলার 
অন্তর্গত গুর্প।তে প্রাচীন কুক্কুটপাদ বিহারের অবস্থান নির্ণয় বিষয়ক 
রচনাটি ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। মালয় উপদ্বীপে আবিষ্কৃত কতকগুলি মৃণ্ময় ফলকের 
সম্বন্ধে তাহার অপর একটি প্রবন্ধ ১৯০৭ গ্রীষ্টান্দে এ পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করিবার পুর্বে রাখালদাসের 
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল যে, অনেকেই তাস্রশাসন ও 
প্রাচীন সুত্র পরীক্ষার জন্য তাহাকে আহ্বান করিতেন । ১৯০৮ তীষ্াকো 
লক্ষৌ যাদুঘরের কর্তৃপক্ষকর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়! তিনি উহার পুরাতন্ব 
শাখার বস্মসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া! দেন। এই সময়েই ট্েপল্টল 
সাহেব তাহার আবিস্কৃত সমাচারদেবের ঘুঘ্রাহাটী তাত্রশালনের 
পাঠোস্কারভার রাখালদাসের উপর স্যস্ত করেন। ইতিনধ্যে আফ- 
গানিস্থানের আনীর কলিকাতা 'অবস্থানক।লে এশিয়াটিক সোসাইটার 


এিজাাসিক রাশ।ঙলদাস বান্দযানাধ্যায় ১৫ 


সভাপতিকে পরীক্ষার চন্য কতকগুলি প্রাচীন লক্ষচিহযুক্ত মুদ্র। দিয়1- 
ছিলেন । এগুলির পরীক্ষার তারও রাখালদাসের উপর তাপিত হয়। 
এই সময় রাখা লণ।স ২৩1২9 বংসরের যুবক মাত্র! আবার তিনি সংসারী 
এবং একাবিক সম্ভ।নের পিতা । এই অবস্থায় বয়সে এতখালি 
খ্য।তিলাভের ০সৌভ।গ্য ভারতীয় ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে আর কাহারও 
অদৃষ্টে ঘটিয়।ছে কিন! সন্দেহ । রাখালদ।সের এই সবের রচনাবলীর 
মধ্যে ১৯০৮ হ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসের Indian Auntiquary-(তে 
প্রকাশিত ভারতীয় ইতিহাসের শককুষাণ যুগ সম্বন্ধীয় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী 
একটি বিরাট প্রবন্ধ তাহার পাণ্ডিতের খ্যাতি দ্রভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করে। এতছ্/তীত শক্কুঘাণ রাজগণের মুদ্রাবলী, মুর! হইতে প্রাপ্ত 
শককুবাণ যুুগর এগার্খালি শিলালিপি এবং প্রাচীন সপ্ুগ্রা।ম বিষয়ক 
প্রবন্ধত্রয় ১৯০৮-৯ গ্রা্টান্দে এশিয়াটিক সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

১৯১০ শীটান্দেল্ ১৫ই ফেব্রুয়ারী র।খাহ্দদাস কলিকাতা যাদুঘরের 
পুরাতত্ধ শাখায় জনৈক সহকারী নিযুক্ত হন। তাতার পাণ্ডিত্য ও 
কম্মীদক্ষতায় সম্থ্ট হয়| ভারত সরকার তাহাকে ১৯১১ হীষ্টান্দের ১লা 
নভেম্বর পুরাতব বিভাগে সহকারী স্ুপারিন্টেণডন্টের উচ্চপদে স্থায়ী 
ভাবে নিযুক্ত করেন । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতন্ত বিভাগের তংকালীন 
সর্ববাধ্যক্ষ স্যার জ্রন মার্শাল সাহেব রাখালদাসের স্বোনগরিম।য় মুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে পশ্চিমচক্রের সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টর পদে উন্নীত করেন। 
পরবস্ভা ছয়বংসরকাল রাখালদাস পুণাতে অবস্থিত তাহার কার্য/ালয় 
হইতে ভারতের পশ্চিনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সংস্কুতর নিদর্শন- 
সমূহ আবিদ্ধার ও সংরক্ষণে অদম্য উৎসাহের পরিচয় দেন। তাহার 
চেষ্টায় তৎকালীন বোধ্বে প্রেসিডেম্পীর পুরাতন কী ত্রিচিহ্নগুলির 
সংরক্ষণের সুব্যবস্থা! হয় এবং উহ। সরকারী অন্থমোদন লাভ করে। 
এই সময়ের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি বাদামী, ত্রিপুরী ও ভূমারার 
মন্দিরাদি সম্বন্ধে কয়েকখানি পাতিত্যপুর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । 

১৯২২ শ্রীষ্ট।ব্দের শীতক।লে রাখালদাস সিন্ধুদেশের লারক!না জেলার 
অন্তর্গত মোহেলোদড়ে। পরিদর্শন করেন এবং এ স্থানের স্বত্তিকাস্তপসমূহে 
খননকাধ্য আরম্ভ করেন ॥। হংখের বিষয়, এই কারোর জন্য অর্থ 
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নিদ্দিষ্ট লা থাকায় উহ! বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাবে নাই) কিন্তু 
সামান্ত খননের ফলে রাখালদাস মোচেঞজোদড়োতে প্রাচীন সংস্কৃতির 
যে কতিপঘ্ম নিদর্শন আবিকার করিয়াছিলেন, উহ। হইতেই পুর।তত্তব 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ মোহেক্রোদড়োর এতিহাসিক গুরুত্ব উপলক্ষি করেন 
এবং এ স্থানে ক্রমাগত খনলকার্যা চাশাউইবার ব্যবস্থা! হয় । মোহেলে!- 
দড়ে।তে পাচ হাঙ্তার বৎসরের পুরাতন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিষ্কারের 
ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত! নিঃসংশয়ে প্রমানিত হইয়ছে। 
এই আবিষ্কারের গৌরব প্রধানত রাখালদাসেরই প্রাপা, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । এইট প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শন 
আবিষ্কারের ব্যাপারে রাখালদাল যেন একটি স্বাভাবিক স্বন্ম দৃষ্টির 
অধিকারী ছিলেন। যেখানে অপরে কোন মৃল্যবান দ্রব্যের অস্তিত্ব 
সন্দেহ করিত না, সেন্ধপ স্থান হইতেও তিনি অনেক সময় এতিহাসিক 
গুরুহপূর্ণ প্রত্ুবস্থসযূহ আবিকার করিতেন । কেবল যে মোহোলোদডে! 
আবিক্ষারেট তাহার এই সবহ্মান্ভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, তা) নহে। 
গয়া, ঢাক! প্রভৃতি কতিপয় স্থানেও তিনি অফ্ুতভাবে কতকঞ্চলি প্রাচীন 
লিপি আবিচ্চার করিয়াছিলেন । 

মোহেঞ্জোদডো্তে অবস্থানকালে রাখালদাসকে আনেক শারীরিক 
কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল । ইহার ফলে তিনি পুণায় ফিরিয়! গুরুতর 
গীড়ায় আক্রান্ত হন এবং এক বৎসরের ছুটি লইতে বাধ্য হন । ইহার 
অল্পকাল পূর্বে জোর্ঠপুত্রের মৃতাতে তিনি নিদারুণ শোক পাইয়া 
ছিলেন। 

১৯২৪ খ্রীষ্টান্দের জুন মাসে রাখালদাস পুরাতব্ব বিভাগের পূর্ব্বচক্রের 
সুূপারিণ্টেণ্ডেণ্টক্লপে কলিকাতায় আসেন । অতঃপর তিনি উ্তরবাংলার 
অন্তর্গত পাহাড়পূরে খননকাধ্য আরম্ভ করেন। এই স্থানে পরব্তা 
কালে বাংলা দেশের যে সকল প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শন আবিদ়ত 
হইয়াছে, ভাহার কৃতিত্বও খানিকট! রাখালদাসের প্রাপ্য । 

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভরণপোষণের জন্ক সামান্য কিছু পেন্শন্‌ দিয়! 
রাখালদাসকে সরকারী কার্ধ্য হইতে অপস্থত কর! হয়। জববলপুর 
জেলার অন্তর্গত ভেড়াঘাটের টেষটিযোগিনী মন্দির হইতে একটি 
সৃত্তি অপসারিত করার অভিযোগে প্রথমে তাহাকে অস্থায়ীভাবে 
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কর্শ্মচ্যুত করা হয়। এট অপর।ধ প্রমাণিত ন! হইলেও শম্যাদ্য কয়েকটি 
ব্যাপারে সন্দেহ করিম়। ভাহাকে কর্চ্যুত কর! হইল । অনম্যসাধারণ 
প্রতিভা ও কার্বাদক্ষতার অধিকারী হইয়াও রাখালদাস তুরদৃষ্টক্রমে 
এইরূপে নিগৃহীত হইলেন। তিনি বিপুল পৈতুক্ক সম্পত্তির 
অধিকার পাইয়াছিলেন ; তদুপরি তাহার মাতামহীর সম্পন্তিও তিনি 
উত্তরাধিকারস্যত্রে লাভ করেন। কিন্তু রাখালদ।সের অমিতব্যয়িতার 
জণ্য সে সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। কম্দুত হইয়া তিনি অর্থাভাবে 
নিদারুণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন। এ সময় তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতেও 
ভুগিতেছিপেন। এই হুদ্দিনে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের পরামর্শে 
উড়িয্যার ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রন্থখালি লিখিয়া তল্লহ্ম অর্থে 
তাহাকে কোনন্ধপে সংসার চাল।ইতে হইয়াছিল । ১৯২৮ শ্রীষ্টান্দে 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিয়ালয় রাখালদালকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতি বিভাগে মণীন্দচন্্র নন্দী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত.করায় 
তাহার অর্থক'টের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়ছিল। কিন্ত বিলাসিতা ও 
অপব্যয়ে আভ্যন্ড রাখালদাপ এই আয়ে স্বাচ্ছন্দা বোধ করিভে পারেন 
নাই। বিশেষতঃ হঃখশোকে ডাহার শরীরমন ভাঙ্গিয়া পড়িযাছিল । 
১৯৩০ গ্রীষ্টান্দের মে মানসে (বাংলা ১৩৩৭ সালের ৯ই জ্যৈট শুক্রবার ) 
একমাত্র ভী(বত পুত্রকে নিঃদম্বলপ অবস্থায় ফেলিয়া মাত্র পয়তাল্লিশ 
বৎসর বয়লে রাখালদাস কলিকাতায় প্রাণত্য।গ করেন । মৃত্যুর পূর্বে 
তাহাকে তাহার কলিকাতার বাডীখানি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। 
রাখালদাসের এই শোচনীয় পরিণামের কণা স্মরণ করিলে সকলেরই 
চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। 
রাখালদালের অগণিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, 
বিহার-উ়িষ্য। রিসার্চ সোলাইটীর পত্রিক1, Epigraphia [00709 
লগ্ডনের রয়।ল্‌ এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরি 
পজিকা। [Indian 41061017375 Aunals of the Bhandarkar 
Oriental Research Institute, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি ইংরেজী ও 
ংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। হইহ। ব্যতীত তাহার 
রচিত বাংল ও ইংরেজী গ্রহ্থের সংঘ) অনেক । বাংল। গ্রন্থের মধ্যে 
“বাঙ্গলার ইতিহাস” (প্রথম ও স্বিতীয় খণ্ড), “প্রাচীন মূত্র”, 
ঞ 
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“পাষাণের কথা”, “শশাঙ্ক”, “করুণা”, “ধর্শ্মপাল”, “অসীম”, “ময়ুথ” 
প্রভৃতি প্রধান । রাখালদ।সরচিত ইংরেজ্জী গ্রন্থের নাধা The Palas 
of Bengal, The Origiu of the Bengali Script, The 
Temple of Siva at Bhumara, Bas-reliefs of Badami, 
History of Orissa ( Vols. laud II), The FHauihayas of 
Tripuri and their Monuments, The Age of the Imperial 
Guptas, Lasteru Iudian School of Medieval টি 
এবং Prehistoric and Aunucient India বিবাত | 

পুক্বেই বলিয়াছি, স্বল্পপরিসর কর্ম্মজীবনে রাখালদাস যে বিভিন 
বিষয়ে এত অধিক রচন! প্রকাশ করিতে সনর্থ হইয়াছিলেন, ইহা 
তাহার আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । তাহার সহিত 
অনেক বিষয়ে সশ্যান্য পণ্ডিতের মতৈক্য না হইতে পারে; কিন্ত তিনি 
যে তদীয় রচনাবলীতে অশেষ অধ্যবলায়ে সংগুহীত অনেক মূল/বান 
তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে ন! । কিন্ত 
তাহার রচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে স্ৃভাবসিদ্ধ 
বিলাসিতা ও অসংযনের চাপে পীড়িত দেখ। যামঘ্। কথিত আছে, 
অনেক সময় তিনি নিজে লেধনীচালন! না করিয়। মুখেহুখে রচন। 
করিয়। যাইতেন এবং অপর কেহ তাহ! শুনিয়া লিখিয়া লইত। ইহ! 
অবশ্যই গভীর পাণ্ডিতয এবং বিষয়বস্তুর উপর তাহার অসাধারণ 
অধিকারের সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু এইরূপ রচনায় হুর বিচারের এবং 
গ্রন্থছকারের পাণ্ডিতোর সম্যক পরিচয়ের অভাব থাক অন্বাভাবিক 
নহে। অবশ্য উড়িষ্যার ইতিহাস বিষয়ক বিরাট গ্রস্থখানি তিনি ব্যাধি 
ও দারিদ্র্যপীড়িত অবস্থায় অত্যন্ত তাড়াহুড়। করিয়া লিখিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহাতে অত ক্রটিবিচ্যাতি দেখা যায়। গ্রন্থকারের হুঠাৎ স্ৃতা 
হওয়ায় তিনি গ্রন্থধানি ভাল কনিয়া সংশোধন করিয়া যাইবার সুযোগ 
পান লাই ॥। যাহ! হউক, রাখালদাসের গবেষপাত্মরক রচনায় স্থানে 
স্থানে কিঞ্চিৎ অপাবধানতার পরিচয় মিলিলেও, তাহার রচনাবলীর 
নিকট ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের ণ অপরিমেয়, এ কথা তুলিলে 
চলিবে না। আনেক ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের পথপ্রদর্শকের কার্য 
করিয়া গিমাছেন। 


এতিহা লিক বাখালদস বন্দ পালায় ৬১১ 


ভারতীয় মূত্র।তবশিক্্ষাপাদিগের জন্য রচিত প্রাখালদ।সের “প্রাচীন 
মুদ্র/” নামক বাংল। অআন্থখালি বাংলা ১৩২২ সালে (হংরেজী ১১১৫ 
খ্রীষ্টাক্ে ) প্রকাশিত হয় ॥ তখন বাংল! ভাবায় দূরের কথা ইংরেজীতেও 
এইরূপ গ্রন্থের অন্তিহ ছিল লা ছুই খণ্ডে রচিত তাহার “বাঙলার 
ইতিহাস” সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য £ এই গ্রন্থে বাংল। দেশের হিন্দু 
ও মুসলমান আনলের ইতিচাস রচিত হইয়াছে । এই তিন খণ্ড পুস্তক 
ইংরেজী।তে লিখিত হইলে গ্রন্থকাবের খ্যাতি ও অর্থলাভ অনেক বেশী 
হইত সন্দেহ লাই । আলাধ।রণ মাতৃভাষাপ্ীতি রাখালদাসকে প্রস্থ গুলি 
বাংলায় রচন! করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণ।লীতে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস রচিত 
হইয়াছে। এই ভিন খণ্ড পুস্তক ইংরেজীতে লিখিত হইলে গ্রল্থকারের 
খ্যাতি ও অর্থলাভ শনেক বেশী হইত সন্দেহে নাই । অসাধারণ 
মাতৃভাষা প্রীতি রাখাপদাসকে গ্রন্থ লিপি বাংলায় রচন। করেতে ন্থ প্রাপিত 
করিয়।ছিল। আধুনিক তৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাংলাদেশের হিন্দু ও 
মুসলমান এই উভয় যুগের ইতিহাস রচনায় রাখালদ।সের ম্যায় অপর 
কেহ কৃতিত্ব দেখইতে পারেন নাই এবাঙ্গালার ইতিহাসের” প্রথম 
খণ্ডের সহিত উহার ২।১ বংলর পূর্বে প্রকাশিত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 
“গৌন্ডরাজনাল/রই কেবল তুলনা চলিতে পারে; তংকাল প্রচলিত 
এ জাতীয় আর কোন গ্রন্থের সহিত উহার তুলল হয় লা। রাখালদাস 
ও চল্দমহাশয়ের গ্রন্থদ্ধয়ের পুর্বে প্রাচীনবাংলার ইতিহাস বিষয়ে যে 
সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল), ভল্মধো নগেন্রনাথ বসুর “বঙ্গের আতীয় 
ইত্িহাস- রাশ কাণ্ড” সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । কিন্তু এই শ্রন্থেও 
এতিহসিক উপাদানের মূল্যবিচারে €বজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুন্যত হয় নাই । 
স্থতরাং চন্দ মহাশয় ও রাখালদান বাংলার ইতিহাস চ্চায় নবযুগের 
স্বচন! করেন, বলিতে হইবে । ইহাদের ছইছলের মধ্যে রাখালদাসের 
গবেষণার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। তাহার “বাঙ্গালার ইতিহাসে” 
বছকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতসমাজে সমাঁদরের সহিত পঠিত হইবে। 
ন্বাঙ্গালার ইতিহাস?” এবং The Palas of Bengal বাতীত 
রাথালদাস এই বিষয়ের সহিত সম্পঞ্চিত The Development of 
the Beugali Script এবং Eastern Indian School ot 


২০ ইতিহাস 


Mcdieval 5051119607৩ সংজ্তকক আরও হুইথানি মূল্যবান গ্রন্থ রচন। 
করিয়াছিলেন ॥ 

কেবল ঘে বাংলাদেশের ইতিহাস রচলাতেই রাখালদাস দক্ষত। 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লহে। শককুষাণ যুগের ইতিহাস সম্পর্কে 
উহার প্রথম যৌবনে রচিত পুম্তিকার বিষয় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 
ইহা ব্যতীত তাহার প্ুপ্তযুগের ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন 
ভারতবর্ষ, উড়িস্যার ইতিহাস, হৈহয় বা কলচুরিবংশীঘ্ম রাজ্ঞগগণের ইতিবৃত্ত 
ও সে যুগের মন্দিরাদি, বাদামীর ভাক্ষধ্যশিল্প এবং ভূমারার শিবমন্দির 
বিষয়ক গ্রন্তাবলশরও উল্লেখ করা হইয়াছে । রাখালদাসের উড়িয্যার 
ইতিহাস কেবল এ দেশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস নহে , উহাতে 
ইংরেজাধিকার কাল পর্যন্ত উড়িষ্যার ইতিবৃত্ত আলোচিত হইঈয়াছে। 
রাখালদাস ব্যতীত অপর কেহ উড়িব্যার মত এতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ 
অঞ্চলের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কালের বিস্তৃত ইতিহাস, রচনায় 
হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন কি না সন্দেহ । এই বিরাট শ্রস্থ- 
খানিতে কিছু কিছু ক্রটিব্চ্যাতি থাকিলেও, ইত উড়িষ্যার ইতিহাস 
চর্চায় যুগ।ন্তর আনিয়াছে। উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী এবং বিভিন্ন 
পত্রিকায় প্রকাশিত হিন্দু ও মুসলমান আমলের ইতিহাস, লেখমালা, 
মুদ্রা, স্থাপত্যশিল্প ও ভাব্বধ্যরীতি সম্পর্কিত তাহার অগণিত প্রবন্ধ 
পাঠ করিলে রাখ৷লদাসের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, পাণ্ডিতার গভীরতা 
এবং অঙ্গুসস্ধিৎসার ব্যাপকতা স্পষ্ট বুঝ! যায় । 

রাখালদাসের বাংল! রসগ্রস্থাবলীর মধ্যে মৌলিক রচন! হিসাবে 
“পাষাণের কথাস্ল নাম সর্ধবাশ্রে উল্লেখযোগ্য ৷ স্কন্দগু, শশাক্ক ও 
ধর্মপালের যুগের পটসুমিকায় তিনি যে উপম্থাসগুজি লিখিয়াছেল, 
তাহাতে ও তীচার আশ্চর্ঘ্য শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংল 
ভাষায় বাখালদাসের পূর্বেধ ও পরে হিন্দু ও মুসলমান আমলের 
এতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে ঘন উপন্ঠাস রচিত হইয়াছে। কিন্ত 
াখালদাসের এ জাতীয় উপচ্ঠাসের 'কাছে সেপ্চলি নিতাস্তই নিশ্প্রভ । 
ইহার কারণ এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের 
গভীরতা তাহাকে উপন্যাসগুলিতে যুগোপযোগী আবহাওয়া স্থট্টি করিতে 
সাহায্য করিয়াছিল । বাংল। এতিহালিক উপচ্ট।সের রচয়িতাদের মধ্যে 


এতিহামিক রাবালদাস বন্দোপান্াায় ২১ 


এই প্রাডীন আবত।ওয়। স্থির ব্যাপারে আর কেহ রাখালদাসের স্ায় 
কৃতি দেখাইতে পারেন নাহ । 

এতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রতিভা ব্যতীত রাখালদাস অন্তত 
সংগঠনশক্তির অধিকারী ছিলেন। বেো'ন্বের Prince of Wales 
Museum-এর পুরাতবত্ব শাপাটি তিনিই গড়য়। তুলিয়াছিলেন। 
কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতি 
বিদ্বংপ্রতিষ্ঠান রাখালদাসের লহযে।গিতায় বিশেবভাবে উপকৃত হইয়- 
ছিল। প্রথম যৌবনেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটাতে সংরক্ষিত 
লেখ্সাল।র তালিক! প্রণদ্দন করিয়াছিলেন । তাহার চেষ্টায় বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। এই সংস্কারকার্ধা 
উপলক্ষে তিনি তাহার শ্রদ্ধার পাত্র রামেন্দ্রন্বন্দর জিনেদা ও হরপ্রপাদ 
শান্দ্রীর বিক্দ্ধাচনণ করিতেও পশ্চাংপদ হল নাই। 

উপরে আমর! সংক্ষেপে এঁতিহালিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
জীবনী ও কৃতিতের বিষয় আলোচন! করিলাম। কিন্ত নাচুষ হিসাবে 
উহার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না করিলে এই মাঙোচনা 
অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে । যে কেহই রাখালদালের ঘনিদ সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন, তিনিই তাহার বন্ধুবাংসল্য ও আতিথেয়তার উচ্চ প্রশংস। 
করিয়াছেন । কলিকাতায় অবস্থানকালে তাহার গুহে রোজই সন্ধ্য! 
বেল! সুপণ্ডিত বন্ধবর্গের শুতাগমন হইত এবং নান! বিষয়ে আটো5ন। 
চলিত । রাখালদাস ও তাহার গৃহিণী সাগ্রহে বন্ধুগণকে আভার্থন! 
করিতেন এবং সানন্দে তাহাদিগকে সৃরিভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়। 
গৃহে ফিরাইতেন। 

রাখালদাসের সায় কৃতী বাঙালীর জীবন ও অবদান বিষয়ে উপযুক্ত 
আলোচন! হয় লাই, ইহ! আমাদের হুর্ভাগোর বিষ্য়। প্বাঙ্গালার 
ইতিহাস” প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ গ্রন্থকারের মৃত্যুর কয়েক বৎসর 
পরে তাহার অন্যতম সুস্বং এতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত 
মজুমদার স্বগাঁয় বন্ধুর সম্বন্ধে যে সংক্ষিথ্ আলোচন! করিয়াছেন, রাখাল- 
দাস সম্পর্কে অসুসান্ধতম্থ বাক্তির উহাই একমাত্র উপজীব্য । উল্লিখিত 
ভূমিকার শেষ দিকে লেখক ভবিষ্যতে রাখালদাসের বিস্তারিত জ্ঞীবনী 
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২২ ইতিহাস 


আলে।5নার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে আশখালিত করিয়া 
ছিলেন । কিন্ত এহ আশা এ পর্যন্ত ফগবতী হয় নাই । রাখালদাসের 
বন্ধুব্গের মধ্যে মল্ুমদার মহাশয় ব্যতীত যুক্ত কালিদাস নাগ প্রভৃতি 
আরও অনেকে জীবিত আছেন । তাহার। সকলে রাখালদালের সহিত 
তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাতিনী প্রকাশ করিলে স্বর্গীয় 
এতিহাসিকের বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক ঘটনা অনুসন্ধিৎস্ত নবীলদিগের 
লানিবার শ্রবিধা হয়। 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার 
ইতিহাসের কতকগুলি দলিলপত্র 


শ্ীনরেন্দ্রুক্চ সিংহ 

বাংল! দেশের বৃটিশ আমলের ইতিহাসের উপাদান সংএ্রতের চেষ্টার 
ফলে সরকারি ও বেসরকারি কতক হলে! দলিলপত্র গত দুবংসরে পাওয়া 
গিয়েছে । নান! ধরণের ভোট খাটে! তথ্য তা থেকে সংগ্রহ করা যায় । 

Caleutta Small Causes Court ১৭৫৩ সাল খেকে ১৮৫০ সাল 
পধ্যন্ত Court of Requests ল।মে পরিচিত ছিল। এই আদালতের 
পুরানো! দলিলপত্র এধ্যে জজ্দের পত্রসংগ্রহ তিন খণ্ড পাওয়া গিয়েছে 
প্রথম খণ্ডের চিঠিপত্র ১৮২৬--+১৮৩১ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ডের 
১৮৩৭-_-১৮৪০ পৰ্য্যন্ত ; তৃতীয় খণ্ডের ১৮৪৩--১৮৪৬ পর্য্যন্ত । পত্র 
সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে আমর! দেখতে পাই যে আদালতের একজন 
বর্দ্মা দ্বিভঃষী ছিল; তার মাইনে ছিল মাসিক ৩২২। ইংরাজী- 
নবীস বাঙ্গালী কেরাণীর! চারজন এই আদালতের কাজ করত । 
তাদের বেতন ছিল মালিক ২৫২ থেকে ৪০৯ পর্য/সন্ত । আদালতের 
uncovenanted ইউরোলীয় কশ্মচারীদের বেতন ছিল ৬০. থেকে ২৫০৬ 
পর্য্যন্ত । -.যে কোনও দেলাদারকে টাক। আদায়ের জন্য জেলে 
পুরলে তার খোরাকির জঙ্ট পাওনাদারের দৈনিক ছয় পয়সা দিতে হত। 
পত্ৰসংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা প্রথম ভারতীয় ভঙ্গের লাম পাই । 
রসময় দ্তের স্বান্গরযুক্ত প্রথন চিঠি পাওয়া যায় ২৭শে অক্টোবর 


আই|দশা ও উনণপংশ শভান্দীর বাংলার ইতিহাসের কতক হলি দডালপত্র ১৩ 


১৮৩৭ সালে। কোর খাজাপসী ঈশানচজ্দ্র বোসকে শ্বর্ণাব কোটি 
তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত কর! হয়েছিল । তার একজন 
জামিন ছিল রানলারায়ণ নাগ। সে-ছইটি নীলকুহীর মালিক ছিল। 
গন্ধর্বপুর, দন্ধপনগর ও আাধারষাণিক এই তিন ভ্রায়গায় তার এই 
নবলকুতী ছিল। এই তিনটি কুঠীর হইট্রি কুঠী বিক্রি করে ৪৩০১২ 
পাওয়া যায় । সাদালতের প্রয়োজন ছিল না বলে ১৮৪০ সালে 
হজন কোরাণী নোগ্র! ও তুজ্জন গঙ্গাজলট ত্রাহ্মণকে কর্দচু)ত কর! হয়। 
কিন্তু এ ছৃদ্ধন ব্রাহ্মণের নধো একদনকে উডিয়া হিসাব পরীক্ষক 
নিযুক্ত করার জন্য সুপারিশ কর! হয়। প্রতি মাসের মকদ্দমার যে 
ফর্দ পাওয়। যায় তাতে দেখা যায় ঘে উাডিয়া বস্রবাবলাধীদের মক্দ্দমাই 
ছিল ঢারভাগের একভাগ । তাদের হিমাব ভাল পানা উদ্ডিযা হরফে 
লেখা থাকত । কলিকাতায় ছুতোর করাতী ও অন্ত ছোটখাট কাজে 
নিযুক্ত উড়িষ্যাবাসীর সংখ্য। তখন খুবই বেশী ছেল । 

পত্রসংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে আমরা একটি অদ্ভুত অকদ্দনার উল্লেখ 
পাই । ১Sub-Assistant Surgeon স্থামাচরণ ঘোষ সুপ্রীম কোটের 
ব্যারিষ্টার H. Gefনyর বিরুদ্ধে তার বাকি দর্শনী বাবদ ৩৯২ দাবি 
করে ন।লিশ করেছিলেন । ব্যারিষ্টার মহোদয় একটি লিখিত চুক্তি- 
স্বীকৃতিপ'ত্রে প্রতিবার দেখার জন্য স্যামাচরণ ঘোষকে ৪২ হারে 
দৰ্শনী দিতে রাজি হয়েছিলেন) শ্যামাচরণ ঘোষ এগারবার তার 
চিকিৎসার ভ্রম ভার বাড়ী গিয়েছিলেন । এগ সাহেব তার বক্তব্য 
এই বলে পেশ করেন যে শ্য।মাচরণ ঘোষ সে সময় ডাক্তার হননি এবং. 
সনদ- পাননি । তিল Medical 0০115565-এর ছাত্র ছিলেন। সেজান 
তিনি কোনও কোট তার ফির জন্চ আইনসম্মত দাবি উপস্থিত করতে 
পারেন না। লিখিত স্বীকৃতিপত্র আইনসঙ্গভ চুক্তিপত্র নয় । ১৮৪৩ সালে 
এই আদালতের 05851 Clerkএর পদ খাঁলি হয়! কলিকাতা জেলের 
গভর্ণর ]. Ki৷ভকে মাসিক ৬**২ মাইনেতে নিয়োগ কর! হয়। এই 
চাকরির জঙ্ট) ভূদেব যুখোপাধায় দরখাস্ত করেছিলেন। বোধ হয় তখন 
তার কোনও চাকরি ছিল না। তিনি তার যোগ্যতার সম্বন্ধে শুধু এই 
লিখেছিলেন যে তিনি হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র । বাঙ্গাল আর ধারা 
দরখাস্ত করেছিলেন তাদের যোগ্যতার বর্ণনায় এইরূপ পাওয়! যায়। 


২৪ ঈউতিহ্রাস 


চন্দ্রমোহন চ্যাটাক্জে__সুশিদাবাদের তৃত্তপুব্ব ডেপুটি ন্যংজিষ্রেট 

মধুস্থলন ব্যানাজ্জি_ ‘বোধ হয় বেকার 

রাচ্ছারাম র।ন্_-পররাষ্ট দপ্তরের কেরাণী 

কমলাকান্ত ধর__বাখরগজ জেলার আবকারি দপ্তরের কেরাণী 

প্ৰাণনাথ বোস --ভূতপৃূরন্ব ডেপুটি কালেক্টর__বঙ্জমান, হুগলী, 

বীরভূম ও বা'কুড়। 

হর্গাপ্রসা? মুখাজ্জি_ কলিকাতা স্ট্যাম্প অফিসের কেরানী 

১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল এই আদালতের জডরা ( তাদের 
কমিশনার বলা হত) সদর দেওয়ানী আদালতের রেভ্িটুারের কাছে 
একখানা চিঠি লেখেন । তাতে ভার! দেখান যে ১৮৪২ সালের ১১ই 
ফেব্রুয়ারীর ৪5০নং সাকুলার অনুযায়ী ৪নং ফশ্মে ষে বঙ্গামুবাদ আছে 
তাভুল। খুব সমন রসময় দত্তই এই আপত্তি উত্থাপন 'করেছিলেন। 
তিনি বলেছিলেন যে ‘required’ ও ‘requested’ দ্ইটি কথারই 
বঙ্গানুবাদ কর! হয়েছে_ হিকুম দেওয়া গেল? । হুকুম আরবী কথা ; 
বাংলাঘ এই কথ! এই ছুই ক্ষেত্রেই ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত নয়। 

কিছুদিন আগে আনরা চব্বিশ পরগণার সদর মহাফেদ্রখানাতে 
১৮৬৫ সাল পর্য্য ৪ কালেক্টরদের চিঠিপত্রসংগ্রহ দেখেছি । মূল্যবান 
কিছু কিছু তথ্য ভিন্ন ছে।টখাটো। নানারূপ চুটকি খবরও এতে পাওয়া যায়। 
একখণ্ড খাস মহাল পত্রসংগ্রহ থেকে আমরা জ্ঞানতে পারি যে ১৮৬০ 
সালে প্রেসিডেন্পী কলেজের জন্য কলকাতার নান! জায়গায় জমি কেনার 
প্রস্তাব হয়েছিল । উত্তর কলকাতায়. তখন জমির দর ছিল ৫০০২. 
কাঠা । দক্ষিণ কলকাতায় La Martiniere Institutiohar 
কাছে বামণ বস্তীতেও জমি কেনার কথ। হয়েছিল। লে দমির দর 
ছিল কাঠা! প্রতি ১৪০২। ১৮০৪ সালে সাহেবান বাগিচা ( Garden 
Reach) এলাকাতেও জমির দর ছিল-১০২ কাঠা । লর্ড ওয়েলেসলী 
তার প্রস্তাবিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য এই এলাকাতে ৭* বিঘ! 
জমি সংগ্রহ করেছিলেন- 0০10৩] Deare এর কাছ থেকে । ওয়েলেসলী 
অবশ্য প্রস্তাবিত কলে সেখানে করতে পারেন নি। পত্রাবলীর 
বিবিধ সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে ওয়ারেন ছেষ্টিংসের আলিপুরের জমির 
পরিমাণ পাওয়া যাঁয়-__৫২৩ বিঘা! ১৪ ছটাক। এ জ্রনির জরিপ হয় 


অই্টাদশ ও উনপ্িংশ শত।কীর বাংলার ইতিহাসের কতক হলি দলিলপর ২৫ 


১৮১৭ সালে । ভাতে দেখ! যায় এ জমিতে ১৭৮১ ও ১৮১৭ সালের 
মধ্যে নান! ভাগে কয়েক রলের স্ব স্বীকৃত হয়েছিল | তার অধ 
একজনের নান দেখ! যায় Inhof। Imhofএর জমির পরিমাণ ছিল 
১০৫ বিঘ! ১৭ কাঁঠ।। এই [70107 কি হেটিংস-এর দ্বিতীয় পত্নী 
মেরিয়ানের প্রথম স্বান) 327০5 Imhoff কিংবা এই সময়ের একজন 
কালেক্টর [/॥॥০fা যার নাম আমর! অন্তত্র পাই? কিন্ত [॥ih০f-এর 

" নাম শুধু লোকের মুখেই জান! গিয়েছিল কাগজপত্রে পাওয়া যায়নি। 
এই নাম লুকালের চেষ্টা থেকে মনে হয় যে Baron [॥hof-কেই 
এই জ্রমি দেওয়! হয়েছিল-__বোধ হয় এত সহজে স্ত্রীকে তালাক দিতে 
রাজি হওয়ার জন্য । হেপিংল তার বেয়ারাকেও ৮ বিঘা ৪ কাঠ! ২ ছুটাক 
আমি দান করেছিলেন 

১৭৯৬ সালে সদর নিজ।মত আদালতের Registrar এক Circular 
পাঠিয়েছিলেন সব নিজানত আদালতের কাছে । ভাতে জানতে চাওয়া 
হয়েছিল যে অলুবয়স্ক ক্রীতদাদদের খোজ করার উদ্দেশে ক্রয়-বিক্রয় 
মুসলমান আইনে দণ্ডনীয় কি না? এ সম্বন্ধে কাজী ও মূফতীদের মত 
কি? মুফতীর! যে মত দিয়েছিলেন তার সারার্থ এই যে ক্রীতদ!সকে 
খেজা করলে তার ওপর মালিকের অধিকার ক্ষুর হয় না, কিন্ত যদি 
কেউ এই কাক প্রায়ই করে কিংব। এই বাবসা সুরু করে, তাহলে তাকে 
দোষী সাব্যস্ত করা উচিত। তবে তাকে কে শাস্ত দেওর। হবে ত! 
ঠিক করবেন রাজ্যের শাসনকর্ত। বা ডর প্রতিনিধি । খাসনহলের 
চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে আমর! দেখতে পাই যে মহশ্মদ রেজা খর একজন 

ংশধরকে চিংপুরের নবাব বলা হত। তিনি চিতপুরের কোনও অংশে 
জমির স্বত্ব ভোগ করছিলেন, যদিও ভার জমির ওপর কোনও দাবি ছিল 
না। ১৭৬৫--১৭৯০ সাল পর্ধ্যস্ত মহম্মদ রেজা খ। ইংরেজ প্রভুর মনত্যষ্টি 
করেছিলেন, কিন্ত এইসব কাগজপত্রে ভার বংশধরদের নানাভাবে লাগন। 
করার চেষ্টাই আমাদের চোখে পড়ে। 

মেদিনীপুর জেল্মার সদর মহাফেজখানার অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 
নিমকমহাপের দলিলপত্র এবার আমর! খুব ভাল করে দেখেছি । তমলুক 

ও হিদঙসীর কাগজপত্রে বাংলার জুন তৈয়ারী প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ 


পাওয়া গিয়েছে । করকচ ও পাঙ্গ! দুই রকম মুন তৈরী হত। মেলাঙ্গী 
৪ 


২৬ ঈইতিহ।স 


(যারা মুন তৈরী করত ) হই শ্রেণীর ছিল-_-আজুব! ও ঠিক।। অইদশ 
শতাব্দীর শেষ দিকে গভণমেন্ট আজুরা মোলাসী প্রথ। তুলে দেয়। 
আজুর| মোলাঙ্গীরা অনেকটা 5ৎ৷-এর মত ছিল। এ প্রথা তুলে 
দিয়ে গভর্ণমেন্ট ভালই করেছিল । নাগপুর ভোমলাদের রাজা উড়িস্া! 
পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল । সেজন্য মুনের চোরাই আমদানী মারাঠা অঞ্চল 
থেকে খুব বেশী হত । অবশ্য মারাঠ! রাজত্বের অবসানের সঙ্গে এ সমস্যার 
সমাধান হয়। ঠিকা ও আজুরা মোলাঙ্গী, নিমকমহ।লের জমিদার ও 
ব্যাপারীদের সম্পর্কে এই সব কাগজপত্রে অনেক খবর পাওয়া যায়? 
গভর্ণমেণ্ট যখন মুনের ব্যবসা একচেটে করে এবং এই সব অঞ্চলের 
জমিদারদের হাত থেকে সুন তৈরির ভার সম্পূর্ণ নিজ্জহাতে নেয় তখন নূতন 
জম] ধার্যা করার যে সমস্যা উপস্থিত হয় ত! লিয়ে অনেক আলোচন! হয়ে- 
ছিল । এই সব কাগজপত্রে এই অঞ্চলের নুন উৎপাদন সম্পর্কে 
অনেক তথা পাওয়া যায় । এক ধরণের জনি ছিল যাকে জলপাই 
আমি বলত । তা থেকে মোঙ্গাঙ্গীরা সুন তৈরির ফ্রম্য কাঠ সংগ্রহ করত । 
খালারি জনিতে নুন তৈরি হত। থালারি ও জলপাই জমির হার ছিল 
আনুপাতিক ১:৫। আমরা হিজপি ও তমলুকের জলপাই জমির 
পরিমাণ জানতে পারি । কত জমি স্ন তৈরির কাজে লাগত ভার 
একটা হিসাব পাওয়। যায়। ১৮৫২ সালে (বাংলা ১২৭৮) তমলুক 
এজেল্সীর চুন তৈরি সম্পর্কে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল । তাতে 
আমরা জানতে পাই যে ১৮৫২ সালে এই এজেন্সীতে ৯,২১,৮৩৫ মণ মুন 
তৈরি হয়েছিল । এই নুন তৈরির কাজে তখন তমলুকে জীবিক1 উপার্জন 
করত ২০,৩২৫ জন-__-মোলাজী, কুলী, নৌকার মাঝি ও দড়ি, গাড়োমান, 
কয়াল প্রভৃতি | একশ বৎসর আগেও মুনের যে কারবার এত সমৃদ্ধ 
ছিল তার অপমৃত্যুর ইতিহাসের উপাদানও এই মহাফেজখানাতে 
পাওয়া যাবে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ডের আগে যে তর্কবিতর্ক চলছিল ভার 
কাপজপজ্রে আমরা দেখতে পাই যে এই প্রদেশে তখন ২০ লক্ষ মণ 
সুন বিক্রি হত । তখনকার বাংলার মধ্যে ভাগলপুর, পৃথিয়। ও সিলেট 
অন্তর্ভুক্ত ছিপ । সাধারণ সংখ্যাতব্বের নিয়মান্থুসারে জনপ্রতি বৎসরে 
গড়ে সাত পাউগু মুন গাগে। এ হিসাবে বাংল! দেশের জনসংখ্যা 
চিরস্থাম্ট বন্দোবস্তের ঠিক আগে ১ কোটি ১৪ লক্ষ ছিল। বিহারের 


অধাদশ ও উন বিএ এতাকশির ল।ংলার ইতিহাসের কল কলি দলিলপত্র ২৭ 


কিছু অংশে সন্বরের গুন বিক্র হত । বিহারে যেমন বিক্রি হত আর 
আসামে ও নেপালে যে মুন রপ্তানি হত তার যে হিসাব পাওয়া যায় 
তাতে আনুমানিক ৮ লক্ষ মণ বিহারে বিক্রি হত মনে হয় । এই ২৮ 
লক্ষ মণ হুনের প্রায় সবই বাংল! দেশেই তৈরি হত ! 

তমলুকের মুন তৈরি সংক্রাস্ত কাগজপত্রের মধ্যে অর্থ নৈতিক 
ইতিহাসের অন্য নানাবিধ তথ্যও পাওয়। যায়। ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে 
এ অঞ্চলে পণ্যমুলোর একটি ফর্দ পাওয়া যায় £__ 


প্রতি মণ ১৭৯১ ১৭৯২ 
মোট। চাল ১৩৫ ১০ 
লসর চাল ১৮০ ১০ 

সনু ডাল ২৪০ ২০ 

ছোলার ডাল ১7৩ ১০৩ 

গাম ১ ও এ 
সরাষে ২০ ১০ 

সুপারি ৬৮০ ৭২. 
হলুদ ৩।০ ৩৩ 
ঘি ১৬ ১৪. 
তেল ১৩৯৬. ৫. 
গুড় ২২৬ ৩ 
চিনি ৮ ১৭ 
তামাক ৫. ২॥০ 
গোলমরীচ ২৫২ ২৮২ 
পাট ২U॥০ ২॥০ 
ভাম! ৩৮ ৪৬. 
পিতল ৪৫. ৫০২. 
লোহ! ৬৯ ৬. 
কাপাস ৩ ~~ 
তুলে! ১৩০ I~ 


সততা ৩৫ টি 


২৮ ইতিহাস 


সাদা ধুতি (১২১২) টা খাস! কাপড- গু তিগজ্জ ৪ আলা 
থেকে ৪ আন। ১১ গণ্ড। 

সাদাবুনী (৯ * ২) ১৪০ গজী- -প্রতিগজ ১ আনা ৮ গণ্ড! 
থেকে ২ আন! 

উড়লি (১০৮৩) ১. লাদ! জুড়ি__প্রতিগক ২ আনা 


৬ গণ্ডা থেকে ৩ আনা 
মোটা গজশ ( ১৮ * ১২) ৮০/০ শাডী- প্রতিগঞ্জ ২ আনা ৮ 
গণ্ড! ২ কড়া 
গাজী (২০১১২) ১1০ 
শাড়ী (১৩২) ২০ 
১৭৯২ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে তমলুক ডিভিসনের জন- 
সংখ্যার হিসাব পাওয়! যায় । এই অঞ্চলের ১৯৫১ সাল পর্যাস্ত আদম- 
সুমারীর জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা! করলে বাংলা দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির 
গড় নির্ণয় কর! যায় । স্থানবিশেষে অবশ্য জনসংখ্যার বিশেষ হাসবুদ্ি 
হস । কিন্ত ১৭৯০-৯১ সালের বাংল। দেশে জুন বিক্রয়ের মোট পরিমাণের 
যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে যে জ্ঞনসংখ্যা অনুনান করা যায় এই 
স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনামূলক হিসাবে মোটামুটি দেই ভিত্তিতে 


খানিকট। যাচাই কর! সম্ভব 1 
২৪শে জানুয়ারী ১৭৯২ 


পরগণা পুরুষ স্ত্রীলোক বালক বালিকা মোট 

তমলুক ২৬,৬১১ ৩০,৮০৯ ১০,১৮৫৭ ৫২৭৬ ৭৩,৫৩৩ 
tiated জার ১৩১৭ ১৫৮৫ ৭৪৯ ৫৯৫ ৪২৪৩৬ 
বাশ্দেবপুর ৮০৬ ৯৩৪ ৪৭০ ৩৯৩ ২৬০৩ 
সহিবাদল ৯৪৭৮ ১০,৬৪১ ৪১৮৩ ৩৪২১ ২৭৬৭৩ 
তারাপুরিয়। ১৭১৭ ১৮১৭ ৯৪৩ ৩৬৩৭ ৫১১৭ 
কাঁসিমনগর ১৩২৫ ১৪৩১ ৫৫২ 8১৪ ৩৭২২ 
গুষে ১৪১২ ১৫২২ ৬৭২ ৭৬৩ ৪৩৬৯ 
অর্িিনগর ৩৯৩১ ৭3২৭২ ১৯০৭ ২২৫১ ১২৯৩৬১ 
গুমগড় ১৪,৪৬৪ ১৫,১৩৫ ৮০০৬ ৬৫৮২ ৪৪,১৮৭ 


ংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নান! ধরণের নান। ওজনের টাক! 
প্রচলিত ছিল। ভার ফলে শে&দের বাট্াহার কারও ঠিক জানা 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের কতক গুল দলিলপত্র ২৯ 


ছিল না। কর্ণওয়ালিল ও স্যার জন শোরের চেষ্টায় মুদ্রাসংস্কার হয়; 
এক ওজনের একমকক! ট।ক। প্রচলিত হয়। ১৭৯২ সালে নালা ধরণের 
প্রচলিত টাকার একটা ফদ পাওয়! গিয়েছে । 


সিক্ক! মুশিদাবাদ, পাটনা ও ঢাক। ১০০২ 


চেোলি সনং ৯৯৪ ৩ 
মাহি ম্বরাট (বড়) ৯১০ 
বেনারল লিক! ৯৯॥০ 
বিষ্ণু আর্কট ৯৭৷১০ 
>১o/৮ 
সনৎ সাবেক ৯৭০ 
ফুলি আর্কট ৯ 1০৮৬ 
€জপা ৮ ৯৭২ 
পাটানিয়া » ৯৬/./৬ 
* আওরঙ্গজীবি আর্কট ৯৬৫/৩ 
প্ুুরসান *১৬॥/৬ 
মাদ্রাজ ( নতুন ) ৯৬৪ 
অন্থুলিপটম » ৯৬২. 
পানা দন ( পুরান ) ৯৭১০ 
বেনারস রূপেয়া ( পুরান ) ৯৪৮০৬ 
মাদ্রাজ আর্কট ( পুরান ) ৯৫৪৮৩ 
ফরাকাবাদ রূপিয়! ৯৫৮৯ 
জণহাজীী আর্কট ৯১৫৪৬/৩ 
চোত1 আকট ৯৫৪০/৩ 
কলিকাতা ও মুশিদাবাদ আর্কট ৯৫1৬ 
পুরান আর্কট ৯৫৬/৩ 
ওলন্দাজ্সি আর্কট ৯৫২. 
সুরাট আর্কট ৯৪২. 
বেনারল ত্রিশূলী ৯২1৮৬ 
ওয়াজিনি রুপিয়। ৬৩২. 


লারায়ণী নতুন আধা ৬৩২ 


তিন 


ইৎল্যাণ্ডে গণজাগরণের সুচনা 
শ্রীমতী অমল। দত 


ফরাসী বিপ্লবকে ইংল্যাণ্ডের গণজ্ঞাগরণের মূল বলে ধরা যেতে পারে। 
ফরাসী বিপ্লব ইংরেজ র্যাডিক্যালদের সামনে এক নতুন আদর্শ ও দৃষ্টি- 
ভঙ্গী উপস্থিত করে । এই নতুন অন্থপ্রেরণার ফলে দেশমম অসংখ্য নতুন 
নতুন রাজনৈতিক সমিতি গড়ে ওঠে এবং পুরণে। দমিতিগুলিতে আবার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ‘সোসাইটি ফর কন্জ্টিটিউশশ্ত।ল ইনফরমেশন, 
পুনক্ুম্জীবিত হয়ে ওঠে । ছরেভলিউলনারি সোসাইটি অফ লগুন’-এর 
উপরেও ফরাসী প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। ফক্স প্রভৃতি 
হুইগগণের চেষ্টায় “ফ্রেস অফ দি পিপল্* নামে এক সমিতি স্থাপিত 
হয়। এই গনয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমিতি ‘লণ্ডন করেস্পণ্তিং 
সোসাইটি । ১৭৯২তে এই সমিতি স্থাপিত হয়, এটিই অনিকশ্রেণী 
কর্তৃক স্থাপিত প্রথম রভনৈতঠিক সংসদ । | 

এই নতুন গণঅভ্াদয়ের জস্য ইংল্যান্ডের মৃত্তিকা অনেক আগে থেকেই 
প্রস্তুত হচ্ছিল । ১৭৮৯র বহু আগে থেকেই জনগণের নধ্যে অসস্তোধ 
এবং অভিড্ঞাত সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহের ভাব দেখ! যায়। নতুন 
শিল্পকেন্দের অনিকদের মনে তখনও গ্রাম্যজীবনের স্মৃতি জাগরুক 
ছিল। অন্বাস্থাকর অনভ্যস্ত বস্তিীবনে এর! হ্বাপিয়ে উঠেছিল এবং 
আবার গ্রাম্যজীবলে ফিরে যাওয়ার জন্ঞে ভেতরে ভেতরে লালায়িত 
ছিল। প্রাইস্‌ এবং প্রিস্ট,লির নেতৃত্বাধীনে ডিসেন্টারর! বছদিন থেকেই 
সামান্মিক এবং রাজনৈতিক সাম্যের দাবী জানাচ্ছিল। ছোট ছোট 
জমিদার ও ভূম্যধিকারীদের মধোও পালখমেন্টের বিরুদ্ধে নালিশ জমা 
ছিল। ১৮৩২এর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পার্ামেন্টে প্রনেশের একচেটিয়া 
অধিকার ছিল মাত্র বড বড় জমিদার এবং “রট্‌ন্‌ বারো+র মালিকদেরই। 
এই অধিকারও মুষ্টিমেয় জমিদার পরিবারেই সীমাবনক্ধ ছিল। সাসেক্স 
ছিল ডিউক অফ নিউকা [দলের অধিকারে, ওমোষ্টমোরল্যাণ্ড আল” অফ 
ল্যান্স্ভেইল-এর মুঠায়, কেম্বি ভ্রসায়ার ডিউক অফ রাটল)।শ এবং 
আল’ অফ হার্ডউইকের অধীনে; ডিউক অফ বফোর্ড এবং আল” অফ 


ইলা গণগাগরতণণের সুচনা ৩৩ 


বার্কলের হধিকর ঢিল গ্রাস্টারসায়ারে, ছান্টিংডনসায়।?নলর তার ছিল 
ডিউক অফ মানডেস্টার এবং আল অফ স্যাণ্উইচের উপর । 

আমির সীনাপরিলদে্টন নীতি ও শিল্রবিপ্রবের ফলে বন্ছ পুরণো। 
বারোর জনসংখ্য। কনে গিয়েছিল এবং মানচেষ্টার, বাদিংহান, লীডস, 
শেফিল্ড প্রভৃতি নতুন শিলকেন্দগ্ুশিতে লোকের ভীড় দেখ। দিয়েছিল । 
জনর্বিরল বারোঞগুলি আগের মভই পালাসষেন্টে প্রতিনিধি পাঠিয়ে 
চলে, অথচ জনবহুল এই নতুন শিল্পকেন্দ্রগ্ডলিকে প্রতিনিধি পাঠাবার 
অধিকার দেয়া হয় ন! । কয়েকটি উদাহরণ দিলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বৃটিশ পাল“মেণ্টের এবং 'রটন’' ও ‘পকেট বারো’গুলির প্রকৃত স্বরূপ 
বোঝ! যানে । উনবিংশ শতাব্দীতে ওল্ড স্যারানের একটি বাড়িতেও 
ম।মনুষের বসতি ছিল লা, ন।ত্র সাতটি জীম্যানই সেখানকার নোট 
আনলংখ্যা। এই সাতজনের মধ্য থেকেই তৃ'জন প্রতিলধি পালণামেন্টে 
প্রেরিত হ'ত । ১৮৩২এর সংস্কারের আগে করকি ক্যাসেল বাবোতে ছিল 
সুধু একটি মানর হাউসের ধ্বংসাবশেষ এবং কয়েকটি ভাগাবাড়িং একটি 
জীবিত মানুষও সেখ।নে ছিল না, কিন্তু এই সম্পন্তির নালিক হাউস 
অফ কমন্সে প্রতিনিধি পাঠাতে।। ডাউলটল বারে! সমুদ্রের জলের 
নীচে চলে গিয়েছিল এবং ননুধ্যবাসের অযোগা ছিল ; কিস্ত সেজন্য 
এটির প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার ক্ষণ হয়লি। বিউটের স্থটিস 
কন্দটিটিউয়েন্সিভে একটিমাত্র ভোটার ছিল। ইলেকসনের দিন সে 
নিয়মিত ভোট দেওয়ার জায়গায় উপস্থিত হ’ত এবং নিজেই নিত্রেকে 
নির্বাচন করতে । 

এই সব অবাবস্থবর ফলে ঘুষ এবং দুর্নীতি অবাধে চলতে! । ভারত- 
প্রভ্যাগত “নবাব'রা! বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিম প্রত্যাগত ধলী ব্যবস।য়ীর। টাক! 
পয়সা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এসে রিটন বারো” কিনে পালানেন্টে প্রবেশের 
অধিকার অর্জন করতো । ভোট এবং মালিকানা স্বত্বের আসনগুলি 
অন্ঠান্ত পণ্যের মত খোলাখুলিভ।বে কেনাবেচা চলতে! । নির্ব।চন অত্যন্ত 
ব্যয়পাধ্য ছিল সুতরাং ধনীরাই মাত্র দাড়াতে পারতো! । বস্ততপক্ষে 
নির্বাচন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতার প্রতিযোগিতার 
নামাস্তর ছিল) অনেক সময় ভোটারদের নির্বাচনকেন্দ্রে যেতেই 
হোত ন, জমিদাররা নিজেদের মধ্যে আপোষে ব্যবস্থা করে নিতেন। 


৩২ উত্তিহাস 


এই প্রথার প্রতিবাদ ওঠে প্রথমত ভ্রমিদারশ্েশী থেকেই । 
ইংল্যান্ডের রা! অনেক গুলি বারোর মালিক ছিলেন । রাজাব ক্ষমতা 
কমিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বাড়াবার জন্যেই অআমিদাররা নিজেদের 
অধিকসংখাক প্রতিনিধির প্রয়োরনীয়ত। অন্থভব করেন । এই 
প্রয়োজনীয়ত। থেকেই তারা পালণমেন্ট সংস্কার করবার আগ্রহবোধ 
করেন। 

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে উইলকৃস্‌ ( Wilkes )-এর নির্বাচন [নিয়ে লণ্ডন এবং 
মিডলসেক্সে আন্দোলন সুরু হয় । মিডলসেকা থেকে যথারীতি 
নিবাচিত হয়েও উইলক্স্‌ পালাসেন্টে প্রবেশের আছুমতি না পাওয়ায় 
ইংরেজ জনসাধারণ নিচ ্তদের অধিকারের অদার ন বিষয়ে সচেতন হয়ে 
ওঠে। পার্ামেণ্টের এই আচরণের ফলে জনসাধারণ পালামেন্ট 
সংস্কারের প্রায়াজনীয়তা বিশেষ করে উপলব্ধি করে। এই সময়ে 
আমেরিকার সঙ্গে পাল“মেণ্টের বিবাদের ফলে ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণ 
প্রতিনিধিহের মূলনীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠে। উইলক্স্-এর 
নির্বাচন নিয়েই হইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম বড় বড় জনসভ। আহুত হয়। এই 
সময়েই ভগ্স হয় রাজনৈতিক সমিতিগুলির। ১৭৬৪এ তণটুকের 
নেতৃত্বে উইলক্স্‌-এর নির্বাচনের সমর্থনে ‘সোসাইটি অফ দি সাপোটারস 
অফ দি বিল অফ র!ইটসল্‌’ নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। পালামেন্ট 

ংস্কার এদের কর্নতালিকায় প্রাধান্য পেয়েছিল। ১৭৮০তে ভইগ 
আমিদারদের নেতৃত্বে ইয়র্কশায়ারের ফ্রি-হোচল্ডারর! কয়েকটি 'রটন বারে।' 

স্কার এবং কাউন্টি প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়াবার চেষ্ট! করেছিল, কিন্তু 
তৃতীয় জর্তের বিরোধিতায় সে চেষ্টা সফল হয়নি । ১৭৮*তে ক্রিস্টফার 
উইভিলের নেতৃব্বে পালামেন্ট সংস্কারের জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত 
হয় এবং এই সময়েই র্যাডিক্যাল নেতা মেজর জন ক্টরাইট পালণাষেন্ট 
সংস্কারের জম্য জেহাদ ঘোষণা করেন। তারই প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত শ্রেনীর 
র্যাডিক্যালদের নিয়ে “সোসাইটি ফর কন্ঠিটিউশনাল ইনফরমেশন? 
নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি ফর/সী 'এনসাইক্রো- 
পেডিস্টদের ভাবধারায় উদ্ধ দ্ধ ছিল; আমেরিকার স্বাধীনতা সংশ্রামও 
বৃটিশ রাজনৈতিক জীবনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ইংল্যাণ্ডে একদলের 
সহানুভূতি ছিল আমেরিকার দিকে! রিচার্ড প্রাইলের গডস্কোর্স অন 
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সিভিল লিবার্টি এবং উম পেইনের “কমন লেনস্‌ বৃটিশ সচান্বন্তির 
নিভুল্ল দৃষ্টান্ত । 

ফরাসী বিপ্লবের আগে থেকেই ইংল্যাও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং 
বিবর্তনের জগ প্রন্তত হচ্ছিল, এখন সময় ফরাসী বিপ্লবের সংবাদ দেশকে 
নতুন করে বাতিয়ে তুললে । 'রেভলিউলদনারি সোসাইটি" ফ্রান্সের 
ন্যাশনাল এাসেম্র্রির সঙ্গে পত্রালাপ এবং ভাবের আদানপ্রপান আরম্ত 
করলে! । ডিসেন্টারর! ক্যাথলিক ফ্রান্সেও ধর্ন বিষয়ে সনদণিত। স্থাপিত 
হতে দেখে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।  প্রটেস্টান্ট ইংল্যান্ডে শুধুনাত্র ধমের 
অজুহাতে নিজেদের আধিকার ক্ষুণ্র হতে দেখে এর! নিজেদের অধিকার 
আদায় করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। প্রাইসের ‘সারবন শন লাভ 
অফ কান্টি” এই প্রচেষ্টার এক বিশিষ্ট অধ্যায় । প্রাইস এবং প্রিস্টলির 
নেতৃত্বে ডিলেন্টারর। পালানেন্ট সংস্কার করে নিজ্বেদের অধিকার আদায় 
করবার ভ্রন্তা এক আন্দোলন উপস্থিত করে । বার্ক ভার 'বিক্লেকশন্দ 
অন দি ফ্রেঞ্চ কুরভলিউশন'এ প্রিস্টলি এবং ফরাদী বিপ্লব উভয়কেই 
আক্রমণ করেন। বামিংহামের ধর্মান্ধ জনতা কতৃপক্ষের পরোক্ষ 
সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে ‘গির্চ। এবং রাজার নানে প্রিস্টলির বডি 
আক্রমণ করে এবং ঠার বৈজ্্ানিক যন্ত্রপাতি পুড়িয়ে দেয় । জনতার 
এই কুদ্রনৃন্তি নানচেন্টারেও আত্মপ্রকাশ করে এবং ডিসন্টারদের 
স্কারের প্রচেষ্টার উপর যবনিকাপাত করে। 

বার্কের 'রি/ফ্রুিকশন্স ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিপদের 


সঙ্কেত ঘোবণ। করে। প্রাইসের বইয়ের প্রতুাত্তরেই 'রিফ্লেকশন্স’ লেখ। 
হয়। বার্কের বইয়ের প্রতিবাদে মেরী উল্স্টোনক্রাফ.টের ‘ভিনডিকেশন 
অফ দি রাইটস্‌ অফ ম্যান’, উইলিয়াম গডউইনের “এনকোয়ারি ইন টু 
পোলিটিকাল জাঙটিস্* এবং সর্বেপনি টম পেইনের ‘রাইটস অফ ম্যান’ 
রচিত হল । টম পেইনের বই র্যাডিক্যাল দলের বাইবেল স্বরূপ ছিল 
পেইনের বইয়ের সহজ এবং দর্বঞ্গনবোধগম্য ভাষা সহজেই জনসাধারণকে 
আকর্ষণ করে । জনলাধারণের কাছে আজিকের অধিকার এবং মাম্ত্ষের 
সঙ্গে মানুঘের সাম্যের বাজী এই প্রথম পৌছায় । চমণকার টমাস হার্ডির 
নেতৃত্বে স্থাপিত শ্রমিকদের সমিতি লগ্ন করেসপপ্ডিং সোসাইটি" প্রচার- 


পত্রের সাহাঘ্যে দেশের বিভি অংশের শ্রমিকদের সঙ্গে বোগাষোগ 
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স্থাপন করে পালামেন্ট সংস্কার এবং পূর্ণবহস্কের ভোটা(ধিক।রের জন) 
আন্দোলন চালিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল হয়। পূর্ণবয়স্গের ভোটাধিকার 
বলতে অবশ্য বোঝাতো পুর্ণবয়স্ক পুরুষের ভোটাধিকার । মেয়েদের 
ভোটাধিকারের কথ! বহুদিন পর্যন্ত কারে! কল্পনায় ছিল না। মধ্য- 
বিগুশ্রেবীর সমিতি _'কন্টিটিউশনাল সোসাইটি’র সঙ্গে শ্রমিক সমিতির 
মিত্রতা জন্মে । কার্টরাইট এবং হুণটুক শ্রমিক সমিতিরও সহায়তা 
করেন । ‘লণ্ডন করেস্পগ্ডিং সোসাইটি'র প্রচেষ্টার ফলে সার! ইংলযও 
এবং স্কটলাণ্ডে অনেকগ্চলি সমিতি গড়ে ওঠে । ইতিমাধো আয়াল্যাণ্ে 
‘সোসাইটি অফ ইউনাইটেড আইরিশমেন' নামে ক্যাথলিকদের এক 
বিপ্লববাদী সমিতি দান! বাধে । 

১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ইংল]াুর সমিতিগুলি খোলাখুলিভাবে ফ্রান্সের 
সঙ্গে যোগাযোগ এবং ভাবের আদানপ্রদান করতো । কিন্তু এই 
আন্দোলনের বিস্তার এবং জোর শাসকসম্প্রদায়কে ভীত এবং সন্ত্রস্ত 
করে তোলে । জন রীভস্‌ নামে এক বাক্তি গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় 
ব্রিপাত্রিকান এবং লেতেলার দলের বিরঃন্ধে ‘সোসাইটি ফর প্রিসাভিং 
লিবার্টি এযাণ্ড প্রপার্টি নামে এক বিশ্লববিরোধী সমিতি স্থাপন করে। 
এই সমিতি রান্রতক্তিম্লক সাহিত্যপ্রচার এবং সত। ছুঈই করত। 
এই সময় দেশনয় এবং বিখেষ কনে র্যাডিক্যল সমিতিগুলিতে গোয়েন্দা 
নিযুক্ত হয় এবং দমননীতি সুরু হয়) 

১৭৯৩এর পুর্বপর্ধন্ত দমননী তির তীত্রত! খুব বেশী ছিল না ॥। বার্কের 
সতক্ীরণ সত্বেও পিট-সন্ত্রীসভ। ফ্রান্সের ব্যাপারে খুব বেশী ভীত হয়নি । 
১৭৯২এর ফেব্রুয়ারীতে পিটের বাক্ছেট বক্তৃতায় এ কথার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। সে সময়ৰে পিট সৈঙ্যসংখ্যাও কমিয়ে দেন। আগষ্ট 
মাসে ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসন বিচ্যুতিও পিটকে খুব বেশী বিচলিত 
করেনি। তখন পর্স্ত পিট বেসরকারিভাবে ফ্রান্সের স্যাশস্কাল 
এযাসেমত্রির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন "এবং প্রকাষ্যভাবে ফ্রান্সের 
সঙ্গে নিরপেক্ষতা বোষণ! করেন। 

এদিকে ফ্রান্সে জ্রত পটপরিবত ন হতে থাকে, স্বাধীনত! উচ্চ ন্বলতায় 
রূপাস্তরিত হয় । 

ফ্রান্স কতৃক নিয়াঞ্চল ( বর্তমান হল্াাশু-বেলজিয়াম ) আক্রমণ 
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এবং ন্দেল্ট € 510€101 ) নদীতে স্বজাতির নৌচলাচলপের অবারিত 
অধিকার ইত্যাদি ঘেষণ। বৃটিশ গভর্ণনেপ্টকে চঞ্চল করে তোলে। 
১৭৯৩এর জানুয়ারীতে ষোড়শ লুইকে হত্যা কর! হয় এবং সেই অজুহাতে 
পরের মাসেই ইংল্যাণড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোবণ! করে। এই 
যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ফরাসী রাজার হত্য। ন! হলেও ঠিক এই সময় 
যুদ্ধ ঘোষণ। করায় পিট জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোশিত1! লাভে 
সমর্থ হয়েছিলেন । 

১৭৯২র সেপ্টেম্বরে ফ্র।ন্সে গণতন্ত্র ঘোষিত হয়, ১৭৯৩এর জানুয়ারীতে 
লুইঝের হত্য।, ফ্রেক্রয়ারীতে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, মার্চে রেভলিউশনারি 
ট্রাইবুক্কাল, এপ্রিলে ‘কমিটি অফ পাব্রিক সেইফটি”, মে মাসে 
'জিরনডিন'দের পতন ও “ভাকবিন'দের উত্বান__এবং তারপরেই 
'টেরারে'র রাজন পূর্ণনাত্রায় বিরাজনান হয় ॥ 

এই ঘটনাগুলির প্রতিক্রিয়া! হংল্যাণ্ডের উপরে ঘনছায়াপাত করে। 
টম পেইন ফ্রান্সে পালিয়ে যান কিন্ত তবু ইংল্যান্ডে তার বিচার হয় 
এবং ১৯৭৯২এর ডিসেপ্বর মালে তাকে আউট-ল? বলে ঘোষণ। কর! হয়। 
পেইন এবং অন্য র্যাডিক্যালদের লেখ! বই বিক্রি করার অপরাধে 
প্রকাশক এবং বিক্রেতাদের জেলে পাঠালে হয়। 

স্কারকুদের সঙ্থদ্ধেও লোকে এই সময়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে। 
অনেকের ধারণ। হয় যে সংঙ্গারকর! পাল মেণ্ট সংস্কারের নাম করে 
দেশময় বিদ্রোহের আয়োজন করছে এবং সুযে।গ পেলেই রাজ। এবং 
বৃটিশ শাসনতন্ত্র উড়িয়ে দিয়ে ফ্রান্সের অবস্থারই পুনরাবৃত্তি করবে। 
জনসাধারণের আশঙ্কার ন্ুুযোগ লিয়ে পিট সে সময়ে পালণামেন্ট 
সংস্কারের সমস্ত আলোচন। বন্ধ করে দেন। যুদ্ধের প্রথম হ'বঝছর 
কাগজ্জের সম্পাদক, ননকনকফরমিস্ট প্রচারক এবং ধারা পালণমেন্ট 
সংস্কারের স্বপক্ষে কোন রকম বিবৃতি দিতেন তাদেরই জেলে পোর! 
হ'ত । স্কটিশ র্যাডিকাযালদলের ছুই নেত! টমাস মিয়োর এবং টমাস 
পামারের প্রতি যথাক্রমে চৌদ্দ এবং সাত বছর দ্বীপাস্তরের আদেশ 
হয়েছিল । এই বিচারের সঙ্গে সঙ্গে স্কটল্যাণ্ডে দমলনীতির নির্বাধ 
তাশুব সুরু হয়। এই দমননীতির ফলে স্কটিশ র্যাডিক্যালদের 
সাময়িকভাবে অংশত শক্তিহীন করে গভর্ণমেণ্ট ইংল্যাণ্ডের দিকে নজর 
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দেয়। ‘কনষ্টিটিউশনাল সে৷সাইটি'র নেত। হণ টুক, 'করেসপঞ্ডিং 
সোসাইটির নেতা টনাস হ।ডি এবং অন্যান্য নেতাদের গ্রেন্তার করা হয়। 

পালণামেন্ট আইন করে 'কিরেসপঞ্তিং সোসাইটি" এবং অস্যাম্য 
সমিতিগুলিকে দমন করে। হেবিয়াস করপাস আইন মুলতুবী রাখ! 
হয়। বিন! প্রমাণে বহুলোককে বছরের পর-ব্ছর জেলে আবদ্ধ রাখ! 
হয়। ম্যাজিট্রেটের অন্গমতি ব্যতীত জনসভা বেআইনী ঘোবিত হয় । 
১৭৯৯৩ পিটের কম্বিনেশন আইনের ফলে ট্রেড ইউনিয়লগুলি বেআইনী 
হয়ে পড়ে । শ্রমিকদের একট্রিত হওয়াও নিষিদ্ধ হয়ে যায় । এতে 
শ্রমিকদের মালিকের -বিরুজ্জে মজুরি বাড়াবার জনা দাবী করবার 
অধিকারও ব্যাহত হয়। জ্যাকবিনতীতি এত প্রবল হয়েছিল যে 
শগভর্ণমেণ্ট 11555219275 নীতি ত্যাগ করে ধনিকসম্প্রদায়ের সহায়ত! 
করে। 

হাউস অফ কমন্স এই সময়ে ‘কমিটি অফ সিক্রেসি নামে এক 
কমিটি নিযুক্ত করে । গভণমেন্ট প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রনাণের উপর নির্ভর 
করে এই কমিটি এক ব্যাপক বিদ্রোহের যড়যদ্রের সন্ধান দেয় । 
কমিটির মতে এই বযড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল রাজ্রতস্র এবং সম্পত্তির সধিকার' 
উড়িয়ে দেওয়া । 

ইতিমধ্যে বিচারের আগে রাজনৈতিক বন্দীদের কাছ থেকে 
স্বীকারোক্তি আদায় করবার জরম্ব চাপ দেওয়। হতে থাকে। কিন্ত 
রাজবন্দীদের স্বীকার করবার কিছুই ছিল না, ফরাসী আদর্শে গরম 
গরম বক্তৃত। দেওয়া ছাড়! এর! আর কোন অপরাধেই অপরাধী ছিলেন 
ন!। বিচারে এর! মুক্তি পান, কিন্ত নেতাদের মুক্তিজ্ঞ এই 
আন্দোলনকে বাচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়নি। একনিটিউশনাল 
সোসাইটি’ এই সময়েই লোপ পায় । “করেস্প্ডিং দোলাইটি, ১৭৯৯ 
পর্য্যন্ত টিকে ছিল; কিন্তু ১৭৯৪ এর পরে এই সমিতি আর কোন 
উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেনি । ১৭৯৪এর পরে একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ঘটে আয়ারল্যাণ্ডে। ইউনাইটেড আইরিামেনের শক্তি 
ক্রমেই বাড়ছিল, এই সমিতির প্রচেষ্টায় ১৭৯৮তে ফরালী শক্তির 
সহায়তায় ‘নোর’-এ নৌসৈল্যবিজ্রোহ দেখ। দেয়। এই বিদ্রাহের 
ফলে পালণমেন্ট আরও বেশী কঠোর হয়ে ওঠে। 


ত লা কানভাগরণণর সুঢ6ন। ৩৬৭ 


বটি 


এক কথায় এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক জীবন কুন্চ হয়ে 
যায়। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্জ_১৮০১-০২ বাদে-১৭৯৩ পেশে ১৮১৫ 
পর্য্যন্ত চলেছিল । ১৮১৫র সন্ধির পূর্ব পরাস্ত এক 'লাডাইউ" বিদ্রোহ 
ছাড়! অন্য কোন টল্লেখযোগ্য আন্দোলন ব। পালশমেন্ট সংস্কারের 
পদেচেষ্ট। মাথ। তুলতে পারেনি । 

১৮১৫র সন্গির পারে জনসাধারণ স্ুদিনের আশ করেছিল কিন্তু 
আরও কয়েক বছর তাদের বরাতে জুটলে। নির্যাতন এবং অসহনীয় 
দারিদ্র । ১৮১৫র পরে বেকারসমন্যা! ব্যপকভাবে দেখা দিল। 
জিনিষপতের দাম হঠাৎ অসম্ভব রকম কমে গেপ। এর আবশ্যন্ত/বী 
ফলন্বরপ অনিকের সংখা! এবং ম্্ুরি কমালে হলো । কুষিজাতত্রব্যের 
দামও কনে গিয়েছিল, সুতরাং ভুমির মালিকেরা এবং বড় বড় 
খামারের অধিকারীর।ও চাষীদের পাওনা এলং এপুুঝার-ল অনুমামী দেয় 
তাত! কমিয়ে দিল। 

যুদ্ধের দরুণ জাতীয় খণের বোঝা ভারী হয়ে উঠেছিল এবং এই 
যুল্যলক্কোচের চন্য সে বোঝ! আরও শ্লীত হয়ে উঠলো । আয়কর 
তুলে দেওয়। হুল; তাতে দরিডদ্নমাধারণের উপর করতার আরও 
ভারী হয়ে চাপলো । জমিদারদের স্বার্থে শহ্যশুচক্কর৪ সামান্য 
পরিবর্তন হাল । দেশের বাণিজ্য এবং কুমির এই অবস্থায় লোকের 
দুর্দশার আর অন্ত রইলো না। এই ছৃর্দিনের অবশ্যন্তাবী ফলস্বরূপ 
নান! জ্বায়গায় মেশিন ভাতা এবং অনশন্জনিত গোলযোগ আত্মপ্রকাশ 
করছিল। 

হ্ন্ট, কেট প্রভৃতি র][ডিক্য।ল নেতার! করতার লাঘব, পেন্দন, 
কত ব্যহীন বৈতনিকপদ বন্ধ করা এবং পালণামেপ্ট সংস্কারের দ্রন্য দাবী 
আরম্ভ করেন। কবেট এই আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাড়ান) 
১৮১৬০ কবেটের লেখনী তার “রেজিস্টার' বা “ট।-পেনি-ই্যাশের মধ্য 
দিয় প্রচারকার্য্য চালায়। তার এই সন্তাদামের কাগজ এই সময়ে 
গভীর প্রত।ব বিস্তর করেছিল ; সপ্তাহে এর বিক্রি ছিল চল্লিশ হাজার 
থেকে পঞ্চ।শ হাজার । এই কাগজের অনুকরণে আরও অনেক স্স্ত 
কাগজ এই সময়ে নলের হয়। 'করেসপওিং সোসাইটি'র দমনের পরে 
এখন আবার শ্রমিকশ্রেণীর সংবাদপত্রের পুশরুল্জীবন সুরু হয়। এর 
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সঙ্গে সঙ্গেই দেশের ন।ন। জায়গায় রাজনৈতিক তা আস্ত হয়। 
মেজর কাটরাইট দেশব্যাপী সফর সরু করেন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের 
জন 'হ]াস্পডেন ক্লাব’ এবং অন্যান্য সমিতি স্থাপন করেন । কি্বনেশন 
ম্যাক’ বিমান থাক! সবেও ট্রেড ইউনিয়ন জোর বাধে । রাজনৈতিক 
নেতাদের পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যুতি ধরে... দেখ। 
দেয়। ওয়েন তার সনবায় পদ্ধতির সাহায্যে জনসাধারণের তুদল!. 
সমাধানের নিদেশ দেন, কিন্তু তার পরিকল্পনা কার্যকর) হাতে 
পারেনি | 

গস্পেনলিয়ান লমিতি'র উদ্ভোগে ১৮১৬তে স্পাফিচ্দে এক রাজনৈতিক 
সভা! হয় -এবং সেটা থেকে সামন্ত দাঙ্গা এবং লুটপাট হয়। এতে 
পালণমেন্ট বিপ্লবের গন্ধ পায় এবং অতান্ত ভীত হয়ে স্পেনসিঘান দলের 
চারজন নেতার বিরুদ্ধে রাজদ্রেহছের অভিযোগ আনে । কবেট এবং 
হাণ্টকেও এই লঙ্গে অভিযুক্ত করার চেষ্ট। চলে কিন্তু প্রমাণের অভাবে 
সে চেষ্টা সফল হয়নি । ইংরেজ জনসাধারণকে বিপদের গুরুত্ব বোঝাবার 
জন্য আন্দোলনকারী অমিকশ্রেণীর মধ্য গোয়েন্দা এবং এজেন্ট. 
প্রভোকেটর নিযুক্ত করে সরকার শ্রমিকশ্রেণীকে উত্তেজিত এবং বিপ্লবী 
প্রতিপন্ন করতে চেষ্ঠ করে । ১৮১৭তৈ আবার ‘কমিটি অফ সিক্রেসী’ 
নিযুক্ত হয়, ১৮১৭--১৮তে আবার “হেবিয়।স করপাস, আইন মুলতুবি 
রাখা! হয়। এই সময়েই সিডমাউথের “গ্যাগিং বিল’ পাশ করা হয়, হৃ'বছর 
পরে এই বিলটিই "সিক্স আা্টস’ রূপে দেখ। দেয়। র্যাডিক্যাল 
সংবাদিকদের ধরে ধরে জেলে পাঠালে হয় এবং তাদের সংবাদপত্রগুলি 
বাজেয়াগ্ড কর! হয়। কবেট আমেরিকায় চলে গিয়ে গ্রেপ্তারের হাত 
থেকে নিস্তার পান । এইসব সত্বেও “কশ্বলিওয়াল।”র| (31570050505 ) 
রজার কাছে আবেদন জানাবাব আশ্চ মানচেস্টার থেকে লগ্ন যাত্র। 
করতে প্রদ্থত হয়। যাত্রারস্তের পূর্বে মানচেস্টারেই এদের অনেককে 
গ্রেপ্তার করা হয় এবং সৈচ্চের সাহায্যে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। 
বিচারে এর! সবাই মুক্তি পায়। স্পেনসিম়ান সমিতির নেতারাও 
বিহারে মুক্তি পেছে যান কারণ বিপ্লবের ফড়ঘস্্র শুধু গভর্ণমেপ্টের 
কল্পনাতেই ছিল-বান্তবে তার কে।ন প্রমাণ মেলেনি । ১৮২০তে 
গভর্ণমেন্ট এজেন্ট প্রভোকেটরের সাহায্যে ‘কেটে। স্রাট কনলপিগেসি' 
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এবং টুকরা টুকরো! ছু” একটা যডযন্ত্র সাবিদ্ধার করে নিজেদের সুখ 
ক্ষ! করে) 

১৮১৭ব শেষের দিকে বাবার অবস্থায় দ্রুত উদ্গতি হতে 
থাকে এবং ১৮১৮তে বিশেষ ‘তেল্লী’ সঅবস্থ। লক্ষিত হয়। তাবস্থার 
উল্লতিব্র সঙ্গে সঙ্গে “ভূখা আন্দোলন'গুলিও স্মিত হয়ে যায়। 
:১৮১৮র শেষের দিকে আবার “মন্দা দেখ! দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে 
রাজনৈতিক আন্দোলন জোর বাঁধে । ১৮১৯এ 'ঝানচেস্টার রিফরমারার। 
ফেণ্ট পিট।সল” ফোচঙ্ড এক রাজনৈতিক সভ। করেন এবং (সেখানেই 
*পিটারলু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। গভর্ণসেন্টের এই কার্ষের নিন্দ। 
দেশের সর্বশ্রেণীর এবং সর্দলের মধ্য থেকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে । কিন্ত 
পালশমেণ্ট এতে কর্ণপাত ন! ক'রে আরও কঠোর ব্যবস্থ। অবলম্বন 
করবার জন্য “সিক্স আকটল্‌ পাশ করে) 

১৮২তে চতুর্ধজ্রর্ত রাজা হল এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে কোরোলখীন 
রাণী (কনা । র্যাডিক্যালদল এবং ভুইগদলের একশাখ। রাণীর পক্ষ 
অবলম্বন কার, এই তুগ্দলেরই উদ্দেশ্য ছিল রাজরশক্তিকে হেয় করে 
দসননীতির লাঘব করনে । 

১৮১৯এর পরে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাক এবং 
১৮২৫এ ‘তেজী’ অবস্থ। চরমে পেছায়। অবস্থার উন্তির সঙ্গ সঙ্গে 
ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবের তয় কমে আসে এবং দেই সঙ্গ নতুন 
এবং পুরণে। ধনিকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধের ভাব দেখ! দেয়। কারখানার 
মালিক প্রভৃতি নতুন ধনিকশ্রেণী নস্যশুন্ক ইত্যদির বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করে এবং সপ্তায় কাচামাল পাওয়ার দাবী জ্ঞানায়। পার্লামেণ্ট 
সংস্কার ছাড়া তাদের দাবী গৃহীত হবে না উপলব্ধি করে এর 
র্যাডিক্যাল এবং শ্রমিক্শ্রেষীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পালণমেন্ট সংস্কারের 
চেষ্টা করেন। এই সময়ে মধ্যবিতশ্রেবীর সম্প্রসারণ হয়; এদেরও 
কোন বাজলৈতিক অধিকার ছিল না, তাই এরা আন্দোলনের 
সমর্থনে দাড়াযস। ১৮২৫এর আধিক সঙ্কটের ফলে সংস্কারের দাবী 
আবার জোর বাধে । ১৮২৪এ প্লেইস হিউমের সহায়তায় সুকৌশলে 
বিনাসতে ‘কম্বিনেশন আই? উঠিয়ে দিতে সক্ষম হন । এই আইনটি 
উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলি সংস্কারের জন্য দজব বন্ধ 


Bo ইতিহাস 


হয়। ১৮২৭এ এবং তার পরের বছর নাল জায়গা এবং বিশেষ 
করে স্কটল।।ণের কাপডের কলে. ধর্ম বট স্থরু- হয়। লান্কাশায়ারের 
মিলে দাঙ্গ। এবং নেশিন ভাঙ। স্থরু- হয়। ১৮২৬এ মানচেস্টার থেকে 
‘জেনারেল ইউনিয়ন অফ অল ট্রেড্‌স্‌’ স্থাপনের চেষ্টা চলে। ১৮২৫এ 
ভ্রন গাস্টের নেতৃত্বে ‘লণ্ডন মেট্রপলিটান., ট্রেডস্‌ কমিটি’ ন।মে এক 
সত্ব স্থাপিত হয়। এই স্জ্বের উদ্দেশ্য ছিল কম্বিনেশন আর 
পুনঃপ্রবর্ত'ন বন্ধ কর! । 'ট্রেডার্স” নিউস'’ নামে ট্রেড ই্টনিনের পক্ষ 
থেকে এরাই সরব প্রথম সংবাদপত্র বের করে। 

১৮২০র স্প্যানিশ বিদ্রোহ এবং ১৮২১এর প্রীক বিপ্লব ইংরেজ 
জনসাধারণের সহামুচুতি আকর্ষণ, করে; ১৮৩০এর ফ্রান্স এবং 
বেলছিয়ামের বিপ্লব জনসাধারণকে মাতিয়ে তোলে। ইয়োরোপের 
এই [বিপ্লবের ফলে শাসকশ্রেণীর টনকও নড়ে গঠে। তারাও 
পালপণমেন্টের কিছুট! সংস্কার করে ইংল্যাগুকে বিপ্লবমুক্ত রাখবার 
প্রয়োদ্রনীয়ত। উপলন্গষি করেন । ১৮৩০৩ ন্ুইগদলের হাতে 
শাসলভার পড়ে। গ্রে তীর 'রিফম বিল’ পালণনেন্টে উপস্থিত করন । 
শ্রমিকশ্রেণীকে এই বিলে কোন অধিকার দেওয়া হয় না, কিন্ত তবু 
এই বিলের মধ্যে যতটা পালশমেন্ট সংস্কারের কথা ছিল তাও সর্বগলের 
আশাতীত । এই বিলের সমর্থনে এবং বিপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
ছইদল স্যরি হয়) বামপন্থী শ্রমিকদল একে মধ্যবিসত্তত্রেণীর বিশ্ব স- 
ঘাতকত/র পরিচয় মনে করে। হাউস অফ লর্ডস্‌ এই বিলটি বাতিঙ্গ 
করে দেওয়াতে এর জোর বাড়ে। বামপন্থী শ্রমিকদলও তখন এসে 
বিলের সমর্থনে দাড়ায়। বিস্টলের দাঙ্গা, নটিংহাম ক্যাসেল পোডা নে, 
ডাবির জেলে হানা॥ রাজার গাড়ির উপরে চড়াও এবং লগুনের রাস্তায় 
ক্রুদ্ধ জনতার আবির্ভাব শাসকশ্রেণীকে সতর্ক করে দেয়। ১৮৩২এ 
আইনটি পাশ হয়ে যায়। 

সময়মতো আইনটি পাশ হওয়াতে ইংল্যাণ্ডে বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর 
হয়। বিপ্লব ন! হওয়ার অষ্য অনেক কারণও অবশ্য ছিল। নতুন 
ধনিকশ্রেণী এবং মধাবিত্তশ্রেণী কারোই বিপ্লব বাখাবার ইচ্ছা ছিল ন।। 
এদের ইচ্ছ! ছিল শ্রমিকশ্রেণীর সংগে যোগ দিয়ে বিদ্রবের ভয় দেখিয়ে 
নিজেদের সুবিধা আদাম কর!। নতুন ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের 
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সামনে বিপুল সম্ভাবন1 ছিপ, বিপ্লব ব।ধিয়ে তার সেটা নষ্ট করতে 
মোটেই প্রস্তুত ছিল ন।। ওয়াট[রুলুর যুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডের শ্ষনত। এবং 
প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিগুজি 
ইংল্যাণ্ডের য়ন এসেছিল এবং সমুদ্রে ইংলযাণের শ্রেষ্ঠ অবিসন্বাদিত- 
রূপে স্বীকৃত হয়েছিল । বিশ্বের বাঞ্জার ইংল্যাণ্ডের কাছে উন্মুক্ত হওয়ার 
দরুণ শিল্পবিপ্রবের সুফল এবং সুবিধা পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছিল । এর 
ফলে এক শ্রেণীর লোকের নজর হিল দেশের চেয়ে বিদেশের উপরেই 
বেশী । ব্যবসায়ীদের এবং যার। দঃদন প্রথায় টাক। ধার দিয়েছিল তাদের 
সকলের নজর ছিল দেশে এবং বিদেশে শান্তি বজায় রেখে বাবসার.. 
উপযোগী পরিবেশের স্ষ্টি করার দিকে । ইংরেজ বণিকের স্বিধার সম্ভাবনা 
দেখেই ক্যাসেগরি এবং কা।নিং আমেরিকার স্পানিশ উপনিবেশের 
বিদ্রোহে ইচ্ছন জোগান । তুরস্কের বিরুক্ধে গ্রীসকে সমর্থন করার 
পেছনেও ইংরেজ বণিকের স্বার্থ নিহিত ছিল । সুতরাং এই ব্যবসামীশ্রেণীর 
বিপ্লব স্ুপ্টি করবার কোনই সংগত কারণ ব! ইচ্ছ! ছিল ন! । ১৮২৯এ 
‘ক্যাথলিক ইমানসিপেশন আযাক্উ' পাশ করে গতর্ণমেন্ট আর এক 
শ্রেণীকেও শ্রমিক আন্দোলন থেকে পৃথক করে নিয়েছিল । শত 
অসম্পূর্ণত। সত্বেও ইংল্যাণ্ডে ‘পুয়োর-ল’ ছিল-_-কন্টিনেন্টে আর কোথাও 
এরকম আইন ছিল না। এই যংসামান্য দক্ষিণা একশ্রেণীর লোকের 
মধ্যে বিপ্লব করবার ইচ্ছার জোর কমিয়ে দিয়েছিল। 

অমিকশ্রেণী যদিও ১৮৩২এর আইলে কোন অধিকারই পায়নি 
তবু তারা আশ! করেছিল যে মধ্যবিত্তশ্রেণী পাল“ামেণ্টে ঢুকে অমিকদের 
অধিকারের অন্ত চে; করবে । কিন্ত এ আশার প্রতিদানে তারা 
পেলো ১৮৩৪ এর নতুন 'পুয়ার-ল | 


(আগামী বারে সমাপ্) 


জ্য| বাপ্তিস্ত. শেভালিয়ে 


( Jean Baptiste Chevalier ) 
আতড়িৎকুমার যুখোপাধ্যায় 


১৭৬৭ পেকে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দ পর্ধ্যন্ত চন্দননগরের শাঁসনকর্ত! 
ছিলেন জব'য। বাণ্তিস্ত, শেতালিয়ে। এর বছুপুর্েরে তিনি বাংলাদেশে 
আসেন । পুরাণো চিঠিপত্র ( ফরাসীতে লেখা ) থেকে জান! যায় যে 
তিনি কিছুকাল ঢাকায় ছিলেন। সেই সময় একবার তিনি আসামের 
রাজদরবারে গিয়েছিলেন; খুব সম্ভব ফরাদীদের জন্য বাণিজ্য ব্যাপারে 
স্থুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে । ১৭৬৫ সালের ১৯শে জুন ইংরাজেরা ল 
দ্য লন্রিস্তর হাতে চন্দননগর অর্পণ করেল । সেই সময় শাসনকর্ত! 
হন বেণে। স্যা জামা । রেণে। অত্যন্ত বুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন । শাসন- 
কাধ্য চালানোর সংনর্থ) ভার ছিলনা । তাই চন্নননগরের শাসনভার 
অর্পিত হলো বয়সে নবীন ও চতুর শেতালিয়ের ওপর । এদেশীয় 
অনেক ভাষার সাথে ভার পরিচয় ছিল; উত্তর ও পৃর্ব-ভারতের 
অধিবাসী ও রাভনৈতিক 'মবস্থ। সম্বন্ধে উঠার যথেষ্ট অভিজ্থতা ছিল । 

শেভালিয়ে শাসনকর্তা! নিযুক্ত হবার অল্পকালের মধ্যেই চল্দননগরের 
প্রভূত উন্নতি হয়। শাসনকর্তাদের বসবাসের জন্য এগরুটি'তে 
(Ghyretty ) ছহলেকৃস্‌ যে বাগানবাড়ী নিশ্াণ করেছিলেন আাক- 
জ্রমকপ্রিয় শেভলিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদে পরিণত করেন । মিসেস্‌ 
শেভালিয়ে ছিলেন অলানা্ট। সুন্দরী ও গৃহকাধ্ো নিপুণ! । ভার রূপ 
ও গুণের খ্যাতি কলিক।তার অভিজ্ঞাত ( ইউরোপীয় ) মহলে ছড়িয়ে 
পড়েছিল ॥ ছুটীর দিনে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আড্ড। বসতো গরুটীতে 
ফরাসী শালনকর্তার বাসভবনে । ফোট উইলিয়মের গবর্ণর ৬৪515 
মধ্যে মধ্যে শেভ।লিয়ে দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করতেন । এইভাবে 
শৈভালিয়ে ও ৮৬৩7]5৩র মধ্যে হস্ত জন্মায় । চতুর শেভালিয়ে 
এই অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তৃতীয় কর্ণাট- 
যুদ্ধের পর ফরাসী ভান্তঃবাণিজেযের ওপর কতকগুলি বিধিনিষেধ চাপানো 
হয়েছিল । ফলে ফরাসীদের ব্যবস। একেবারে অচল অবস্থায় এসে 
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পৌছায়। মিসেস শেভালিয়ে মিষ্ট কথায় ও ভোঙে গবর্ণর ও 
অন্যান্য সভাদের এমন আপ্যায়িত করেছিলেন যে ভার বাণিজ্য ব্যাপারে 
এ বিধিনিষ্ধ পালিত হচ্ছে কিন। তা, নিয়ে আর মাথা ঘামাতেন না । 
তাই শেভালিয়ে আদার পর থেকেই বাংলাদেশে ফরাদী আন্তঃ" 
বাণিজ্যে এলো জোয়ার । আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ অপ্রত্যা শিত- 
ভাবে বেড়ে গেল । অর্থাগনও হলো প্রচুর। মৃতপ্রায় উপনিবেশটা 
আবার সজীব হয়ে উঠলে!। তৎকালীন চিঠিপত্রে দেখা যায় যে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্থুগত ও বিশ্বস্ত কন্প্রভারীর! বেনানে ফরাসীদের 
সাথে ব্যবস। করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন । অর্থের লোভেই 
হোক বা! মিলেস্‌ শেভালিয়ের সঙ্গলাভেন আশায় হোক ৬৩:15 
প্রমুখ ইংরাজের! শেভালিয়ের উদ্দেশ্যসিক্ধির পথে বাধা দেন নি। 

কিন্তু বেশীদিন এই “অন্বাতাবিক মিত্রত।” স্থায়ী হয় নি। 
চন্দলনগরের সমৃদ্ধি ই:রান্রদের মনে জাগালে। ঈষা । শীত্রই বাধলে! 
বিরোধ । ৬০:০5 তখন সবেমাত্র স্বদেশয।ত্রা করেছেন । শেভালিয়ের 
অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোম্পানীর কশ্দকর্তার হঠাৎ সান্দফ হয়ে উঠলেন ॥ 
এই সময় শেভালিয়ে উপনিবেশটীর চারপাশে বেশ প্রশস্ত ও গভীর 
একুটী খাল কাটাধার বন্দোবস্ত করছিলেন । ইংরাডেরা কৈক্ষিয়ং 
দাবী করলে শেভালিয়ে জানান যে অধিবাসীদের স্থাম্থ্যরক্ষার জন্য 
সহরের দূষিত জল বাহিরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, তাই তিনি পুরাণে! 
নালাটী সংস্কার করাচ্ছেন । ভার আসল উদ্দেশ্য ছিলে। চন্দননগরকে 
এস্নতাবে সুরক্ষিত কর। যাতে শক্র বাহির থেকে হঠাৎ আক্রমণ 
না করতে পারে। শেভালিয়ে ভেবেছিলেন ইংরাজের চোখে ধুলো! 
দিয়ে কাছ হাসিল করবেন। ইংরাজেরা শীদ্রই তার আসল উদ্দেন্যয 
টের পেলেন, এবং খালটাী বুছিয়ে ফেলার গন্য তাকে চেপে ধরলেন । 
শেভালিয়ে অবস্থা সঙ্গীন বুঝে তাদের আদেশ শিরোধাধ্য করলেন । 
খালটা বুজিয়ে ফেল! হলে।। শুধু তাই নয়, বিধিনিষেধ (ব্যবসাসংক্রাক্ত ) 
পালিত হচ্ছে কিনা ত দেখবার জন্য পণ্যবাহী ফরাসী জাহাজগুলি 
আটক করে তাদের ভিতর খানাতল্লাসী সুরু কর! হোল। ব্যবসা 
আবার আগের মত অচল হয়ে উঠলো । শেভালিযে বিরক্ত হয়ে 
উঠলেন । 
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কিন্তু এই ফরাসী গবর্ণরটী অত সহজে হার মানার পাত্র ছিলেন না। 
তিনি তখন থেকেই তলে তলে দেশীয় রাঙাদের সাথে যড়ঘন্ব সুরু 
করে দিলেন! উদ্দেশ্য বাংল! থেকে ইংরাল্র বিতাড়ন। আগেই বল! 
হয়েছে কয়েকটী এদেশীয় ভাষার সাথে তার পরিচয় ছিল । এখন 
সেই অভিচ্ঞতা ভার কান্দে লাগলে।। ১৭৬৯ লাল থেকে সুরু করে 
১৭৭৮ পৰ্য্যন্ত শেভালিয়ে ফ্রান্সের পর্রাষ্ট্র-দণ্তডরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মসিয়ে 
সাতিনকে ( M০০১5. 591010৩ ) অনেক চিঠি লিখেছিলেন। সেঞ্চলি 
থেকে জাল! যায়, ইংরাজ বিতাড়ন সম্পর্কে শেভালিয়ের সাথে মারাঠ! 
সঙ্দরবর্গের ( তোস্লে, সিন্ধয়া ইত্যাদি ), সুজাউদ্দৌপার, এমন কি 
সম্রাট শাহ আলনের চিঠি আদান-প্রদান হয়েছিল । 

তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধের পর ভারতে ফরাসী রাজশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ম বার! দেখতেন শ্েভালিয়ে তাদের অদ্যতম। ল্য লরিস্ত ( Law 
De Lauristou) ছিগেন এবিষয়ে শেভালিয়ের শিক্ষাপ্থরু। ল্য 
লরিস্ত' বন্ধ পূর্ক্বে আশা ত্যাগ করলেও শেভা(লিয়ে হাল ছাড়েননি । 
কল্পনাবিলাসী এই ফরাসী দেশপ্রেমিকের পরিকল্পনা ছিল এইক্সপ £ 
একটী ফরাদী বাহিনী চট্টগ্রামে অবতরণ করে মুধিদাবাদের পথে 
এগিয়ে যাবে। মুশিদাবাদ দখল করে ইংরাজদের ক্রীড়াপুত্তলী 
মীরদ্রাফরের পুত্রকে সরিয়ে সরফরাজের বংশধর আগা বাবাকে 
সিংহাসনে বসাবে। বাংলার অধিবাসীর। ইংরাজদের ওপর 
মোটেই সন্ত নয় । অতএব তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য 
পাওয়া যাবে । ইংরাজের! যাতে ফরাসীদের এ অভিযানে বাধা! ন! 
দিতে পারে সেজন্য নাগপুরের রাজ! জানোজী ও অযোধ্যার নবাব 
সুজ্জাউদ্দৌল। একযোগে বাংলা আক্রমণ করবেন। ইংরাজদের বাংল! 
থেকে তাড়ানে। তখন কঠিন হবে না। জানোজী প্রমুখ দেশীয় রাজার। 
শেভালিয়ের কাছে যে সব পত্র লিখেছিলেন হর্ভাগ্যবশতঃ প্যারিস 
বা পন্দিচেরীর মহাফেজখানায় তার কোনটার সন্ধান মেলে নি। তবে 
শেভালিয়ের চিঠি থেকে মনে হয় যে ভার! ফরাসীদের সাথে একযোগে 
কাজ করতে প্রতস্যত ছিজেন। 

স্বদেশের সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া ন! পেয়ে ১৭৭৪ খুঃ 
অন্দে শেভালিয়ে অন্ত একটা পরিকলনা তাদের কাছে উপস্থাপিত 
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করেন । সাভিনতে এই মর্শ্মে পত্র লেখেন যে সম্রাট শাহ আলন 
সাহায্য করতে প্রস্তত। যদি সম্ভব হয় তার পারকলনা অনুযায়ী 
কয়েক সহস্র ফরাসী টৈশ্য আইল অব ফ্রান্স ( Isle of France ) 
থেকে এসে লিন্ধু প্রদেশটী দখল করবে। তার অন্য সস্মাটের 'ফারমান, 
পাওয়া খুব কঠিন হবে ন! । তারপর তার! দিল্লীতে সভ্রাটের বাহিনীর 
সাথে মিলত হবে। সম্মিলিত বাহিনী মাদেকের (5৭6০) নেতাকে 
বাংল। আক্রমণ করবে । বারংবার ফ্রান্সের রাজ্রদরবারে তাঁর আপীল 
পেশ করে শেতালিয়ে স্বদেশের শ।সনকর্তাদের এই কথাই বোবাবার 
চেষ্ট। করেছেন যে একবার ভার মতলব অনুযায়ী সৈম্ক পাঠালে 
ভারতে একটি স্বংরাজ্র-বিরেধী দল গড়ে তুলতে বিশেষ বেগ পেতে 
হবে না। শেতালিয়ে ভার দিক থেকে চেষ্টার ক্রটী করেন নি। 
ভিসাদ ( Vi5॥০৫ ) নামক একজন চিকিৎসককে পাঠিয়েছিলেন নাগপুর 
রাজদরবারে। আর হজারদেকে (700 ]৭rdএay ) মুসলমানের ছদ্মবেশে 
পাঠিয়েছিলেন দিল্লীতে । তারই মারফত শেভালিয়ে তার পরিকল্পনাটী 
সআটের কাছে পেশ করেন। পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করবার জন্য 
প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। ফ্রান্স অষ্টাদশ শতাব্দীর যঠ ঝা সপ্তম 
দশকে অত অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল লা। 

মসিয়ে সাতিনের কাছে লেখ! চিঠিগুলি পড়লে মনে হয় যে 
বাস্তব অবস্থার সংগে শেতালিয়ের পরিচম্ ছিল খুব অল্প। সম্রাট 
শাহ আলম, মারাঠ। সর্দারবর্গ ও সুজাউদ্দৌলাকে এক সুত্রে গাথ। 
যে কত কঠিন, ত তিনি মোটেই উপলক্ধি করেন নি। শেভালিয়ে 
ধরে নিয়েছিলেন যে, সবকিছুই ভার ইচ্ছামত ঘটবে । ইংবাজের! 
আক্রান্ত হবে জেনেও নিক্রিয় হয়ে বসে থাকবে । ইংবরাজদের তাডাবার 
পরিকজনাটি অনেক ক্ষেত্রে হাস্তকর ও তার অজ্ঞতার পরিচায়ক ৷ 

অপর পক্ষে ইংরাছের! শেভালিয়ের এই বড়যূন্থর কথ! জেনে 
একেবারে নিক্রিয় ছিলে! না । ফরালীদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখবার 
জন্ক ১৭৬৯ সালে কটকে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত কর! হয়। বালেশ্বর 
ও মেদিনীপুরের চ২৩5১৫০ দের কাছে এই মশ্যে গোপনে নি্দ্দেশ 
পাঠালো হয়। তৎকালীন Resident Vansittartএর হাতে ছুটী 
ফরাসীতাধায় লেখ! চিঠি এসে পড়ে । অবশ্য (চঠি ছুটীতে ষড়যন্ত্রের 
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কোন উল্লেখ ছিল না। পণ্ডিচেরী ও চন্দননগলের মধ্যে চিঠি 
আদানপ্রদান হোতো ডাকহরকরার সাহায্য উড়িয্য। ও গল্সানের মধ্য 
দিয়ে। ডাকহরকরার কাছ থেকে ছার করে চিঠি হস্তগত করায় 
চন্দননগর ও পণ্ডিচেরীর কম্মকর্তার খুব চটেছিলেন। Vansittartএর 
কান্ধে কড়া চিঠি দিয়েছিলেন। সে চিঠি আজও মেদিনীপুরের 
জেলা মহাফেন্ডখানায় রক্ষিত আছে। যাইহোক শেভাজিয়ে তার 
ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে যতই গোপনতা অবলম্বন করুন না কেন, 
ইংর!জের! লব খবরই রাখতো । প্রত্যেক রাজদরবারেই তাদের 
চর ছিল। তাদের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে কোন কিছু করা শেভালিয়ের 
পক্ষে সম্ভব ছিল ন! ৷ 

১৭৭৮ সালের জুলাই মাসে শেভালিয়ের ভাগ্যবিপর্ধ্যয় ঘটলে! । 
ওয়ারেণ হেছিংস তখন বাংলার গব্ণর-জেনারেল। মারাঠাদের সাথে 
ফরাসীদের যে ষড়যন্ত্র চলছিল সে সংবাদ তার অজানা ছিল না। 
তখন দ্বিতীয় ইক্গ-মারাঠ। যুদ্ধ চল্ছে। হ্যা! লুবা (9. Lubin ) 
লামে একজন ভাগ্যানেষী ফরাসী পুশায় মরাঠা রাজদরবাররে এসে 
উপস্থিত হয়। হেপ্টিংস শেভালিয়েকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্ত স্তা। 
লুবার গতিবিধির সংবাদে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ইউরোপে ফ্রান্স ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ খে।যণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস্‌ পণ্ডিচেরী ও 
চন্দননগর দখল করে বসলেন । 

Alexander Dowএর ওপর ভার পড়লে! চন্দননগর দখল করবার । 
উপনিবেশটা দখল করতে ডাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। সহরে 
প্রবেশ করে শেভালিয়েকে ন! পেয়ে Dow গরুটীর বাগানবাড়ীটা 
সৈগ্ত দিয়ে ঘিরে ফেললেন । কারও পালাবার আর কোন পথ রইল 
ন।। ইংরার সেনাপতিকে তখন জানানো হলে। যে শেভালিয়ে 
সেইমাত্র শব্যাত্যাগ করেছেন ও শীত্ই আসছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করার পর D০w যেই শেভালিয়েকে গ্রেপ্তার করবার জস্গু অন্দরম্হলের 
প্রবেশ করবেন অমনি মিসেস শেতালিযে বেরিয়ে এসে তাকে 
আরও কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য্য ধরতে বললেন। তার ধৈর্যের সীমা 
যখন প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় মসিয়ে হাক!র্‌ (৮1০85 Haugqart ) 
এসে জানালেন যে শেভালিয়েক পাওয়। ঘাবে না, কারণ তিনি বন্ধ 


জর]! বাপ্থিস্ত শেজালিয়ে ৪৭ 


পূর্ব্বেই চন্দননগর ছেড়ে চলে গেছেন ॥ স্ত্রীর সাহস ও উপন্থিত বুদ্ধির 
জন্যই শেভালিয়ে সে যাত্র। রক্ষা পেয়ে গেলেন । তিনে পালালেন! 
গরুটাতে পড়ে রইলো ভার স্ত্রী ও ছুটী শিশু কন্য1। ইংরাজের। যে 
দিন চন্দননগর অবরোধ করবে এ সংবাদ শেভালিযে কি করে পেলেন 
বল! যায় না । Alexander Dow এ বিষয়ে লিস্ময় প্রকাশ করেছেন। 
ভার সৈন্যদের গতিবিদির গোপনত! রক্ষার বাপারে কোথাও এতটুকু 
ফাক ছিল ন। হয়তে! ছেটিংস স্বয়ং মিসেস শেভালিয়েকে আগে 
থেকে সাবধান করে দিয়েছিলেন । স্মখচরে তার বাগানবাডীতে যাবার 
পথে হেটিংস বহুবার শেভালিয়ে দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ কারেছিজেন। 

স্বামী তাকে এভাবে ভাগ করে চলে যাবার পর মিসেস শেভালিনে 
হেটিংসকে একটী পত্র লেখেন পত্রটী পড়ে মনে হয় যেন তিনি তীর 
কোন আন্তরঙ্গ বদ্ধুকে পত্র লিখছেন, গবন্র-ব্রেনারেলের কাছে আবেদন 
পত্র নয় । পত্রটীর কতক।ংশ এখানে উদ্ধত কর। হোলো । মিসেদ্‌ 
শেভালিয়ে লিখেছেন“ নহাণয়, নিচুর নিয়তি আমার প্রিয়তম 
স্বামীকে আনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, তার জন্য 
আমার মন সদাই উৎকন্টিভ । এই দুর্দিনে তুইটী শিশু সন্তানকে লিয়ে 
আমি নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছি। এ অবস্থায় আনার রূপার 
বাসন ও আসবাবপত্র য কিছু আছে__য। এই ছদিনে আমার 
অশবনধারণের একমাত্র উপায়ন্বক্প হতে পারে, কোন্‌ আইনে তা 
থেকে আমাকে বঞ্চিত কর! হবে? তাতে আমার দুঃখের তার বাড়বে, 
কমবে না। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে ছুই দেশের মধ্যে 
যুদ্ধ বাধার ফলে আমার মত ক্ষুদ্র ও নগণ্য প্রাণী কেন তার দ্যায্য 
সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। আমার সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের কি 
মতামত, আমি গরুটাতে থাকতে পাবে! ন! আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে 
যেতে হবে, এ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দিয়ে অনিশ্চয়তার হাত থেকে 
আমাকে মুক্তি দেবেন। আমার স্বদয়ে আপনার প্রতি যে ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা সদ জাগরুক আছে আশ। করি তা স্মরণ করে আমার প্রতি 
সুবিচার করবেন ।” হে্তিংস এর উত্তরে জানান যে সুপ্রিম কাউন্সিল 
ভার আসবাবপত্র ফিরিয়ে দেবার ও তাকে গকুটাতে বাস করবার 
অনুমতি দিয়েছেন। 
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চন্দননগর থেকে রপ্রশ্যার্তনক আন্তদ্ধানেত পর শেভাকিয়ের প্রথম 
সাক্ষাৎ মেলে বালেশ্বরে, একটী ফরাসী ভদ্রলোকের ভূতের বেশে। 
শেভালিয়ের পরণে ছিল উদ্দি ও মুখ সসীলিগ্ত ৮ বোধ হয় ইংর।জদের 
নজর এড়াবর জন্যেই তিনি অমন অন্তুত বেশ ধারণ করেছিলেন। 
বালেশ্বরে তখন ইলিয়ট ( মারাঠা দরবারে ফরাসী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করবার 
জন্য ইলিয়ট যাচ্ছিলেন লাগপুরে কোম্পানীর তরফ থেকে সন্ধির 
প্রস্তাব নিয়ে) উপস্থিত ছিলেন। হেষ্টিংস্কে লেখ। তার চিঠি থেকে 
শেভালিয়ের পলায়ন সম্পর্ক অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা তখনকার 
ফরাসী দলিলপরে নেই । বালেম্বরের Resident ম]ারিদট সাহেব 
ইলিঘ্টে ছুইটী ফরাসী ভদ্রলোকের বালেম্বরে আসার সংবাদ দিলে 
ইলিয়ট তখনই শেভালিয়েকে ধরবার জছ্য লোক পাঠান। কিন্তু 
ছদ্মবেশে থাকার ফলে শেভালিলে রক্ষা পেলেন। তারপর তিনি 
French Resident S1nsonএর সাথে কটকে যান। বালেম্বরে 
ধরা ন! পড়লেও শেভালিয়ে কটকে ধরা পড়েন । উড়েয্যার মার! 
স্ববাদ৷র রাজারান পণ্ডিতের সাহাযো ইলিয়ট শেভালিয়েকে বন্দী 
করেন ও দশস্্র প্রহরীর সাথে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। শেভালিয়ে 
কি উদ্দেশ্যে চন্দননগর থেক পলায়ন করেছিলেন ভা জালা যায় না। 
ইলিয়টকে তিনি জানিয়েছিলেন যে নাগপুর থেকে তিনি যেতেন 
পশ্তিচেরী কিংবা মালাবার উপকূলে এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে 
স্বদেশ ফিরে যেখেন। 

শেভালিয়ে কলকাতায় আলসার পর হেটিংস্‌ তাকে দেশে ফিরে 
যাবার অনুমতি দেন। ভার স্ত্রী ও কন্চাকে পরে পাঠিয়ে দেওয়া! হবে 
এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে শেভালিয়ে শ্রীরামপুরে দিনেমারদের জাহাজ 
“নাথালিয়ায়” ( Nathalia) চড়েন ১৭৭৯ সালের ১ল! জানুয়ারী । 
কেক্রয়ারী মাসে কালিকটে এসে পৌঁছান ॥ তারপর স্থদ্দেজের পথে 
স্বদেশ যাত্রা করেন। প্যারিঘে কিরে ১৭৮০ সালে তিনি হংরাজদের 
বিরুদ্ধে সরকারী মহলে আন্দোলন সুরু করেন। ভার এ শেষ * 
চেষ্টাও ব্যর্থ হয় । 

মিসেস শেভালিয়ের কথ! স্মরণ করে হেষ্টিংলস শেতালিয়েকে এত 
সহজেই অব্যাহতি দিগ্রেছিলেন বটে, কিন্ত ফ্রান্সিল্‌ প্রমুখ সভ্যরা কার 


পিশ্ব-সা দল পরিক্ষলিভ মানবজাতির ইতহ:স ৭৯ 


এই কাজ সমর্থন করেন নি। শেভালিয়ে স্রী-কন্যাকে সঙ্গে ন! নিয়ে 
একল! ফিরছেন দেখে জ্রান্সিদ আশঙ্ক! করেছিলেন যে জার অন্য কোন 
মতলব আছে। তার স্ত্রী ও কন্যাছুয়ের উত্তসাশ। অস্তরীপ ঘুরে দেশে 


ফিরবার কথ! ছিল । পুরানে। দঙ্গিলপত্রে তাদের সন্বন্দে গার কিছুই 
আল! যায় লা। 


বিশ্ব-সংঘের পরিকন্পিত মানবজাতির ইতিহাস 
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার 


বিশ্ব-সংঘের রাছনৈতিক ক্রিয়াকল।পের সংবাদ দৈনিক ও নালিক- 

পত্রের সাহায্যে আমরা সকলেই কিছু কিছু জানি । কিন্তু কুটির 
দিক দিয়াও যে এই সংঘের বহুমুখী কর্শ্ম-বৃত্তি আছে সে সম্বন্ধে 
আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রায় কিছুই থাকে লা। সুতরাং 
আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও এই বিষয়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞ । কয়েক 
বৎসর হইল এই সংঘ সম্পূর্ণ নৃতন প্রণালীতে মানবজাতির একখানি 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা! করিবার পরিকল্পন! করিয়াছেন । পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের প্রাঘ পাচশত লেখক এই ইতিহাস রচনায় সহযোগিত। 
করিবেন এবং ইহাতে ব্যয় হইবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাক1। অন্যের 
কথা দূরে থাকুক আমাদের দেশের এ্তিহাফিকেরা ও যে এ সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু খবর রাখেন ডাহ। মনে হয় না। স্ততরাং এসম্বন্ষে 
কিছু আলোচনা কর অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন।। তবে তাহার পূর্বের 
বিশ্ব-সংঘের কৃষ্টি -বিঘয়ক কর্শ্বৃত্তি কি প্রণালীতে পরিচালিত হয় তাহার 
৬ এই প্ৰবন্ধে নিংলেবিত পারিতবিক লং দ্যধছায় কর! ছুইযাছে _ 
তা > United Nations Organization € UNO )--বিত-লংঘ ( বিদং } 

\ হু). Ynited Nations Educational- Scientific and Cultural 
N@ Drganiznlion (UNESCO ১ বি-শিক্ষা-বিজ্ঞাস-কৃটি-সংখ (কৃলং ) 
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একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়। মাবশ্যক । কারণ এ সম্বন্ধেও আমাদের 
দেশে অনেকেরই খুব স্পষ্ট কোন ধারণ! নাই । 


ক। বিশ্ব-শিক্ষা-বিসজ্ঞান-কুষ্টি-সতৎঘ 

কৃষ্টি সম্বন্ধে যাবতীম কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবার জন্য বিশ্ব-সংঘের 
অধীনে "কুল নামে একটি সংঘ আছে। প্রায় ষাটটি বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধি লইয়া এই সংঘ গঠিত । রাশিয়! ব্যতীত আর যে সমুদয় 
দেশ 'বিসং-এর সভ্য তাহারা প্রায় সকলেই “কুসং-এরও সভ্য । 
প্রতি বৎসর এই সংঘের একটি সাধারণ অধিবেশন হয়। ইহার কাধ্য- 
নির্বাহক সমিতির অধিবেশন বংসরে হ্ই-তিনবার হয়। ইহার 
কেন্দ্ৰস্থল প্যারিস নগরী 1 

কুলংএর সমধীনে তিনটি সর্ববজাতীয় সংসদ আছে । জড়-বিজ্ঞাল; 
লাহিতা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞানের অঙ্যান্য বিভাগ; ও সমাজ 
বিজ্ঞান এই হিনটি বিষয় যথাক্রমে ইহাদের আলোচ্য বিষয় ।১ 
এই সকল বিষয় সম্বন্ধে যে সমুদয় সর্ববজ্জাতীয় সমিতি আছে, তাঁহাদের 
লইয়।ই এই সংসদঞ্চলি গঠিত ॥ উল্লিখিত দ্বিতীয় সংসদটি বারটি 
বিভিন্ন সর্ববজাতীয় সনিতির সংঘ মাত্র। এই সমুদয় সমিতির 
প্রতিনিধির ২৩ বংসর পর পর একবার এই সংসদের সাধারণ 
অধিবেশনে মিলিত হন এবং তাহাদের মধ্য হইতে ৭ জন প্রতিনিধি 
ইহার কার্ধা-নিব্বাহক সমিতির সভ্য নিব্ধাচিত হন। এই বারটি 
সমিতির নাম ও তাহাদের যে সমস্ত কার্ষের জন্য সংসদ অর্থসাহাব্য 
করেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি । 

$1 International Academic Union—বাইশটি বিভিন্ন 
দেশের সাহিতা-পরিষদ লইয়া! এই সমিতি গঠিত । . মুসলমান ধর্শ্দে 
কোরাপের অতিরিক্ত ঘে সযুদয় মত -ও কাহিনী প্রচলিত আছে 
তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও উৎপত্তি ( Concordancc of Muslim 
Traditions ), সর্ধাজতীর আইনের পরিভাষা সঙ্কলন (Dictionary 
of the Terminology of Intcrnational Law), শ্ৰীক ও 

(১) ইহাদের নাহ দশ।র্রদে International Council of 5010111500৩ Unions, Inter- 


Tntional Council for Philosophy and Jluwanistic Studio, এবং 


Internationa] Sociuwl Science Council. 
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রোমান যুগের মৃদ্ঘয পাত্রের তালিক। সঙ্কলন ( Corpus Vasorum 
Antiquorum J, মধাযুগের ল্যাটিন ভাষার অভিধান ( Dictionary 
of Mcdicval Latin), পুর্ব রোমান লাআ্মালেযর সঙ্গীতকল৷র 
ইতিহাস ও প্রভাব ( Monumcnta Musicac Byzantinac...), 
মধ্যযুগে আ্ারিষ্টোটুলের গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ সংগ্রহ (4১0309861০5 
Latinus : Codiccs), কিমিয়া সম্বন্ধে ল্যাটিন পু'থির তালিক। 
(0281519680০ of Latin Alchemist Manuscripts) ইত্যাদি 
গ্রন্থ প্রণয়নে এই সমিতি নিযুক্ত আছে। 

২1 International Federation of Philosophic Socicties 
_ এই সংসদের প্রধান কাজ প্রসিদ্ধ দার্শনিক এডমাণ্ড হুসেলের 
অপ্রকাশিত রচন! প্রকাশ (প্রায় ৪৫০০০ পৃৃ্ট।), যোড়শ শতাব্দীতে 
ইতিহাস ও রাজনীতি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদের সংগ্রহ এবং প্রতি 
পাচ বতসর দর্শন শাহ ্বের গতি ও উন্নতির আলো 5লা ( Philosophical 
Chroniclcs ) 

৩! International 00171710100 on Historical Sciences— 
প্রধান কার্য্য_ইতিহ।স-বিশ্যান সম্বন্ধীয় রচনার তালিকা (Interna- 
tional Bibliography of Historical Sciences); Is জাতি 
সম্বন্ধে গবেষণা ( Revue des Etudes Slaves); ১৬৭৬ হইতে 
১৮১৫ বৃঃ পর্য্যন্ত সমন্ত দেশের রাজ্রদূতগণের বিবরণ ( Repcrtorium 
der Diplomatischen Vertrater aller Landcr): কতকগুলি 
বিশেষ এঁতিহালিক ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ( Insutu৷i০n5) ও পণ্ডিত 
ব্যক্তির সন্বঙ্ধে বিভিন্ন দেশে যে সমুদয় গ্রন্থ ব। প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহার লার সকঙ্কলন ; নরওয়ে-স্থইডেন-ডেলনমার্ক-ফিনল্যাশ 
দেশের ভাষায় রচিত এঁতিহালিক লেখার সার সকঙ্কলন ( ইহ! প্রতি 
৬ মাস অস্তর প্রকাশিত হয়) ( Excerpta Historia Nordica ) 3 
বিভিদ্দ দেশের গণ-পীরিধদের ( Parliamentary Institutions ) 
কার্ধা সম্বন্ধে তথ্যমূলক গ্রন্থ প্রকাশ । 

৪ | Pcermancnt International Committce of Linguists 
_ প্রধান কার্য্য-_পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার ভালিক। (Linguistic Atlas 
of the World ) 5 এই তালিক! সংগ্রহের প্রণালী ( Dialectology, 
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historical outlines anc methods of linguisuc cndquiry ), 
ল্লভোনিক, আক্রিক! ও ভারতীয় ভাষার পরিভাষা সংকলন । 

৫ | Intcrnational Fedcration of Associations for 
Classical Studics. পধান কা্ধ]-প্রাচীনকাল হইতে আরম্ত করিয়া 
হট শতান্দী পর্য্যন্ত সাহিতা, অন্যান্য গ্রন্থ ও শিলালেখে ব্যবহাত 
ল্যাটিন শব্দের বিজ্ঞ ন-ঙম্মত প্রণালীতে রচিত অভিধান ( Thesaurus 
Linguac Latinac ), এরুপ শ্ৰীক অতিধান ; মিশরে প্রাপ্ত গ্রীক 
পুথির প্রকাশ; প্রাচীন গ্রীক ও রোমক লভ)তা সম্বন্ধে নূতন 
নূতন আববিদ্ধারের বিবরণ ( Fasti Archcologici ) ; রোমের 
ইতিহাস ও পুরাতত্ত সম্বন্ধে আলোচন! (Journal of Roman 
S5খU৭di০5 )২ প্রয়োজনীয় দ্রল্পাপ] পুথির প্রকাশ ( Corpus 
Hcecrmceticum ); গ্রীক-রোম যুগের মিশরের ভৌগোলিক নাম 
€ Dictionary of Gcographical and Topographical names 
of Gracco-Roman LEgypt ) 

৬ Intcrnational Commission on Folk Arts and 
₹০110970- সর্বাদেশের সর্বকালের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত 
কিংবদন্তী, কাহিনী ও শিল্প সম্বন্ধে তথ্যলংগ্রহ ও তাহার তুলনা মুলক 
সমালোচন।, এবং ইহার সাহায্যে তাহাদের আচার-ব্যবহারর ও দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রার বিবরণ সঙ্কপন কর। এই সমিতির প্রধান কাধ্য। এই 
সহ্বন্ধে যাবতীয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা, [L৭০3 নামে একখানি 
সাময়িক পত্র ও C. I. A. P. Bulletin of Information নামক 
দ্বৈমাসিক পত্রিক! প্রকাশ কর। এই সমিতির অন্যতম কাধ্য। 

4) Intcrnational Committcc for the History of Art— 
প্রধান কার্ন্য--মধ্যযুগের গৃহপ্রাচীরে অক্কিত চিত্রাবলী ( Interna- 
tional Corpus of Medieval Mural Paintings ), চিত্রিত 
কাচের জ্ঞান।ল!1 ( International Corpus of Medieval Stained 
Glass Windows), এবং শিল্প সম্বন্ধে লেখকগণের জ্রীবনী 
‘গ্রহ ( Intcrnational Card Index on the Historians 
of Art) 

৮ 1 Intcrnational Fedcration 01 Modern Languagcs 


A 


লিশ্বা সংঘের পলক নিত মানবজাতির ইত? ।স ৫৩ 
and Litcratures—Aাধুনিক লাহিত্যের তুলনামূলক আলো 6নাই 
এই সমিতির প্রধান কূার্খ/ । 


21 lJntiernational Association for the Study of thc 
History of Recligions—(fবভিল- ধর্ষ্মের ইতিহাস ও তুলনামূলক 
আলোচন! করাই এই সনিতির প্রধান কার্য । 


১০ | Intcrnational Union of Oricentalisis— প্রাচাতদশ 
সমূহের ইতিহাল, পূরাতত্ব, সাহিত্য, শিল প্রভৃতির আলোচনাই 
ইহার প্রধান কার্যঃ়। বৈদ্ঞানিক প্রণালীতে একখানি বিস্তত 


স্কতভাষার অভিধান সংকলন করিবার উদ্দেশ্যে পুণাতে একটি পরিষদ 
গঠিত হইয়াছে । 


১১1 Intcrnational Musicological Socicty — বিভিম্দশের 
সঙ্গীতকলার আর্লোচনাই ইহার প্রধান কাধ্য। 

১২ International Union of Anthropological and 
Ethnological  Sciencces—আমৈরিক!। ও আফ্রিকার পাচীন 
অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার, ধারণা ও সংস্কার, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রভাবে ইহাদের পারর্ত্রন_এই সমুদয় আলে!চন। করাই এই সনিতির 
প্রধান কা্ষ্য । 

॥ আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই বারটি সর্ববজাতীয় সমিতির কোনটির 
সহিতই তারতবত্ধের কোন পরিষদের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই । গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে যে সাধারণ সংসদের অধিবেশন হয় তাহার 
৬৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র এশিয়। দহাদেশের 
অধিবাসী । আনিও ভারতের কোন জমিতির সত্য হিলাবে যাই 
নাই । সব্ধজাতীয় গ্রাচ্যবিপ্। সমিতি ( International Union of 
Oricntalists ) আমাকে ইহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
অথচ ভারতবর্ষ এখন পর্য্যন্ত ও এই সমিতির সত্য হয় নাই । প্রাচা- 
বিগ্ভার কোন সর্ধজাতীয় সমিতিতে ভারতবর্ষের স্থান নাই ইহ! একটু 
আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বল প্রয়োজন । 
১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইস্তান্ুল ( Constantinople ) সহরে 
দ্বাবিংশ লর্বদ্রাতীয় প্রাচাবি্দিগণের সম্মেলনে ( Twenty-Sccond 
International Congress of 05102111505 ) এই সর্ববজাতীয় 
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প্রাচ্যপ্রিগ্ভা সমিতি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে ৭ জন 
সভা লইয়া একটি কাধ/করী সমিতি নির্বাচিত হয়। আমি এই 
সমিতির একজন সভ্য ছিলাম। প্রাতিদেশে শ্রাজ্যবিন্ধা অনুশীলনের 
জন্য যে সমুদয় পরিষদ আছে তাহাদের সঙ্ঘ এই লমিতির সভ্য হইতে 
পারিবে । অর্থৎ যে দেশে প্রাচ্যবিচ্ঠা সম্বন্ধে একাপিক পরিষদ আছে 
সেখানে এই সমুদয় পরিষদ মিলিত হইয়। একটি সংখ স্থাপন করিলে 
সেই সংঘকে এই সর্ববজাতীয় সমিতির সভ্য বলয়া গ্রহণ করা হইবে_- 
কিন্ত যে কোন একটি পরিষদ এইরূপ সভ্য হইতে পারিবে না। ১৯৫১ 
সনের অক্টোবর মাসে লক্ষ সহার নিখিল ভারতীয় প্রা চ্যবিগ্ঠা 
বিষয়ক সন্মেঙ্গনের ( All India Oriental 00112101806 ) অধিবেশন 
হয়) যাহাতে এই সম্মেলনে এইরূপ একটি সংঘ গঠিত হইতে পারে 
তশ্জম্ক আনি সম্মেলনের সম্পাদককে সনএস্ত বিষয় জানাই । এই 
সম্মেলন ইচার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির 
লম্পাদক প্রস্তাব করেন যে নিখিল ভারতীয় প্রাচ/াবিঠাবিষয়ক 
সম্মেলনকে এই সংঘরূপে গ্রহণ কর হউক । ভারতের কমেকটি 
বিশিষ্ট প্রাচাবিগ্ঠাসম্্দ্ধীয় প্রতিষ্ঠানকে এই প্রস্তাব জ্ঞাপন কর! হয়। 
কয়েকটির নিকট হইতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই । কয়েকটি এই 
প্রস্তাবের সনর্থন ও কয়েকটি ইহার প্রতিবাদ করেন। ফলে আজ 
পর্যন্তও ভারতের কোন প্র।চ)বিদ্যাবিষয়ক সম্ব গঠিত হয় নাই__ সুতরাং 
ভারত সর্ববজ্জাতীয় প্রাচাবিগ্াসমিতির সভ্য হইতে পারে নাই। 

কি কারণে এই সমুদয় সর্ববজ।তীয়-লমিত্ির সহিত ভারতবর্ষের 
কোন সম্বন্ধ নাই উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহ। কতকট! অঙ্ুমান 
করা বায়। অথচ প্যারিসে যে সাধারণ সংসদের অধিবেশন হয তাহাতে 
যোগদান করিয়া দেখিলাম যে সদস্যগণ ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্তক বিশেষ আগ্রহান্বিত। ইহার প্রমাণস্থবরূপ 
দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । এই সদহ্ঃগণের হই-একজন ছাড়। আর কাহারও 
সহিত আমার পরিচয় ছিল না। অথচ -কার্খ/নির্বাহক-সসিতর 
সাতজন সদস্য যথন নির্বাচিত হুম, তখন আমার নাম প্রস্তাবিত ও 
সব্বসম্মতিক্রুম গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ পুণাতে সংস্কৃত সাহিত্যের 
অভিধান সংকলনের যে প্রচেষ্টার কথ! পূর্বের বলিয়াছি তাহার জঙ্ব 


লিশ্ব-দংণেন পরকর্লিত বানবজা তির ইততচ।স ৫৫ 


এই সংসদ বাধিক চারি হাজার ডলার মঞ্জুর করেন। ভারতবধ-এই 
সমূদয় সর্বদ্দ[তীয়-সমিতির সহিত দংযাগ স্থাপনা করিলে যে নান। 


ভাবে উপকৃত হইপে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । সুতরাং এবিষয়ে 
আমাদের সাবহিত ও সচেষ্ট হওয়া! দরকার । 


খ। মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 


১। স্চলা 


এইবার আনরা এই ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচন। কিন । বিগত 
মহাযুদ্ধের সময় জ্রার্্।ণীর বিরুচ্ছে নিলিত শর্তিগণের শিক্ষাস্ত্রীদের 
এক অধিবেশনে এইরূপ ইতিহাস লিখিবার প্রথন পরিকলরন! হয়। 
তদম্বদারে কৃলং-এর িশীয় সাধারণ অধিবেশনে ( ১৯৪৭ ) এই নশ্মে 
একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে মানবজাতির কৃষ্টি ও বৈচ্যানিক জ্ঞানের 
ক্রমবিকাশ, এ বিষয়ে বিভিন্ন মানবগোষ্টা পরল্পরের নিকট হইতে যে 
প্রকার সাছাযা লাভ করিয়াছে, এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন় চেষ্টা, 
কৰ্শ্মপ্রবুত্তি ও চিশ্!-প্রণালীর সমবায়ে যেভাবে বর্তমান মানবলভ্যতার 
উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে এ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের মনে যাহাতে একটি 
পরিষ্কার ধারণ। জম্মিতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিশেষচ্ছদের জন্য একখানি 
ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানি গ্রন্থ লেখার ব্যবস্থ। করা হউক। 
পরবর্তী তিন বৎসর এই প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করার জনক মত 
সংগ্রহ ও অনেক আলোচন! হয় । কুসং-এর পঞ্চম বাধষিক অধিবেশনে 
(১৯৫০) স্থির হয় যে ইহার অধীনস্থ জভ্রড-বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
ইতিহাস দর্শন প্রভৃতি আলোচনার জ্রন্য ( পূর্ব্বোল্লিখিত ) যে ছুইটি 
সর্বজাতখস সংসদ আছে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি 
সর্ববন্জাতীয় কমিশন গঠন করা হউক এবং এই কমিশনের হাতেই 
উক্ত গ্রন্থ লিখিবার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া! হউক । 

এই প্রস্তাব অনুযায়ী নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়! একটি কমিশন 
গঠিত হইল । 

১॥ হোমি ভাভা (তারভব্ধ ) 

২।॥ কাল” বুর্কহার্ড ( স্ুইজারলণ্ড ) 

৩1 পল কা্ণেরে। ( ব্রাজিল বিশ্ব বিস্তালয় ) 


৫৩ উতিহাস 


৪| জুলিয়ান হাকুদলী ( গ্ৰেট বৃটেন ) 

৫1 চালল্‌ মোরাল্লে (ফ্রান্স) 

৬1 মশেরিও প্রাজ ( ইটালী ) 

৭ রাল্ফ, টার্ণার ( ইয়েল বিশ্ববিভ্ালয়) 

৮ | সিলভিও জাভাল। (মেক্সিকো বিশ্ববিস্ভালয় ) 

৯। কনষ্টা।নটাইন জুরায়ক্‌ (দামাস্কাস বিশ্ববিদ্ালয়) 

এই কমিশনের প্রথম অধিবেশনে (ডিলেম্বর, ১৯৫০) নিম্নলিখিত 
পদনিয়ে।গ হয় । 

সভাপতি-_ কাণ্ণেরে। 


টা হাকুস্পী 
সহকারী-সভাপতি ধরা 


সম্পাদবীয় সমিতি টাণ।র--সভাপতি 
জুরায়ক 
মোরা 
সেক্রেটারী ড্েনাতরল-__আশ্ম।ণে। কোর্টিসাও 
সভাপতি, সহকারী সভাপ্তিছ্ুয় ও সম্পাদকীয় সমিতির সভাপতিকে 
লইয়! কাধ্য-নিক্বাহক সমিতি গঠিত হইল এবং নান।দেশের বহুসংখ্যক 
লোককে Corresponding membcr ( লিপি-সদহ্য )-রূূপ সনোনীত 
কর! হইল । 
স্্বজতীয় কমিশনের তৃতীয় অধিবেশনে (১৯৫২ ফেব্রুয়ারী ) 
আরও পাচছ্বনকে ইহার নূতন সদস্য নির্বাচিত করা হয়। এই প্রবন্ধের 
লেখক তাহাদের মধ্যে একজন । অপর চারিজনের নাম £__ 
১) ভুমি (চীন) 
২। রবাট কার্টিয়াস্‌ ( বন্‌ বিশ্ববিভালয়-__জাম্ম(নী ) 
৩। আলি আকবর পিয়াসি ( ইরাণ ) 
৪81 এডুয়ার্ড ডাইকৃষ্টারহুইস্‌ (আমষ্ট।র্ডাম বিশ্ববিদ্ভালয় ) 
এই অধিবেশনে আমাকে ও দিলভিও জাভালাকে সম্পাদকীয় 
সমিতির স্দ্ন্যপদে মনোনীত করা হয় । লিপি-সদস্দের সংখ্যাও 
অনেক বাড়ান হম । গত মে মাসে কোটেসাও সেক্রেটারী জেনারেলের 


] -স্ললস্য 


> 


বিশ্ব-সংশের পরে+ল্রিত নানহজাতিল ইতিহাস ৫৭ 
পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও তাহার স্থলে শুই মেট্কৃস্‌ 
নিযুক্ত হন । 

সর্বজাতীয় কমিশন এই ইতিহাসের জন্য যে বাভেট প্রল্তুত করেন 
তাহাতে কৃসং-এর নিকট হইতে চারি লক্ষ ডলার দাবী করেন। কুস্‌ং 
১৯৫২ সনের জন্য ৫৫,০০০ ডলার এবং তাহার পর পাঁচ বৎসরের ভ্রল্চ 
বাষিক ৬০,০০০ ডলার-_সমোট ৩,৫৫,০০০ ডলার মঞ্জুর করিয়াছেন। 
সববভ্রাতীয় কমিশন বাকী ২,৫০,০০ ডলার চাদ! তুলিতে পারিবেন 
একরাপ ভরস! করেন। 

সর্ববভ্ভাতীয় কনিশন কৃসং-এর মধীনন্থ একটি সনিতিরূপে প্রথম 
গঠিত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কান্র করিতে না পারিলে অনেক 
অন্থবিধ! হইবে এই বিবেচনায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে যে নূতন বিধি 
(503tUutcs ) প্রণীত হইয়াছে তাহাতে ইহ শ্রায় একটি স্বত্ত 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 
২1 ইতিহাসের টা 

এই ইতিহাস রচনার মূল উদ্দেন্য পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বিবৃত 
হইয়াছে । ইহাতে প্ৰধানতঃ হইটি বিষয়ের প্রতি ভোর দেওয়। 
হইয়াছে । প্রচলিত ইতিহাসে সাধারণতঃ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং 
বিশেষভাবে বিভিন্ন জাতির মধো বুক্ধবিগ্রহের কাহিনীই মুখ্য স্থান 
অধিকার করে। ইহার পরিবর্তে বিভিন্ন জ্ঞাতির কৃষ্টি ও নৈজ্ঞ্ালিক 
উন্নতির কাহিনী ই এই নৃতন ইতিহাসের প্রধান আলোচা বিষয় হইবে। 
হিভীয়তঃ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধন ও রাহ্রোর জ্বন্য যে ছন্ব হইয়াছে, 
তাহার পরই বেশী জের না পিয়া জ্যত ও অজ্জ্াতলানে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে ভাবের ও শ্যানের আদালপ্রদানের ফলে পরস্পরের সহযোগিতায় 
কিভাবে বর্তমান যুগের মানবসভাযতা গড়িয়া উঠিয়াছে_ বর্তনালে যে 
মানবসভ্যত। আমর! দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে ব্যক্তি, গোষ্ঠী 
বা! জাতিবিশেষের দান কি এবং কতটুকু, প্রধানতঃ এইদিক লক্ষ্য 
রাখিয়াই এই ইতিহাস রচিত হইবে । অতীতে বিভিন্ন জাতির নুতন 
নূতন চিন্তাধারা ও কর্শ্মপ্রণালীর সাহাষ্েই সমগ্র মানবজাতির 
সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নতির পে অগ্রসর হইয়াছে, বর্তমান যুগের সকলে 
বিশেষতঃ যুবকদল--যাহ।তে এই তথ্যটি সন্মে মশ্মে অন্ুতব করিতে 

রর 


৫৮ ইতিচহ!স 


পারে, এবং তাহার ফলে যাহাতে তাহাদের মনে এই দঢ বিশ্বাস 
ভ্রন্মে ঘে ভবিষ্যতেও এইরূপ পরস্পর সহযোগিতা ব্যতীত মানব- 
সভ্যতার সব্ধাঙ্গখীন উন্নতি সম্ভবপর নহে-_ ইহাই এই নূতন ইতিহাস 
চলার প্রধান উদ্দেশ । আন্ম যে সকল দেশ বা জাতি অধ্যাত, 
অজ্ঞাত ও নগণা, এককালে তাহারাই মানবসপতাতার অগ্রগতির প্রধান 
অবলম্বন ছিল-_লাল যাহার! সভ্যতার উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত, ভাহারাও যে 
একদিন অথ্যাত ও নগণ্য [ছল--মোটের উপর কোন দেশ বা কজ্রাতিই 
যে মানবলভ্যতার ইতিহাসে তুল্ছ বা অবহেলার বস্তু নহে, অথব। 
সম্পূর্ণ একাধিপত্যের দাবী করিতে পারে না, এই জ্ঞান লাভ এবং 
তাহার ফলে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে একটা সহানুভূতি ও সম্প্রীতির 
ভাব জ্ঞাগাইয়। তোলা এই ইতিহাসের অন্ঠতন উদ্দেশ্য । বিভিন্ন 
মানব-গোরীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল অথবা এখনও আছে, তাহার 
দ্বারা অন্য গোপী কিভাবে প্রভাবাহ্িত হইয়াছে অথবা এখনও হইতে 
পারে, এবং বিভিশ্ন শ্রেণীর সভ্যতার তুলনামূলক বিচারের ফলে যাহাতে 
ব্যক্তি ও জাতির অচসিকাভাব কমিয়া একটি সার্বজনীন আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধ| জন্মে এবং নিজের দোষঞ্চণের যথার্থ বিচার করিবার শক্তি বৃদ্ধি 
হম__এই ইতিহাস রচনায় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ববন্জাতীয় কমিশন স্থির করিয়াছেন যে এই 
ইতিহাস রচনায় নিয়লিখিত বিষয়গ্চলিই প্রধানত আলোচিত হইবে। 

১। অতীত ও বর্তমান কালের বিভিন্থ মানব-গোষ্টীর জীবনযাত্রার 
বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি । 

২। বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে পরিচয় স্থাপন ও তাহার ফলে 
মানবতার দিক দিয়া একাজ্ত বোধের স্ষ্টি । 

৩। পদাৰ্থবিদ্যার উন্নতি এবং শিল্প, চিকিৎস। বিজ্ঞান, ও সম্ুয্য 
সমাজের অগ্ঠান্ত বিভাগে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ । 

৪ ॥ বিতিন্্ ধশ্মমতে ভগবানের স্বরূপ ও স্ভাহাকে পাইবার উপায় 
সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণ! । 

৫। দর্শন, শিল্প ও সাহিতোর মধ্য দিয়। ব্যক্তি, সমাজ ও প্রকৃতির 
সম্বন্ধে মানুষের যে অনুভূতি ফুটয়! উঠিয়াছে । 

৬) উল্লিখিত ব্যবহারিক ও দার্শনিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে 


পিশ্ব-সংংঘর পরিকালুত নালন্ভাতির *তিঠ সর ৫৯ 


সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সানবগোকীর ও নানবজাতির 
জীবনযাত্রায় যে স্ব গুরুতর পরিবর্তন ঘটিজ্াছে। 

এই বিষয়গুলি সনয়ের ক্রম অনুসারে লালেচন। করার জন্য 
ইতিহাস-গ্রন্থ নিয়লিখিত ছয় খণ্ডে বিভক্ত হইবে । 

প্রথম খপ্ত-_ প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ১২০০ স্বঃ পৃঃ 

দ্বিতীয় খণ্ড-_-১২০৭ স্বঃ পৃঃ হইতে ৪০৯ খৃঃ অঃ 

তৃতীয় খণ্ড_৪০০ হইতে ১৩০০ খ্বঃ অঃ 

চতুর্থ খণ্ড__১৩*০ হুইতে সষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 

পঞ্চম খণ্ড_-অষ্ট।দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বিংশ 
শতাব্বীর আরম্ভ 

সৃষ্ট খণ্ড_(বংশ শতাব্দীর প্রথনার্দ্ধ 
৩1 রচন। প্রণালী 

এইরূপ ব্যপক ভাব শ্রানাণিক ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রতি খণ্ডের 
আচ বহু বিশেষন্তের রচনার প্রয়েজন। অথচ বহুসংখ্যক লোক যদি 
ভিন্ন ভিয় অধ্যায় লেখেন তবে ইহা মনেকট সংকলনের মত হইবে 
এবং ইহাতে এতিহালিক মূলস্থত্রের সন্ধান পাওয়া কষ্টকর হৃইবে। 
সম্পাদক যদি বিশেষঞ্ঞগণের রচনার বিশেষ পরিবর্ধন করেন তবে তাহার! 
ইহ! অনুমোদন নাও করিতে পারেন । এই সমুদয় বিবেচন। করিয়! 
কমিশন ন্দির করেন যে প্রতি বণ্ড লেখার ভার একজন লোকের 
হাতেই থাকিবে। ইনি হইবেন একাধারে সম্পাদক ও লেখক । 
তবে আলোচ্য বিষয়গুলি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে একখানি 
শ্রিমাদিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রতি খণ্ডের সম্পাদক 
ও লেখক যে সমুদয় প্রসঙ্গে বিশেষজ্জের আলোচন। প্রয়োজন অথবা 
নূতন গবেষণার মাবশ্যক, তাহার একটি তালিক! প্রস্তুত করিবেন, এবং 
লেখক ও গবেষকের নামও প্রস্তাব করিবেন। কমিশন এই তালিকাদৃষ্টে 
বিশেষজ্ঞদিগকে এই প্রত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে অঙ্গুরোধ করিবেন। 
যে কোন ব্যক্তি, এইরূপ আমন্ত্রণ না পাইলেও, পত্রিকার জন প্রবন্ধ 
পাঠা ইঠ্জহণা রিবেন । পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের আলোচনা, প্রতিবাদ 
প্রভৃতিও যে কেহ করিতে পারিবেন এবং কমিশন উপযুক্ত বিষেচন! 
করিলে তাহ! এ পত্রিকায় প্রকাশিত কারেবেন। এইরপে ইতিহাসের 


৬* ইতিহাস 


প্রতি খণ্ডের অস্তভু ক্র বিষয় সম্বন্ধে এ পত্রিকাতে যে সমুদয় প্রবন্ধ.ও 
আলোচন। প্রকাশিত হইবে প্রধানতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই 
সম্পাদক-লেখক ই([তহাস-এ্রন্থ রচন! করিবেন। কমিশন আশ করেন 
যে এই উপায়ে বিশেষজ্ঞগণের গবেষণ!-লন্ধ তথ্যের সঙ্গে রচনাপ্রণালীর 
এীক্যের সমন্বয় করা সম্ভব হইবে । অর্থাৎ ইহাতে একাধারে খাটি 
এঁতিহাসিক তথ্য ও ইতিহাসের মুল সুত্রের সন্ধান মিলিবে । 

সম্পাদকীয় সমিতির কথ! পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমিতির নির্দেশ 
অন্থসারে একন্ডন সম্পাদক-লেখক প্রতি খণ্ড রচন! করিবেন । রচনার 
পরে এই সমিতি প্রতি খণ্ডের পাঞ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়! প্রয়োজন- 
মত সংশোধন করিবেন। ত্রৈমালিক পত্রিকাও তাহাদের নির্দেশ 
অন্থসারে পরিচালিত হইবে এবং তাহারাই ইহার লেখক ও আলোচা 
বিষয় স্থির করিবেন 

ব্রিমালিক পত্রিকার প্রবন্ধগুক্সি প্রধানতঃ নিয়লি[খত শ্রেণীভুক্ত 
হইবে 2-- 

১) কোন বিষয়ে যে সমুদয় তথ্য জান! গিয়াছে তাহার 
সারসংকলন । 


২। কোন বিষয়ে যে সমূদয় প্রমাণপল্রী বর্ধমান তাহার আপেক্ষিক 
মূল্য নিদ্ধারণ । 


৩। এতিহাসিক ঘটনার প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং তৎসম্বন্ধে 
বিচারবিতর্ক । 


৪। ইডিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, আন্দোলন ও ঘটলাপরম্পরার ক্রম- 
বিকাশ সম্বন্ধে আলোচল। । 


৫। এতিহালিক ধারণা ও বিচারপ্রণালী এবং ইতিহাস রচনার 
রীতি ও কৌশল সম্বন্ধে আলোচন! । 

৬। বিভিন্ন চিন্তাধারা, প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ ঘটনার সশ্বন্ধ- 
নিয় । 

৭। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘোগের স্থত্র | 

৮ | বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় 
পরিকলনা ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ । 


বিশ্ব-সংদেল পরিকন্ত্রিত নাননঙ্গাতির ইতিহাস ৬১ 


- ৯1 সামাভিক পরিবেশ, ভ্রীবন-ঘাত্রার আদর্শ ও অন্যান্থা যে সমুদয় 


কারণে বিভিন্ন দেশে লোক্সংখ]ার হাস অথবা বৃদ্ধি হইয়।ছে। 

১০। যে সমুদয় বিষয়ে আমাদের স্রান অতান্ত সীমাবদ্ধ তাহার 
সম্বন্ধে গবেষ্ণ। । 

১১। মানব-ই[তহাসের যে সমূদয্ অধ্যায় এখন পর্যঃম্ত আমাদের 
সম্পুর্ণ অভ্রাত তাহার যথাযথ নির্দ্ধারণ । 

ধাহার। কৈনালিক পাত্রকার ভচ্ প্রবন্ধ লিখিবেন, ভাঁহার! আলোচ্য 
বিষয়টিও সহিত মানব-স্ভ্যতার ক্রন-বিকাশের সন্বন্ধ কি তাহ। বিশদক্ূপে 
ব্যাথা! করিবেন। অর্থ।ং প্রত্যেক প্রসঙ্গটিই যথাসম্ভব নানব-সভ)তার 
দিক হইতে আলোচন! করিতে হইবে। উচ্চত্রেণীর গবেষণ।-মূলক 
পত্রিকায় যেরূপ প্রমাণপন্জী দেওয়ার প্রথা আছে এই সমুদয় প্রবন্ধে ও 
তাছার অনুল্রণ করিতে হইব । কোন প্রবন্ধ জন্ুমা দিত হইলে প্রবন্ধ- 
দেখকের সহিত লিখিত চুক্তিপত্র কর। হইবে এবং প্রতি পুন্ভার ( ৬০০ 
শব্দ ) জন্য লেখক দশ ডলার (৪৫২ টাক!) পাইবেন। ক্রৈমালিক 
পত্রিকার পত্রসংখ্য। হইবে অনধিক ৩০=। ১৯৫৩ সনের মার্চ মালে 
ইহার প্রথম সংখ্য। বাহির হইবে। অধ্যাপক ফেবর এই পত্রিকার 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পত্রিকার প্র(ত সংখ্য! সম্পাদনার 
অন্য তিনশত ডলার পাছবেন। 

কমিশন ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডের রচনার জন্য নিমুলিখিত 
সম্পাদক দিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। 

প্রথম খণ্ড_শ্রীযুক্ত। জ্যাকেট। হুক্স্‌ ( পুরাঙত্ববিদ্‌, ইংলও ) 

হেনরী ফ্রাক্কফোর্ট (ওয়ারবুর্গ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ, ইংলগু,) 

ত্িতীয় খণ্ড_অধ্যাপক জোন্স্‌ ( ক্যান্বি জ বিশ্ববিদ্ালয়) 

তৃতীয় খর ৮ রেণে গ্রে (মিউজে গীমের অধ্যক্ষ, প্যারিস্‌ ) 

চতুর্থ খও_ ৮ লুই গট শ্যাক ( শিকাগে। বিশ্ববিস্তালয় ) 

পঞ্চম খণ্ড_-জৰ্ল্জ ব্যালাড়ে (জাতীয় গ্রন্থালয়ের অধ্যক্ষ, পেরু ) 

ষষ্ঠ খণ্ড--কুকুবিহ জ্যাকেরিগ। ( ভারতব্ধ ) 

১৯৫২ সনের প্রস্থ প্রতি সম্পাদক এক হাজার ডলার পাইবেন। 
তাহার পর চারিবৎলর পবধ্যস্ত নিজের নিজের দেশের অধ্যাপকের বেতনের 
অৰ্দ্ধেক পা1ইবেন। 


৬২ ইতিহাস 


প্রতি সম্পাদক ১৯৫২ সনের ১ল। নভেম্বরের পূর্বে, যে সব বিষয়ে 
নুতন গবেষণা প্রয়োজন গবেযষণাকারীর নাম সহ তাহার ঙালিক! প্রস্তুত 
করিয়া সম্পাদক সমিতিকে দিবেন। ইতিহাসের প্রতি খণ্ডে যে সমুদয় 
বিষয় আলোচিত হইবে তাহার জন্চ অনধিক একশত প্রবন্ধ ত্রৈমাসিক 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । সম্পাদকীয় সমিতির সহিত পরাম্শ 
করিয়া সম্পাদক এই সমুদয় প্রবন্ধের বিষয় ও লেখক-নির্ববাচন করিবেন। 
কি প্রণালীতে ইতিহাস রচন! করিতে হইবে, সে বিষয়ে তিনি সম্পাদকীয় 
সমিতির সহিত পরামর্শ করিবেন এবং কমিশন প্রতি খণ্ডের জন্য যে 
বিষয়স্চী নিদ্ধারিত করিয়াছেন তাহ! অন্ভুসত্রণ করিবেন । ১৯৫৬ সনের 
প্রারস্তে প্রতি সম্পাদক তাহার খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কার! 
কমিশনের হাতে দিবেন ॥ সম্পাদকীয় সমিতি প্রথমে ইহ। পরীক্ষা 
করিবেন, পরে সম্পাদকদের সহিত একযোগে বিভিম্ খণ্ডের ভাষ। ও 
রচনারী তি, এবং পাণ্ডিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া সমুদয় গ্রন্থ 
প্রয়োজনমত পরিশোধিত করিবেন। ১৯৫৬ সন শেষ হইবার পূর্বেই 
সম্পাদকীয় সমিতি সমগ্র ইতিহালের পাওুলিপি ছাপাইবার জন্য 
সর্ববর্জাতীয় কমিশনের হন্তে দিবেন। 


কয়েকটি সংবাদ 
ইঙ্-মাকিন এঁতিহাসিক সম্মেলন 


গত বৎসর লণ্ডনে ৯ থেকে ১৪ই জুলাই ( ১৯৫১ ) ইক্গ-মাকফিন 
এঁতিহাসিক সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন অনুদিত হয় ॥ ১৪৬টী বিশ্ববিশ্যালয় 
ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। সম্মিলিত এতিহালিকদের মোট সংখ্য ছিল ৫১০। 
সভাদের সন্বঙ্ধন! করেন লণ্ডন বিশ্ববিহ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর । 
অধিবেশন আরম্ভ হবার পূর্বের কশ্মসমতির সভা বসে। লেই সভায় 
ইংলণ্ড ও কমননগুয়েল্থের অন্তর্গত দেশগলিতে রক্ষিত এঠিহাসিক 
দলিলপর্রের প্রতিলিপি যাতে এতিহাসিকিরা স্তাজেইট পেতে পারেন 
সে সম্পর্কে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর তিনদিন ( ১০ই, 
১২ই ও ১৪ইক্তল।/ই ) তিনটী সাধারণ সভায় আভিভাষণ দেন যথাক্রমে 
Sir Raymond Evershed, Profestor L. B. Namicr ‘ও Sir 
Frauk Stenton. 

Sir Raymond Everslhed ইংলে প্রচলিত আইন ও বিচার- 
বাবস্থা এবং ইতিহাসের মধ্যে ঘে বনি সম্বন্ধ মাছে তার উল্লেখ করেন। 
ভার মতে ইংরাড্র জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন চির প্রচলিত 
সাধারণ বিধানগুলি ( Common Laws ) দ্বার! নানাভাবে নিয়মিত 
ও প্রভাবিত । অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি থেকেই বিধালগুলির - 
উৎপত্তি । তাই এদের প্রয়োগের ব্যাপারেও কোন বাধাধর! নিয়ম 
নেই । বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বিচারকের হাতে পড়ে বিধানগুলি পরিবর্তিত 
ও পরিবন্ধিত হয়েছে। কোনও আইনের (বিশেষভাবে ভ্রমিসংক্রান্ত 
আইনের ) স্বরূপ জানতে হলে তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচন! 
করা প্রয়োজন । পুর্বধসিদ্ধান্তগুলির ( ৮৮:০৩৫৩০15) সাহায্যে 
বিচারক এঁতিহাসিকের মতই নিরপেক্ষ থেকে আইনের আসল উদ্দেশ 
বুঝবার চেষ্ট। করেন। এই অর্থে এতিহাসিক ও বিচারকের গবেষণার 
প্রণালী এক । 51 Ray॥৷০৷d মনে করেন যে পূর্ব্বসিদ্ধাস্ত অনুযায়ী 
আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করার ফলে ইংলতের আইনগুলি হয়েছে 


৬৭ ইতিছাল 


স্থায়ী ও সুসংহত । জাতির এতিহোর সাথে যোগ থাকায় আইনের 
সংস্কার সামাজিক বা রাট্রায় উন্নতির পথে অন্তরায় হয় নি, বরং সাহায্য 
করেছে । 

Professor Namier ভার অভিভাষণে “Collective research”- 
এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আঙঞ্জকের (দলে 
এতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র এত বিস্তৃত এবং তথে/র পরিন।ণ এত বুদ্ধি 
পেয়েছে যে একজনের পক্ষে গবেষণার কঞজ চালানো সম্ভব নয়। 
সে সব ক্ষেত্রে ( খেনন ব্রিটিশ পালামেন্টের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
রচনার ব্যাপারে) বহুসংখ্যক এতিহাসিকের সহযোগিতা একান্ত 
প্রয়োচনীয় । 

Sir Frauk Stentou ব্রিটিশ পালণনেণ্টের ধারাবাঠিক ইতিহু।স 
রচনার যে পরিকল্পন। আছে সে সম্বন্ধে বিশদ আলে।চন। করেন। 
বিভিন্ন যুগের কমন্স সভার সত্যদের জীবনী অবলহ্ছন করে এই ইতিহাস 
রচিত হবে। এই প্রসঙ্গে Sir Fak অনুরূপ একটী প্রচেষ্টার 
উল্লেখ করেন । ১৯২৯ সালে Lord ৮৮০৭৮০০৫-এন্স উদ্যোগে 
পঙলামেণ্টের ইতিহাস লেখা সুরু হয়। ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালে ছুইখণ্ডে 
১৪৩৯--১৫০৯ খৃঃ অব পর্যন্ত প্রায় এক শত বংসরের ইতিহাস 
প্রকাশিত হয়। এইখানেই এ প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে । 51? 
Frauk-এর মতে আজও পরলণামেন্টের ধারাবাহিক ইতিহাসের 
প্রয়োজনীয়তা আছে । মধ্যযুগ থেকে সুরু করে গত সাত শতাব্দী 
ধরে, চলেছে এই নং প্রতিষ্ঠানটীর ক্রমবিবর্তন । বিভিন্ন যুগে নানা 
মত ও শ্রেণীর লোক কমন্স সভার অধিবেশনে যোগ দিয়েছে। তাঁদের 
উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত ও কর্ম্মপন্থাকে নিয়ান্ত্রত করেছে সে সময়কার 
সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা । সভ্যদের শ্রীবনীকে ভিত্তি করে 
যে ইতিহাস রচিত হবে আশ! কর! যায় যে তাতে বিভিন্ন যুগে পালবামেন্ট- 
শাসনের স্বরূপ ও রাজনৈতিক অবস্থার একটা চিত্র পাওয়া যাবে! 
আখ্যাঝিকা হাতে সহজবোধ্য হয় তার জন্য প্রত্যেক খণ্ডের প্রারস্তে 
থাকবে একটা ভূমিক! ; সেই ভূমিকায় আলোচিত হতে পালামেন্টের 
দিক থেকে সভাদের ব্যক্তিগত জীবনের ও রাজনৈতিক মতামতের 


তাৎপৰ্য্য । 


ঞ্্‌ 


কয়েকটি সংবাদ ৬৫ 


Professor J. ০৯. FEdwards, J. F. Neale, L. 98. Namier 
এবং 5ir Frank StcentourLsক লিয়ে গঠিত লম্পাদক-সত! এই 
পরিকল্পনাটি ক।ধ্যে পরিণত করবার ভার গ্রহণ করেছেন। সরকারী 
মহল থেকে অথলাহাযোর প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে আশা করা যায় 
যে এই প্রাচেষ্ট! সাফলামণিত হবে। 

বিভিন্ন যুগশাখার ( প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক ) বৈঠকে পঠিত প্রবন্ধ- 
গুলির বিশদ মালোচন! সম্ভব লয় । এখানে কয়েকটী প্রবন্ধের বিবরণ 
দেওয়| গেল । Professor Pearson (প্রান যুগ শাব। ) “Real and 
Conventional Personalities in Greek history” শীঘক প্রবন্ধে 
দেখিয়েছেন যে একদিকে যেমন থুঁকিদিদিসের আকা চরিত্র-চিজগুলি 
হয়েছে বাস্তব ও বেশিষ্টাপূর্ণ হেরোডোটস্-অন্কিত ব্/ক্তিবিশেষের চরিত্র 
হয়েছে অবাস্তব । তাতে আছে পৌরাণিক গ্রীক দেলতার দোষগণের 
অপূৰ্ব্ব সমাবেশ । খুঃ পূর্বব ৫ম শতকে এথেনীয়র! নিজেদের ইতিহাস 
সন্বদ্ধে ছিল মঙ্গ। এইতিহালিক নাটকগুলি তখনও তেমন জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠেনি । হঠাদের উপর গ্রীক পুরাণের প্রভাব বেশ স্পষ্ট । 
হেরোডোটস্‌ এই প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন লি। 
কন্দুলীয় ( Cambyses ), ক্রেসাল ( Croesus ) ও সাইরাস ( Cyrus ) 
ইত্যাদি যাদের চরিত্র তিনি বর্ণনা ক'রেছেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনের 
কোন তথ্যই তার জান! ছিল না। হেরোডোটস্‌ তাদের বিচার 
করেছেন তাদের ব্যর্থত। ও শোচনীয় পরিণতির আাপকাঠি দিয়ে। 
সমসাময়িক রাুন।ঘকদের প্রতি এখেনীয়দের তীত্র মনোভাব বা ওদাস্থা 
তাকে কম প্রভাবিত করে নি। এবেন্সের উন্নতিতে তার প্রচুর অবদান 
থাক! সত্বেও 71515179005 পবুবস্তী যুগের এথেনীয়দের কাছে অত্যন্ত 
হীন ও অসাধু বলেই পরিচিত॥ অপারপক্ষে Aristides-এর চরিত্র 
হয়েছে অবাস্তব ও প্রাণহীন । থুকিদিদিসের এই ব্যাপারে একটি 
সুবিধা ছিল । তিনি Pericles প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়কদের সান্লিধ্যল।ভের 
স্থযোগ পেয়েছিলেন। তাই তার চরিত্রগুলি হয়েছে বাস্তব ও প্রাণবন্ত । 

Professor G. 0. Sayles (মধ্যযুগ শাখ।) “Stubbs the 
man aud Stubbs the bistorian” শীধক প্রবন্ধে 56005 রচিত 
“Constitutional History” এই গ্রন্থটির এতিহ।লিক মূল্য পুনবিচারের 

৯ 


৬৬ ইতিহ৷স 


প্রশ্ন তুলেছেন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হচ্ছে মধ্যযুগের পালণমেন্টের 
ইতিহাস । 5017)5 যখন এই গ্রন্থ রচনা করেন তখন তিনি মৌলিক 
তথ্য সম্বলিত কোন গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। 0%1০:0-এ থাক!- 
কালীন যেসব ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হ’য়ে যায় পরবন্তী কালে Stubbs 
সেশুলি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। ফরাসী জ্রাতির ওপর 
5St॥bচ5-এর বিশেষ আন্কা ছিল লা। তার এই মনোভাব তার 
অন্থগামী এঁতিহাসিকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে তারা 
নর্ম্যান বিজয়ের পর ইউংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিন 
ওপর ফরাসী প্রভাবের গুরুত্ব উপলদ্ধি করতে পারেন নি । সবচেয়ে 
তৃঃখের বিষয় হচ্ছে এই ঘে অনেক ভূলভ্ঞান্তি থাক সত্বেও 9007১5-এর 
এই গ্রন্থটি এখনও প্রানাণিক বলে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে । 

আধুনিক যুগ শাখার বৈঠকে Mr. Alan Bullock ( University 
of Oxford ) “The German Communists and the Rise of 
Hitler"—এটই প্রবন্ধটি পাঠ করেন । এই প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে 
১৯২৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্য K. P. D. (German Communist 
Party ) তৃতীয় শক্তিশালী দল ( Nazi ও Social Democrats ১ম 
ও ২য়) হিসাবে গড়ে উঠে। কিন্ত ১৯৩৩ সালের মধ্যভাগে এঁদল 
ছিয়ভিয় হ'য়ে যায় । এই অকম্মাৎ ভাগ্যবিপধ্যয়ের কারণ কি? 
দলের আভ্যন্তরীণ শক্তি বিন্দুমাত্র হাস হয়নি । ১৯৩৩ সালের নির্ববাচনে 
বহু বাধাবিপত্তি সত্বেও KK. P. D. ৪৮ লক্ষ ভোট পেয়েছিল। 
লেখকের মতে এই ভাগ্যবিপধ্যয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে K. P. D.র 
দলপতিদের ও Commintern-এর তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
সম্বন্ধে আরাস্ত ধারণ।। দিন দিন নাৎসীদের ক্ষমতা বেড়ে যেতে দেখেও 
ভারা বুঝতে পারেননি যে তাদের পরম শক্ত হচ্ছে হিটলার, Social 
Democratsর! নয় 

ইঙ্গ-মাফিন এতিহাসিক সম্মেলনে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রেট 
ব্রিটেনে যে সব এঁতিহালসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তাদের সপ্তাহকাল- 
ব্যাপী একটি প্রদর্শনীর ব্যবন্থ। কর! হঞ্সজেছিল। ভারতীয় ইতিহাস 
কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় এরকম একটি প্রদর্শনী সমবেত 
এতিহালিকদের কাছে বিশেষ উপভোগ) হবে সন্দেহ নেই । 


কয়েকটি সং ৬৭ 


হল্যাণ্ডের মহাফেল্্রথানার পুরাতন দলিলপত্র প্রকাশের ব্যবস্থ। 


সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওজন্দভর] এশিয়ার বটনাবঙ্গী 
সম্পর্কে যে সব চিঠিপত্র হল্যাণ্ডে তাদের ওপর ওযালাদের কাছে লিখত 
সে সব চিঠিপত্র থেকে বেছে দশখণ্ড পত্রসংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থ। 
হচ্ছে । এানস্টারডানের অধ্যাপক কুলহাস্‌ (0০9০9117525) এই 
কাছের জন্য সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়োছেন। তিনি এশিয়ার 
অনেক এতিহাসিকদের কাছে জানতে চেয়েছেন কি কি নিয়মানুসারে 
‘এই চিঠিগুলি বাছাই কর। উচিত । পত্রাবলী সুরু হয় ১৬১৪ সাল 
থেকে । এ চিঠিপত্রগ্ুলি সাধারণতঃ General ১১01551৮695 নামে 
পরিচিত । ১৬১৪ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত এই চিঠিপতে আনর। 
পাই উত্তমাশা অস্তরীপ থেকে কো ন্রিয়। পর্ন সব দেশের ও 
মাডাগালকার থেকে জাপান পর্যন্ত প্রায় সব দ্বীপের গলন্দাক্ত স্বার্থ- 
সংশ্লিষ্ট সব ব্যাপারের বিশদ বিবরণ । এই সব অঞ্চলের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক অবস্থা, স্মঘরিক শক্তি, নৌশক্তি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক নূতন 
তথা এ থেকে পাওয়া যাবে আশা কর যায়। নানাদেশের বিচার 
পদ্ধতি, সভ্যত।, সংস্কৃতি, গ্ৰীষ্ট ধৰ্ম্ম প্রচারের সার্থকতার সম্তাবন। ইত্যাদি 
সম্পর্কেও অনক কথ। এই সব পত্রাবলীতে থাক! সম্ভব । 
হেগে স্যাশনাস রেকর্ড অফিসে সপ্তদশ শতাব্দীর এই পত্রসংগ্রহের 
ংখ্য!_৩০,০০০ পৃষ্ঠা (০1০) । এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পত্র- 
সংগ্রহের সংখ্য!-_-৯০১০*০০ প্ৃষ্ঠ। (£০1০) ॥ এ পর্য্যন্ত এই পত্র 
‘গ্রহ থেকে যেটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা নগণ্য । অধ্যাপক কুলহাসের 
ওপর ভার দেওয়! হয়েছে এই ৯০,০০০ পৃষ্ঠা থেকে বেছে ৯,০০০ পৃষ্ঠায়, 
দশখণ্ডে এই পত্রদংগ্রহ প্রকাশ করার । ওলন্দাজ এতিহালিকদের এই 
প্রচেষ্টা! বিশেষভাবে সমর্থনের যোগ্য । অর্থনৈতিক ইতিহাসের কোনও 
মূল্যবান তথ্যই বাদ দেওয়া উচিত হবে না, একথা অধ্যাপক কুলহাস্‌ 
নিজেই স্বীকার করেছেন। 


পাকিস্তান এতিহাসিক সম্মেলন 


১১৫১ সনের মার্চ-এপ্রিল মাসে করাচীতে নিখিল পাকিস্তান 
এতিহাদিক লাশ্মলনের ( All Pakistan Historical 507৮100870৩ ) 


৬৮ হতহাস 


প্রথম অধিবেশন হয়। তার বিস্তৃত বিবরণী কিছুদিন হল প্রকাশিত 
হয়েছে এবং সম্প্রতি আমর পেয়েছি । সম্মেলনের উদ্শ্যনণল! প্রসঙ্গে 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লেঃ-কর্পেল এ. বি. এ. হালিম বলেন যে 
ভারত বিভাগের পর যে সব এতিহালিক পাকিস্তানে ইতস্ততঃ 
বিচ্ছিন্নভাবে কান্স করছিলেন তাদের সভ্ববন্ধ করার উদ্দেশ্যেই 'পাকিস্ত$ন 
ইতিহাল পরিষদ' ( Pakistan Historical Society ) এবং এই 
সম্মেলনের আনেন । 

সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন পাক-শিক্ষা মন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান ॥ 
আলোচন! দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল প্রথম, ইসলামিক ইতিহালঃ 
তার সভাপতি ছিলেন মওলাল! সৈয়দ স্থলেনান নদবী : দ্বিতীয়, ইন্দো- 
পাকিস্তান ইতিহাস, সভাপতি-_ ডক্টর আই. এইচ. কুরেশী। দ্বিতীয় 
বিভাগে পতিত প্রবন্ধ গুলির আলোচ্য প্রধানতঃ ভারতের মূসলিন যুগের 
ইতিহাস! ত! ছাড় এই শাখায় ব্রিটিশ যুগ সম্পকফিত তিনটি প্রবন্ধ ও 
পঠিত হয় 

পাকিস্তানে সম্প্রতি যে এতিহাসিক গবেষণার 258 চলছে 
বিশেষতঃ সম্মেলনের বিভিন্ন সভাপতিদের অভিভাষণ পেকে তাব প্রকুতি 
কিছুটা বোক! যায়। স্বতাবতঃ এ প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য মুললিম যুগ ও 
বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামিক ইতিহাসের আলে[চন।। কিন্ত প্রাকৃ- 
সুসজিম ও প্রাগৈতিহাসিক যুগ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়েোজ্রনীয়ত।র 
কথাও কর্ণেল হালিনের ভাষণে উল্লিখিত হুয়। মূল সভাপতি ভার 
ভাবণে উপাদানসংগ্রহের প্রচেষ্টা এবং এজন্য লানা দেশ থেকে মূল 
উপাদানের প্রতিলিপি আনাবার ব্যবস্থার কথ। বলেন । তবে এ বিষয়ে 
পাকিস্তানে এ পর্য্যন্ত কি কর! হয়েছে তার ভাষণে সে সম্পর্কে কোনও 
তথ্য নেই। 

ভারতের সুস্লিন যুগের ইতিহাস যে হ্যেচ্ছান বা ভুলক্রমে 
অসুসলমানের হাতে বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করেছে_এ অভিযোগ বিভিন্ন 
ভাষণেই উল্লিখিত হয়েছে । এ প্রসঙ্গে লব্দপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিক ডক্টর 
কুরেশীর বক্তব্য বিশেষ লক্ষণীয় । ভারতীয় ইতিহাসে ইসলামের দান 
সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমর! এই দেশকে যে শাসনপঙক্ছতি এবং শ্বাসন- 
ব্যাপারে উতৎকর্ণত দান করি, ইতঃপূর্ব্বে তার [সঙ্গ তুলনীয় ] কিছু 


কয়েকটি সংবাদ ৬৯ 


[ এদেশে ]জান। ছিল না হিন্দু মনের উপর বহু শতাব্দীর মৃতভাষ। 
সংস্কৃতির সত্যাচার বোস করে আমর! বুক্ছিগত, সাহিতাক এবং সাস্মিক 
কম প্রচেষ্টার পথ মুক্ত করি---। ধনের ক্ষেত্রে ইসলামের সঙ্গে সংল্পশ 


হিন্দু তথচিন্তাকে যুক্তি ও পদ্ধতি দান করে; ইতংপুবেধ এই তবচিন্ত। 
কখনও এইভাবে যুক্তির পথে স্থসংযত হয় নি ।---আামাদেরই 
শ।সনাধীনে ধনীয় হত্যাকাণ্ডের সমাপ্তি ঘটে এবং নরলারী প্রথম 
উপলব্ধি করে ঘে ধমণচরূণের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন-..।” 
[ “We gave to this land a system of governmcnt 
and standard of cfliciency in the administration 
which had not becn known before...-by removing the 
tyranny of Sanskrit, which had bccn a dcad language 
for centuries, over the Hindu mind, we opcnced the 
flood-gatcs of intcllcctual, literary and spiritual activity. ... 
In the realm of rcligion, contact with Islam gave logic 
and method to Hindu spcculative thought which had 
never 10001) 00151191004 into rational channcls to such an 
extent beforc....It was under our rulc that rcligious 
massacres came to an cnd and men and women for the 
first timc realised that they had the fullest {freedom to 
practise thcir rcligion....”] অতঃপর তিনি প্রশ্ তুলেছেন, “..-কিন্ত 
কি পুরস্কার আমর! পেয়েছি? আমাদের নিন্দা শর গ।লিগালাঞ্জ 
দুটেছে, আমাদের কীত্তি এবং দান হুই-ই ছোট করে দেখান হয়েছে---। 
গত ছই দল্গকের ইতিহাস থেকে বোঝ! যায়--কি পুঙ্জীভূত আক্রোশ 
এবং স্বণ! আমাদের বিরুদ্ধে জমা ছিল, এবং স্থুঘেগ পেতেই ত। আমাদের 
চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। আজ আমাদের স্বদ্জাতীয় যার! 
ভারতে পড়ে আছেন, ভার! অত্যাচারিত, ঘ্বণিত$ যাদের লিয়ে 
পাকিস্তানি জাতির অধিকাংশ, সৌভাগ্যক্রমে ভার! অত্যাচারের হাত 
থেকে মুক্ত, কিন্ত যে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানসম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী 
রাষ্ট্রে ভয়ে ও আতঙ্কে বাল করছেন, তাদের সত এরাও অপব্যাখা। 
এবং ঘৃণার লক্ষ্াস্থল ৷ ( “...yet what has becn the reward 2 
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We have bccn maligncd and abuscd, our achievement 
and contribution alike bcliteled.... Thc history of the last 
two decades will indicate what pcnt up fury and hatred 
against us had becn smouldering under the surfacc and, 
5 SOOn as it found a {avourable opportunity, it cngulfed 
Us on all sides. Today our kith and kin left behind in 
India are persccuted and despised ; all (11056 who now 
form ihe bulk of the Pakistani nation are fortunately 
free {rom tyranny, but they are targcts of misrceprcscnta- 
tion and hatred no less than the Muslim minority living 
in a state of dread and suspensc in our ncighbouring 
country.” ] পরিশেষে তিনি অধিকাংশ হিন্দু লেখক কি ভাবে 
ইংরাছ্ের মন্টুকরণে মুসলিম শালনের কুৎস! গান করেছেন, সেই বিষয়ে 
আলোচন! করেন। তার মতে--এইসব কথ! স্মরণ রেখে মুসলিন যুগের 
ইতিহাস পুনরা'লোচন। করা প্রয়োজন । । 

রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সেবায় ইতিহালকে গণিকাবকিতে 
নিয়োগ এ যুগে এই প্রথম নয়) এই পথ যার। গ্রহ» করেন 
তাদেরই আনৃষ্টে "মহতী প্রণটি২৮, আর কারও তাতে ক্ষতিবুদ্ধি নেই । 
স্থতরাং ডক্টর কুরেশীর বক্তুতায় কির ক্ষেত্রে যে সর্ধধনাশের স্চনা 
রয়েছে, সে বিষয়ে পাকিস্তানী এভিহাসিকদেরই প্রথন অবহিত হওয়া 
প্রয়োজন । ভ্যানের রাজ্য অবিতভাজ্য বোধে এবং ডক্টর কুরেনী 
শ্রদ্ধেয় ও কীনব্ডিনান সহকর্ম্মী, এই কথ! স্মরণ করে, গভীর ক্ষোভের 
সঙ্গে আমর! ভার বক্তব্য উদ্ভুত করলাম। আশার কথ! এই যে 
পাক ইতিহাস সম্মেলনের অধিকাংশ বক্তৃতা ও প্রবন্ধে ঠিক এই 
মল্৫বৃত্তির প্রতিধ্বনি নেই । 


ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন 


অন্যান্য বৎসরের মত এবারও বড়দিনের ছুটির সময় ভারতীয় 
ইতিহ।স কংগ্রেসের অধিবেশন হবে । মধাতারত সরকার গোয়ালিয়রে 
কংগ্রেসকে আনম্্বণ করেছেন। বিখ্য।ত এতিহাসিক ড্র রাধাকুমুদ 
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মুখে পাধায় লল্মিলনীর মল সভাপতির আলন সঙ দুত করবেন। 
বিভিন্ন শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন ডক্টর রাপাগোবিন্দ বলাক 
€কর্লেকাত।), ডক্টর জর্জ মোরায়েস ( বোশ্বাই ), ডক্টর মহুন্মদ তুশেন 
নাইনার (মাদ্রাজ), ডক্টর আশীর্ব্বাদীলাল শ্রীবাস্তব (আগ্রা) ও ডক্টর 
সুর্ধ্যকুমার ভূইয়া (গৌহাটি )। কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে 
ভারতবর্ষের ন।ন। জায়গা থেকে অএতিহাসিকর। একসঙ্গে নিলিত হন 
এবং বিভিন্ন এতিহালিক বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। 

- ₹তিহাস পত্রিকার পাঠকর! ইচ্ছ। করলে এই সশ্মিলনীতে যোগ 
দিতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সদস্যদের বার! 
সম্মিলনীতে যোগ দিতে আনেন তাদের জন্য থাকবার বাসদ্দব। থাকে 
এবং কাছাকাছি এতিহালিক স্থানক্চলি দেখবার বন্দোবস্ত করা হয়। 
রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছেও যাতায়াতের সময় নানারকম সুবিধা পাওয়া 
যায়। ইতিহাস কংগ্রেসের সাধারণ সদস্থারর বাষিক চাঁদ! দশটাক1। 
এই টাকা ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের কোষাপাক্ষ ডক্টর অনিলচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানে ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত!-১২, এই ঠিকানায় 
পাঠাতে হয়। অধিবেশন সম্বন্ধে কোনও খবর জানতে হলে ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসের কশ্মসচিব ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্তর (১২৫ রাসবিহারী 
এভিনিউ, কলিকাত1-২৯ ) কাছে চিঠি লিখতে হবে। 


বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ $ দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন 


গত ২৩শে আগস্ট, ১৯৫২ তারিখে বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের 
ত্বিতীয় বাধিক সাধারণ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। শ্রীরমেশচন্দ্ 
মজুমদার অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। প্রথমে কর্ম্মদচিব শ্রী আনিলচচ্রর 
বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের কার্ধযাবিবরণী পাঠ করেন । এই বৎসর 
পরিষদ কয়েকটি আলোচন! সভার আয়োজন করে । এই. সব 
আলোচনা সভায় সম্প্রতি প্রকাশিত ইতিহাস-বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থ 
এবং প্রবন্ধাদির আলোচল। হয়। তা’ ছাড়া পরিষদের প্রযোজনায় একটি 
আন্তঃ-কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলা বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের ইতিহ।স বিষয়ে শীভূপেন্দ্রনাথ দণ্ড একটি বক্তৃতা! করেন। 

নতুন বৎসরের জন্য গ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতি, শ্রীইন্দুত্বণ 
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বন্দ্যোপাধ্যায় ও গ্রীসুশেোভন সরকার সহ-সভাপতি, শ্রীঅনিলচন্দস 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্শ্মস(চিব, আমঅরুণক্ুমার দাসগুপ্ত ও শ্রীতপনকুমার 
রায়চৌধুরী সহকারী কর্ম্মদচিব, খ্্ীশিবপদ সেন কোমাধ্যক্ষ এবং 
আঁরমেশচন্দ মজুমদার ও ক্ররনযেন্রকুষ্ণ সিংহ ‘ইতিহাস’ পঞ্জিকার 
সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন ॥ “+ 

স্থির হয় যে এখন থেকে প্রতি মালে আলোচন! সভার 'অঙচ্ুষ্ঠনে' 
হবে এবং.এই সব সভায় ইতিহাল-বিবয়ক' নতুন প্রকাশিত প্রামাণা প্রস্থ, 
পত্রিক!, প্রবন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচন! হবে? সে লন্গুযায়ী গত 
এই সেপ্টেশ্বর, ১৯৫১ তারিখে এই বংসরের প্রণম আলোচন! সভার 
অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় গ্রীরমেশচস্দ্র মজুমদার বিশ্ব-লংঘ পরিকল্পিত 
মানবজাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষন্ধে এবং শ্রীচারুচন্দ্র দাসগ্প্ত 
ভারতীয় পুরা বিষয়ে গত কয়েক বৎসরে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ 
সম্পর্কে আলোচন! করেন । 





ইতিহাস 








ক্ক্ক আন ] অপ্রহাস্ম=৷_ জমান ০৩৫৯৯ [কিিভীক সহম্থ্য! 








ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ্চা 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(হুবাদক-_শ্রণজিৎ গুহ ) 


[ভানতবর্ধেত ইতিহাল সম্পর্কে প্রার স্ববেন্দরনাখের শকহপুণ বকুতাডি এই 
প্রথঘ বাংল[ভালাও অনুদিত হইল) গ্টাশনল লাইব্রেরীতে এই বক্তার দ্বে 
দুটি সংস্করণ বক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানা বালু হে ১৮৭১৬ লালের "৪পেজুল 
শনিবার ‘ইদং মেন্ল্‌ ইউনিহল" নামক প্রতিষ্ঠানের বাংপবিক সভাছ শ্যাবর সুৱেজ্জনাথ 
এই বক্তৃতা কনেন। এই সুদীর্ঘ ভাবণের লদঘ তিনি ভাহার দ্ব চাবদনর ও কবিতা, 
অন্যুধারণ স্বতিশক্তি ও ভারত তিতাসের গভীর হান ব্যতীত কোন প্রকার 
লিখিত স্মারক লিপির সাহাহা গ্রচণ করেল লাই! বাবু কুষঃমোহন মলিকের 
ফলিকাতাস্থ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হুদ্, এবং সভাপতি ছিলেন হাইকোটের 
উকিল বাবু ভৈৱবচন্দ বালাজা। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাক্ষালী ঘখন মধীন জ্বাতীপরভাবোধে আব্মস্থ হইতে স্থুরু 
করে, তখন-রাজনৈতিক উচ্চাপার সক্ষে সঙ্গে স্বদেশের এতিহ, সংস্কৃতি, অতীত 
গৌরব-_-এক কথায় ভারতের ইতিহাল সম্পর্কেও এক নতুন মৃলাবোধ ক্রমশঃ 
আত্মবিকাশ কবে। এই আগ্রত ইতিহছাল-চিজ্ঞা নিদর্শন নীলমণি বসা, 
বাছেন্্লাল মিত্র. রযেশচত্ দত্ত প্রমুখ এতিহাসিকজেত য5নায় । কিস্ক ইতিহাল 
চলাই ধভাগের বিশেষত্ব ছিলনা ধেঘন রামমোহন, বিগ্তাপাগার, দীনবন্ধু, বন্ধিমচন্দ 
প্রমুখ মনীঘীদের নানা রচনা, বিত্তুতি ও কাধ্যকলাপেও এক নতুন এতডিছাসিক 
দুর লক্ষান পাওঘা! ঘাঘু। স্যার স্ববেন্দনাথের এই বক্তৃতাটিও উনিশ শতকে 
বাঙ্গালীর ইতিছাসচিশ্থাব এক মূল্যনান নিদর্শন । ] 
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ভত্রমশোদয়গণ, 

আমাদের চারিপাশের ঘটনাবলী অনাবৃত দৃষ্টিতে পর্ধাবেক্ষণের 
ক্ষমত! ধাহাদের আছে তীহারাই বেদনার সঙ্গে একটি সমস্য! লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবেল। আমাদের সকলেরই পক্ষে ইহা এক গুরুতর 
চিন্তার বিষয় । মানুষের জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রে লেখক আমাদের মধ্যো 
আছেন। কবি, ওঁপস্কাসিকক সমালোচক, অনুবাদক, আইল, 
গশিতশান্্ দর্শন এমন কি জডবিজ্ঞানের কোন কোন দুরূহ বিষয়েও 
লেখক আমাদের মধ্যে বর্ধমান । কিন্ত জ্ঞানের একটি প্রপণান বিভাগ 
আমাদের কাছে এখনও এরকবারেই অনাবিদ্কৃত । অথচ ইহা এমনই 
একটি প্রদেশ যেখানে উৎসাহী অন্থসন্ধানী অমূল্য রত্বভাণ্ডার খু'জিয়, 
পাইতে পারেন, যেখানে আমরা অতীত গৌরবের স্মতিস্ত পের মধ্যে 
বিচরণ করিতে পারি, যেখানে মামরা বাল্মীকি, ব্যাস, পাণিনি, পতঙলি। 
গৌতম ও শঙ্করাভার্যা প্রমুখ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ট মনীষীদের সাহচর্য 
লাভ করিতে পারি। বিষয়টি স্বদেশের ইতিহাস চর্চচ!।। আজ 
সন্ধ্যার এট সভায় এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
চাই । ইতিহাস চর্চার বচছবিধ সুবিধার কথ! উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। জাতির তুঃখনিবারণ বা উল্লতিবিধানের কথা অনেক শাশ্রেই 
লিখিত আছে । স্বদেশের ইতিহাস চর্চা হয়তো তেমন চিত্তাকর্ষক 
নয়। তথাপি ইহা গভীর তাৎপর্ধাপূর্ণ ঘটলাবলীতে সজীব; অকৃত্রিম 
ও অকপট দেশপ্রেমিক হাদয় ইহাতে একাস্তিক ও সশ্রস্ধক অনুরাগে 
আবিষ্ট হইবে । আমরা যতই হংস্থ ও অধ্পতিত হই না কেন, এই 
অধঃপতন ঘটনাপরম্পরার পরিণাম মাত্র এবং ইহার প্রতিটি কার্য্যকারণ 
সম্পর্ক ব্যাখা! করে চলে। আমাদের দেশের ইতিহাস পাঠে এই 
মহান্‌ সতোরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মেলে যে নিয়তির কঠোর হস্তের গীড়নই 
আমাদের উপর আসিয়াছে তাহ! নহে, আমরা শুধু অভূতপূৰ্ব্ব 
গুধ্যোগেরই নিরুপায় শিকার নহি, বরং ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার 
ঘটনাবলীর উপর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া ন! দিয়া চেষ্টা করিলে আমরাই 
আংশিক ভাবে এই ঘটলাভ্রেতরকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতবর্ষ ও সারা! 
পৃথিবীর চেহার! ব্দলাইয়া দিতে পারিভাম। এই আত্মবিশ্বাপ যদি 
থাকে তাহ। হইলে আমরা আবার আশায় ও উৎসাহে উদ্দীপিত 
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হইব? যে উদ ছক জাতীয়সত্তায় আমার বিশ্বাস আমর! আনার প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিয়াছি তাহারই বৈশিষ্ট্যস্বক্ূপ যে সকল মহৎ ও দেশপ্রেমময় 
উদ্চোগ চারিদিকে গড়িয়। উঠিতেছে তাহাও এই আশ্বাসে আরও 
সন্জীবিত হইয়। উঠিবে । 

কিন্তু আলোচনার স্ুরূতেই একটি প্রকাণ্ড সমস্য! দেখ! দেয়। 
আমরা জানি যে সনগ্র সংস্কৃত সাহিতে একমাজ এতিহালসিক রচন। 
খৃষ্টীয় ছবাদশ শতাব্দীতে কহলন পণ্ডিতের “রাজ্তরক্গিনী” বা “কাশ্মীরের 
ইতিহাস” । অতএব কি ধরিঘ। লইতে হইবে যে আনাদের পূর্বপুরুষ 
প্রাচীন ভারতের মহান্‌ আধ্াগণ ইতিহাস রচনাকোৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ 
ছিলেন এবং কখনও ইতিহাস রচন। করিতেন না? তত্রনহোদয়গণ, 
আপনাদের অসুুরোধ করি এই প্রশ্বটিকে নিশ্বোহ ও সংস্কারমুক্ত মনে 
বিচার করিতে । এই প্রসঙ্গে আন্মুন আমর! ভাবালুতার বদলে 
অচপল যুক্তির বিচারই মানিয়! লই, এবং দৈবাৎ সেই বিচার যদি 
আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধেও হয় তথাপি সখেদে কিন্তু সবিনয়ে 
তাহ! স্বীকার করাই আমাদের কর্তব্য হইবে । অবশ্য আমাদের 
পূর্ব্বপুরুষদের স্থনাম ও ভারতের গৌরব ছুই দিক দিয়াই ইহ! 
সৌভাগোর বিষয় যে আমাদের সিদ্ধান্ত একেবারেই উক্তপ্রকার 
হওয়ার হেতু নাই ; এবং আপনাদের বিবেচনার ভ্রন্তা আনি যে সকল 
যুক্তির অবতারণা করিতে চাই তাহা হইতে একথ! খুবই সম্ভব বলিয়া 
মনে হইবে যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ ইতিহাদ রচনা! কৌশলের সঙ্গে 
পরিচিত ছিলেন, ইতিহাল ভাহার। লিখিতেনও, তবে এই স্ব 
ইতিহাস যে সামাদের হাতে পৌঁছায় নাই তাহার কারণ এই যে 
আমাদের এই দেশ বহু বিপ্লব ও ছহখ্যোগের মধ্যে চালিত হইয়াছে; 
ভাঙাড়া ব্রাহ্মণদের অসাবধানত। ও আমাদের জলবাম্ুর বৈশিষ্টাও 
ইহার অন্যতম-কারন। 

বিরযোগ্য ইতিহালের পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষের আবির্ভাব দারায়ূসের 
সাআঞ্জোর অগ্তর্গভ একটি প্রদেশ হিসাবে এবং সেই সময় হইতে 
ভারতের অবস্থা! আর কখনও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় লাই । 
ক্ষত্রিয় সাস্ত্রা্যের পরে মুললমান সাস্সান্ত্য আসে, এবং তারপর বৃটিশ 
ল।আজ্য মালিয়। ইহাদের সকলকেই মান করি দিল। আমাদের 


৭৬ ইতিহাস 


দেশের অতুল মহিমা ও সোৌন্দখ্যের আকর্ষণে এবং ইহার অসাধারণ 
এশ্বয্যের লোভে বেপরোয়। হানাদারের দল বারংবার হিন্দুস্থানের উর্বর 
ভূমিতে বন্যার মত নামিয়। আসিয়া চতুদ্দিকে মৃত্যু ধ্বংস ও সর্বনাশ 
ছড়াইয়। গিয়াছে । আমার বক্তব্য এই যে, এই সকল ধ্বংসাত্মক 
আক্রমণের মধ্যেই আমাদের প্রাচীন এঁতিহাসিক রচনাবলীর সমস্ত 
চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে ; এবং এই সিদ্ধান্ত আরও জোরদার হয় যখন 
আমি স্মরণ করি যে বহু সংস্কৃত গ্রশ্থ আমাদের হাতে পৌছায় 
নাই, আবার যে সব রচনা আমর! পাইয়াছি তাহাও আংশিকভাবে ও 
বিক্ষিপ্ত অবস্থায় । এই সব ধ্বংসকারী আক্রমণেও যাহ! করিতে পারে 
লাই, সে কাজ সমাপ্ত হইল জ্রাক্ষমণদের অসাবধানত! ( তাহারাই সমস্ত 
সংস্কৃত গ্রন্থের রক্ষক ছিলেন ) ও এদেশের আবহাওয়ার ফলে । 

আমি এখন এমন কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিতে চাই যে 
আমার এই সামাম্থ বৃদ্ধিতে তাহা হইতে একথা! খুবই সম্ভব মনে হয় 
যে আমাদের পিতৃপুরুষগণ ই/তহাস রচনার কায়দ! কি তাহ! জানিতেন 
ও ইতিহাস রচনা করিতেন । 

প্রথম খুক্তিটি আন্ুমাণিক। ইহ! কি আদে যুক্তিসঙ্গত বালয়! 
বোধ হয় যে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি 
জ্ঞানের নান! বিভাগে এতথানি অগ্রসর হওয়া সত্বেও ইতিহাসের 
যে প্রাথমিক ধরণ অর্থাৎ তখনকার ব্রাজা ও রাপীদের কথ। ও কাজের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সহুঞ্জ কৌশলটি জানিতেন না? জ্ঞানকাণ্ডের 
বিভিন্ন শাখা পরস্পর সংবন্ধ, একটি অপরটির সহিত জড়িত; অপর- 
গুলিতে প্রগতি ছাড়া বা তাহাতে আলোকপাত ব্যতীত কি ইহার যে 
কোন একটিতে প্রগতি সম্ভবপর 1 তাছাড়া আইন শাস্ত্র দর্শন 
জেযাতিবিজ্ঞান প্রভৃতি কয়েকটি অতিশয় কঠিন ও হুরূহ বিদ্যায় হিন্দুদের 
আশ্চর্য্য অধিকারের সঙ্গে ইতিহাস রচনা কৌশল সম্পর্কে অথণ্ড অজ্ঞতা 
এবং এতিছালিক রচনার এই একস অভাবের সঙ্গতি কোথায়? 

কিন্ত, আসন আমর! আই আনুমাপিক যুক্তির ক্ষেত্র হইতে দৃঢ়তর 
ক্ষেত্রে পদার্পণ করি । আকবরের বিখ্যাত মন্ত্রী আবুল ফভলের নাম 
আপনার! জ্ঞানেন। তিনি ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একটি কাঠামা 
চন! কথিয়।ছিলেন। মসিয়ে আবেল রেমুস! খুবই স্কাঘ্য প্রশ্ন তুলিয়- 
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ছিলেন যে আবুল ফজল তাহার ভারত ইতিহাসের উপাদান পাইলেন 
কোন সুত্রে? এই উপাদান যদি কল্পানপ্রন্থৃত লা হয় তাহা! হইলে 
নিশ্চয়ই ইহ! আরও প্রাচীন হিন্দু লেখকদের নিকট হইতে প্রান্ত । 

ইহা! ছাড়া আরও নির্ভরযোগ্য একটি যুক্তি আছে । খৃষ্টীয় ৭ম 
শতাব্দীর প্রায় স্ুরুতে, এক বিখ্যাত চীন! পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে 
আসেন। তাহার নাম হিউয়েন সাঙ_। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ শ্রমণ, 
তাহার ধর্শ্মের পীঠস্থান মগধে তীর্থ করিতে আলিয়াছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত প্রথর ধীশক্তি, প্রচুর পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা ও গভীর প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন। প্রায় ১৫ বতসরকাল ভারতবর্ষে অবস্থানকালে 
তিনি সংস্কৃত সাহিতা অধায়ন, বৌদ্ধ ধৰ্ম্মগ্রন্থাদির অশু'লপি প্রন্্রত 
কর! ও যে নহান বিচিত্র জাতির মথধ্ো তিনি বাস করিতেছিলেন 
তাহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও সামাজিক (ক্রয়াকাণ্ড সম্পর্কে 
পরচয় অর্জনের সাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। হিউয়েন 
সাঙের ভ্রমণক্কাহিনী সম্প্রতি মলিয়ে স্তানিস্লাস্‌ জুলিআ কর্কুক ফরাসী 
ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। অতএব দেখ যাক, আমাদের আলোচনায় 
এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি সম্পর্কে এই বিখ্যাত চীন। প্ধাটকের বক্তব্য 
কি। তিনি বলেন ঘে ঘটলাবলখর বিবরণ লিবিযু! লাধিবার দামিসত্ব 
স্যান্ত ছিল এক ধরণের বিশেষ কশ্শ্রচারীর উপর ; এবং এই সকল 
বিবরণীকে বল। হইত নীললীট ব1 নীলবর্ণ সস্কলন । কিন্তু ঘটনা বিবরণী 
ইতিহাস ছাড়া আর কি? অতএব আমি যে সিন্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্ট! করিতেছি, _অর্থাৎ আমাদের পূৃর্ববপুরুষগণ সম্ভবতঃ ইতিহাস 
বচন! কৌশল জ্রানিতেন ও ইতিহাস রচনাও করিতেন__-এই বক্তব্যের 
সমর্থনে আমরা অতিশয় ধীমান এসন জনৈক লেখকের সাক্ষ্য পাইতেছি 
যাহার সত্যভাষণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ লাই এবং যিনি নিরস্তর 
পর্য্যবেক্গণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। 

কিন্তু ভদ্রোমহোদয়গণ, ইহা ব্যতীত আরও একটি যুক্তি আছে। 
সম্ভবতঃ আপনার! সকলেই চাদ ও তাহার গাথার কথ! শুনিয়াছেন। 
স্বদেশের স্বাধীনতার বেদীযূলে বাহার রক্তদান করিয়া জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন সেই হিন্দু বীরদের শেষ প্রতিনিধি পৃথীরাজের গৌরবময় 
কাহিনীর বিবরণ এই চারণ চাদই রুচন। করিয়া গিয়াছেন। চাদ 
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তৎকালীন আরও অনেক চারণ গাথার উল্লেখ করেন, কিন্ত তাহ! 
আমাদের গোচর হয় নাই । অতএব, মনে হয় যে আমদের দেশের 
অনতিদূর অতীতে এই সমস্ত চারপকাব্য আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু চারণদের কবিতা অপরিণত ইতিহাস ছাড়! 
আর কি? আমাদের যদি অপরিণত ইতিহাসই থাঝিয়া থাকে তাহ! 
হইলে ইহ। কি একান্তই সম্ভবপর নয় যে “পরিণত* ও সত্য ইতিহাসও 
আমাদের ছিল? আমার প্রশ্ন এই যে এমন কি দৈবঘুর্ঘথটন। উপস্থিত হয় 
যে হিন্দুমানস এই একটি দিকেই খর্বব হইয়া যায় অথচ জ্ঞানের অন্যান্য 
বিভাগে প্রায় অতিকায় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়? 

অতএব, ভদ্রমহোদয়গণ, পূর্ব্বোল্লিথিত আমন্মাণিক যুক্তি; আবুল 
ফজ্রল প্রণীত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাঠামোর ভিত্িতে, অস্থমাণ, 
নীললীট সম্পর্কে হিউয়েন সাতের সাক্ষ্য এবং চাদ ও অন্যান 
চারণ কবিকৃত গাথার অস্তিত--এই সকল যুক্তিপররম্পর। হইতে ইহ! 
একান্তই সম্ভবপর বোধ হয় যে আমাদের পৃর্ববপুরুষগণ ইতিহাস 
রচনার পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিলেন ও ইতিহাস তাহারা রচন। 
করিয়াছিলেন । 

কিন্ত একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং এই প্রশ্ন করা খুবই সঙ্গত যে 
মানুষের জ্ঞানের সমস্ত বিষয়েই সংস্কৃত রচনাবলী পৃর্বেবাক্ত ধ্বংসাত্মক 
আক্রমণগুলির হাত হইতে রক্ষা পাইল অথচ একখালিও এতিহাদিক 
রচন! রেহাই পাইল না, প্রাচীন ভারতের চিহ্ন বহন করিয়া কোন 
ইতিহাসই আমাদের হস্তগত হইপ না_-এই আম্চর্যয ছটন কি করিয়। 
ঘটিল? এ বিষয়ে আমার একটি ব্যাখা! স্মাছে। তবে তাহা 
সম্তোষজনক কিনা সে কথা বিচারের ভার আপনাদের । ঘটলাবলধর 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ভার ছিল সরকারী কর্ণ্মচারীদের উপর। রাষ্ট্র 
তাহাদের নিয়োগ করিত । নীলপীটগুলি ছিল সরকারী দলিল বিশেষ 
এবং অন্যান্য সরকারী দলিলপত্রের সহিত ভাহ। প্রালাদে ব! হৃণ্গ রক্ষিত 
হইত। কিন্ত সেকালের ভারতবর্ষে নিরন্তর রা্রবিপ্রব, নির্ভর এক্তপাত, 
রাজবংশের নির্ভর পরিবর্তন ঘটিত। দুর্গ ও প্রাসাদগুলিই ছিল 
আক্রমণের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য । এইগুলি বারংবার আক্র।স্ত হইত, ইহাদের 
ধনসম্পদ লুষ্ঠিত হইত: রক্ষিত দলিলপত্র তছনছ হুইয়! যাইত । এই 
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ভাবে আন্যান্য সরকারী কাগত্রপত্রের সহিত নীশপীটগ্ুলিও ন্ট হইত। 
এই ভাবেই আমাদের পুরাবৃত্তের সমন্ত চিন্ছ লোপ পাইত । 

কিন্তু ভ:জ্রামহোদয়গণ, যদি ইহাও বোধ হয় যে আমাদের 
পূর্ব্বপুরুষগণ ইতিহাস রচনার কৌশল সম্পর্কে অন্ত ছিলেন, তাহাও 
এমন কিছু শিম্দার্গ নহে। কারণ, ইতিহাস বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায় 
তাহা! গত শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এমন কি ইউরোপেও বিদিত 
ছিল ন! । যে ফরাসী বিপ্লব স্বাধীনতার অরুপোদয় সুৃচিত করিয়াছে, 
মানুষের মনকে চিন্তার বহু অজ্ঞাত প্রদেশে অভূতপূর্ব্ব বিজয়ের সন্ধানে 
অতিকায় পদক্ষেপে সঞ্চালিত করিয়াছে, সেই মহান বিপ্রবের পূর্ববাহ্ছে 
বুদ্ধির আগতে যে আন্দোলন ও আলোড়ন ঘটে তাহারই মধ্যে প্রকৃত 
অর্থে ইতিদ্বাস চর্চা স্বর হয় । 

কিন্ত, আমাদের লিতৃপিতামহুগণ ইতিহাল রচনার কৌশল সম্পর্কে 
ওঘাকিফহাল থাকুন আর নাই থাকুন, আমাদের একান্তই উচিত 
স্বদেশের ইতিহাস অধায়নের কান্দে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ 
করা । আশ! কর্রি যে উপস্থিত প্রতোক ব্যক্তিই দেশপ্রেমিক, 
আমাদের এই দীন পিতৃস্ৃমির দুঃখে প্রতোকটি হাদয় সমবেদনায় 
'্পন্দিত । আপনার! যদি সত্যিই দেশকে আবার জাগাইয়। 
তুলিতে চাহেন, দেশকে গরীয়ান ও এরশ্বধ্ামস্ডিত দেখিতে চাহেন, 
তাহা হইলে ইহার দোবক্রটি দ্রঃখতুদ্দিশ!। সম্পর্কে আপনাদের সম্পূণ 
অবহিত হওয়। দরকার? চিকিৎসার আগে দরকার রোগ নির্নন্ন। 
কিন্ত ভারতের যে দৈন্য, যে ব্যাধি তাহাকে জীর্ণ করিয়। ফেলিতেছে, 
তাহ! কেবলমাত্র একদিনে ঘটে নাই । ইহার মূল স্বদূর অতীতে 
নিহিত । ভারতের নব-অত্ুদয় বিধানের পূর্ব্যে তাহার অতীত পরাীক্ষ! 
করিয়। দেখা দরকার । সুতরাং যে দেশপ্রেমিক সতাই দেশসেব। 
করিতে ইচ্ছুক তাহার অবশ্যই উচিত দেশের অতীত ইতিহাস 
অধ্যয়ন করা । 

কিন্ত আরেক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ভারত ইতিহাসের 
চর্চচ। খুবই দরকারী বোধ হুইবে। ভারতে ইংরাজ সরকারের নীতি 
এদেশের ভাগ্য গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে, এবং ভারতের 
জাতীয় চরিত্রেও ইহার প্রতাব অল্প নহে। অতএব ভারতে বৃটিশ 
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গভর্ণমেন্টের নীতি বুঝিতে হইলেও আমাদের উচিত স্বদেশের ইতিহাস 
পাঠ করা । 

ইংরাজ্ঞ লেখকগণ আনেক সময় যেভাবে ভারতের ইতিহাস রচনা 
করেন, অতি সংক্ষেপে হইলেও সে কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ ন! 
করিয়া পারি না। এই সকল যশস্বী লেখকের নিকট আমরা 
ধে কতখানি উপকৃত সে সম্পর্কে অপর কোন ব্যক্তি অপেক্ষা 
আমি কম সচেতন নহি । তাহারা এই কাঞক্জেযে কত বাধার সম্মুখীন 
হইয়াছিলেন সে সম্পর্কেও আমি সচেতন । তাহাদের ক্ষেত্রে এই বাধা 
খুবই বড়ো হইয়! ওঠার কারণ, তাচ্াারা বিদেশী এবং যে দেশের ইতিহাস 
তাহার! রচন! করেন সে দেশ সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান সানান্যাই । কিন্তু 
ইংরাক্র লেখকদের নিকট আমাদের হণ যতই থাকুক না কেন, সত্যের 
নিকট আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশী: এবং সতোর খাতিরেই তাহাদের 
ভুলক্রটির দিকে দষ্টি আকর্ষণ কর! আমাদের কর্তব্য । 

অধিকাংশ * ইংবাজ লেখকই ধরিয়া লইয়াছেন যে অন্ধকূপ 
হত্যাকাণ্ডের জ্চ দায়ী সিরাজ্ঞন্দৌল্লা । সিরালের শ্রায় ব্যক্তির রক্তকল্ক 
অপনোদন "আনার উদেশ্য নহে। তাহার আসল চরিত্র যা তাহ! 
অতিরছিত করিতে আমি চাই না। আমার ইচ্ছা শুধু এই 
যে তাহার প্রতি সুবিচার করা হউক । সুবিচার যাচার সবচেয়ে 
কম প্রাপ্য সেও যখন বিচারের দেবদুতের করুণাময় পক্ষপুটে 
আশ্রয় পায়, তখনই বিচারের সাহাত্মা। অতএব আমার প্রস্তাব 
সিরাজদ্দৌলার হ্যায় ব্যক্তির প্রতিও স্ববিচার কর! হউক। 
ভক্রোমহোদয়গণ, আমার মতে অন্ধকূপ হত্যাকান্ডের সঙ্গে সিরাজের 
কোন সম্পর্কই ছিল না. বা থাকিলেও সে শুধু ঘটনার পরে গৌণ 
সহযোটী হিসাবে । 

এই বক্তব্য প্রমাণের অন্কচ আমি আপনাদের অনুরোধ করি ১৭৫৬ 
সালের ২*শে জুনের ঘটনাবলী কিছুক্ষণের অন্ত আবার স্মরণ করিতে । 
এ দিনই ফোট উইপিয়ম হুস্তান্ত'রত হয়। ধর্গৰধঙলের পর মিঃ 
হলওয়েল ও আরও ১৪৬ জন ইংরাজ্র বন্দীকে বেড়ীহাতকডা পরাইয়া 





ক বৰ৷: বলা উ16ত 'অনেক'-প যারে ও লেওযেল নামক এতচহাদিকব্বর । 


ভারী ইতিহাসের চৰ্চ! ৮১ 


মিরাজদ্দৌলার সনক্ষে আনা হয়। সিরাজ তাহাদের শিকল খুলি! 
দিতে আদেশ দেন এবং মিঃ হুল ওয়েলকে আশ্বস্ত করেন যে তাহার ব! 
তাহার সঙ্গীদের কাহারও কোন অনিষ্ট কর! হইবে না । রাত্রিতে নবাব 
বিশ্রাম করিতে যাইবার পর দেখ! গেল যে বন্দীদের সকঙাকে নিরাপদে 
আশয় দিবার মত প্রশস্ত স্থান নাই । শেষে স্থির হইল হে 
সৈল্গাবাসের কয়েদখালাযই রাখা হইবে । ১৮ বর্গ ফিট আম্মতনের 
ছোট একটি কানর|। এই সশ্বাস্থাকর পরিসরহ্থীন স্থানে জুন মাসের এক 
শত্যন্ত গুনোট রারিতে একশত ছেচল্লিশ জন ঈংরাছ বন্দীকে ঢুকাইযা 
দেওয়া হল । সেই ভগ্মাবছ রাত্রির -মশ্মাস্তিক ঘ্টলাবলশ আমরা 
সকলেই জানি এবং নবাব লিরাজন্দৌলাকে আমরা যতই নিঙ্দগোষ 
সাব্যস্ত করি ন! কেন, যে সব ঈংরাছ্ছ এই নিষ্ঠুর ও বহুলাংশে অন্যায় 
দণ্ডের শিকার হইল, তাহাদের প্রতি সম্বগভখর অন্গুকম্প। প্রকাশ ন 
করিয়া পারা যায় না 1 প্রভাতে এই পৈশাচিক কাণ্ডের কথ! 
আলা গেল । ১২৬ ভ্রন বন্দীর আধা কেবলমাত্র ২৩ জুন জীবিতের 
নিকট তাহা তদের অবর্ণনীয় ক্লেশের কথ। শোনা যায়। এখন আমার 
প্রল্ন এই যে এই ঘটনা হইতে কিভাবে বোঝা যাইতে পারে যে এই 
বীভৎল কার্ধাকঙ্াপের সঙ্গে নবাবের কোন সম্পর্ক ছিল? উহা যে 
নবাবের ভুকুমেই করা হয় তাহাও কেহ বলেন না বন্দীরা! যখন 
গারদে কঠিন যন্ত্রণা কষ্ট পাইস্ডেছিঙ্জেন তখন নবাব নিড্রিত ছিলেন, 
একথাও স্বীকৃত ৷ বস্ঘতঃ এই ঘটন। ঘটি যাওয়। ও প্রতিকারের অতীত 
হওয়ার আগে তিনি যে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত ছিলেন তাহা 
প্রমাণ করা যায় না। যে অনুকম্পার বশব্ন্তী হইয়া তিনি ইংরাজ 
বন্দীদের শ্রর্থল মোচলের আদেশ দিদ্রাছিলেন তাঁচার সহিত ঠিক 
পরবন্তা বীভৎস নিষ্ঠুরতার যে অভিযোগ আনীত হইয়াছে, ইহার" 
সঙ্গতি কোথায়? তিনি যদি সত্যই ১৪৬ জন বন্দীকে হত্যার হুকুম 
দিয়া থাকেন, তাহ! হইলে কি আর ২৩ ভ্রনকে এই পাশবিক 
অপরাধের কাহিনী ও যন্ত্রণার কথ! প্রচারের সুযোগ দিবার জন্য 
তাহাদের প্রাণ লইঘা পরিত্রাণের স্থুঘোগ দিতেন? তবে এই 
প্রশ্ন কর। যাইতে পারে যে তিনি ঘদি এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের 
সহিত আদে জড়িত না থাকেন তে। ইহার জন্য দামী বাক্তিদের কোন 
ন্‌ 


৮২ রতিহ্বাস 


সাঙ্গ} দিলেন না কেন । মনে রাখিতে হইবে যে সিরাজ্ুদ্দোল! এক 
প্রাচা নূপতি এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যেও তিনি অতি 
নিকৃষ্ট প্রকৃতির ছিলেন। কোন সুক্ষ অন্থভূতির বোধ তাহার ছিলনা । 
বরং অপরপক্ষে তিনি যে প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্যই 
ছিল সমমঙ্ুধ্যহৃদয়ের সমস্ত উদার গ্রণাবলী বিনষ্ট করিম দেওয়!। 
অলহিফ্ুতা, আলস্য ও ধৰ্শমবিমুধতায় দীক্ষিত হইবার ফলেই তিনি 
মামুবের হুঃবকক্টে সমবেদনা প্রকাশ করিতে জ্রানিতেন না । সভাসদগণ 
তাহাকে এই কথাই ভাবিতে শিখাইয়াছিলেন যে তিনিই এই 
ব্রচ্মাণ্ডের অধীশ্বর, বাকি দুনিয়ার স্যটিই হইয়াছে শুধু তাহার স্রখ- 
সুবিধা বিধানের ভ্ল্য। শিক্ষাদীক্ষ। ও মেজাজ এই ধরণের হওয়াতে 
তিনি হয় তো এই সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা প্রচণ্ড রসিকত! ধরিয়া 
লয়! ভাবিয়াছিলেন যে উহার শুল্ণু দায়ী বা ক্তিদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল 
তাহার মলোরলনের চেষ্ট।। ও 

ভারত ইতিচাস সম্পর্কে ইংরাড লেখকদের আর এক প্রকাণ্ড 
ভুলের প্রতি মাপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই । ছিতীয় শিখ 
যুচ্ছেতর প্রান্কালের ঘটনাবঙ্গীর সঠিত ইহ! জড়িত । অধিকাংশ ইংরাজ 
এতিহালিকের মতে দ্বিতীয় শিখযুচ্ছের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিখদের, অতএব 
তাহাদের দেশ জোর করিয়া ইংরাকআ রাজোর সঙ্গে যুক্ত করাই এইরূপ 
-কুতন্্রতা ও বিশ্বাসভঙ্গের যোগ্য শাস্তি । তাহাদের মতে, শিখরা ছিল 
ইংরাজদের আশ্রিত । সৰ্ব্বোচ্চ রাঞ্জশক্তির বিরুদ্ধে তাহার! বিদ্রোহ 
করে। যুদ্ধে তাহার। হীনবল হইয়! পড়ে। ইহারই স্বাভাবিক 


* কিছু (সরাগক্মেলা সত্যই অঞ্চকূপ হতার জগত দাসী হইলেও, বোধ হয় খাষাকে ঘুষ 
ফঠোরজাবে [ক্যা কচ ছা লা। তাঁহার রাজত্বে? প্রায় পঞ্চাশ থসঙজ পূর্বে খু/ডার অপেক্ষা! 
জনেক হেল) গুলী এক ঘা] অনেক বেশী সভ্য এক আতর হতে ইছ। অসশেক্ষ। আরও আনেক বেদী 
15 র আরও আনেক লজ্জাকর এক নর্খান্িত হশ্যালীলায লিগ্ড হন। কে অন্থকুশ হৃতাকে অ(বচার, 
দ্ধ ভি ও অনেক পালে জর্জ ভীবলেজ সবচেয়ে হধাপাপ খলয। বিচার কা হইলেও কেছই বংলন 
ন থে গ্রেষকোছ হত্যাকাণ্ড (খাছাতে 5১1 ও বিশ্বালস্থবাতকত! নন্হতা।ছ সহিত মিলিত ছয় ) তৃতীয় 
উইলিগাছের রাজত্বের মহিম এতটুকু খর্ধধ করিয়াছে । উ্টলিযাসের চরিত্র ও তাহা কী স্রঃণ কাছ! 
হরি এতিছ্।সিকরণ নেন্কোর হতাওলীলার অপরাধ অঞডিন1 ক রম, তাহা হইলে নিই দিয়াজ্চন্দৌলার 
পরিণত বয়দ 18 নান! হিয় নদ: দে আয তিন মানু ছন এই গৰল বিবেচনা কনর তাহার 
নিক দিত] ও ব্দশর[ঘ সম্পর্কে আমাদের খুবই উৎ।র মনে বি6া কর) উ0তি। 


ভারতীয় ইতিহাসের চর্চচ। ৮৩ 


পরিণতি তাহাদের দেশ দখল । ভক্রোমহদযুগণ, আনার মনতে কিন্ত 
দ্বিতীয় শিখ যুচ্ধের জচ্ট উংরাজ্র। শিখদেরই সমান দায়ী । বস্তুতঃ 
শিখদের বিড্রোহের মুখে ঠেলিয়। দেওয়া হয়। তিনটি ঘটনার ফলে 
শিখর! বিদ্রোহী হইয়া €ওঠে। অথচ ইহার কোনটিই অধিকাংশ 
ইংরাত্র লেখক উল্লেখ করেন লা, যদিও ইহার জন্য দায়ী ইংরাজ সরকার । 
ঘটনাঞুলি এইরূপ (১) বীর রঞ্জিত সিংহের বিধবা পত্বী মহারানী 
ঝিন্দন কাউরএর নির্ব্ব।সন ; রঞ্জিত সিংহের স্মৃতি শিখদের গভীরভাবে 
আকর্ষণ করিত । (২) তরুণ বয়স্ক মহারাজ দলীপ (সংহ্ের বিবাহের 
অন্ত তারিখ ঠিক করিয়া দিতে ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের আপত্তি ; এই 
ঘটলার ফলের শিখগণ নিজেদের সাআ্সাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান 
হইয়া ওঠে । (৩) সবচেয়ে শক্তশালী শিখ দলপতিদের অস্ত 
রাজ্র। শের সিংহের পিত! সঙ্গার স্বত্রপসিংহের প্রতি ইংলাজদের 
ব্যবহার । 

এই সকল ঘটনার ফলে শিখর! স্বদেশের স্বাধীনতা অশ্ষুণ 
থাকিবে কিন! সে বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়ে । দেশের সবচেক্জে 
সম্মানিত ব্যক্তিদের একজনকে যেভাবে অবাধে অপমান কর! হয় 
তাছার ফলেও শিখর! চঞ্চল হইয়া উঠে । যে রাষ্টরশক্রি তাছাদের 
আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত তাহারই বিরুদ্ধে শিখর! যে শক্ত অভাত্বান 
সুরু করে তাহার কারণ ইংরাজ সরকারের এই সকল ব্যবহার- 
গ্রস্ত মনোভাব । ইহার পরে আর কি বলা যায় যে দ্বিতীয় 
শিখযুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিখদের, আর বুটিশদের আলে 
কোন দোষ লাই? 

সবচেয়ে শেষে যে বিরাট তুলের উল্লেখ করিতে চাই তাহ! অযোধ্যা 
অধিকার সম্পর্কে । অধিকাংশ ইংরাআ লেখকই এ বিষনে এক মত 
যে দেশীয় রাজবংশের অধীনে অযোধ্যায় সাংঘাতিক কুলাসন চলিতে ছিল 
এবং তাই তত্বাবধায়ক শক্তি মনে করে সে দেশটি সম্পুর্ণ অধিকার 
করিয়। লওয়াই তাহার কর্তব্য । ভদ্র মণ্ডলী, আমার কিক ধারণ! বে 
অযোধায় কুশাসনের কথ! কজিত কাহিনীমাত্ত, বাস্তবে উচার কোন 
স্থপ্রত্ষ্িত (তত্তি নাই । অযোধ্যায় কুশালনে থাকিলে নিশ্চয়ই আশা 
কর! যাইত যে সীমান্তবতা বুটিশ এলাকায় অযোধ্যাবালীর। প্রচুর 
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সংখ্যায় চলিয়! যাইবে । কিন্ত এইরূপ কোন দেশত্যাগ ঘটে নাই। 
বরঞ্চ দেশত্যাগের স্রোত বিপরীত দিকেই প্রবাহিত হয় ।৭ অতএব 
অযোধ্যার কুশাসন সম্পর্কে আমাদের আর কি বলার থাকে? কিন্তু 
ইহাই সবধানি নয়। আপনার! লিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ১৮০১ 
সালে লর্ড ওয়েলেস্লি অযোধ্যার এক বিরাট খণ্ড আত্মসাং করেন, 
প্রায় অৰ্দ্ধেক দেশটাই দখল করিয়া লন! দখলের ঠিক পূর্ববাহেে 
€ ১৮৫১) দেখা যায় যে__এ বিষয়ে কর্ণেল শ্লীম্যানের সাক্ষ্যই আমার 
বক্তব্যের ভিত্তি নবাব সরকারের অধীনস্থ আ/যাধ্যার অভিজ্ঞাত 
ভূম্বামীশ্রেবী অক্ষত আছেন, কিন্তু বৃটিশ অধিকৃত অঘোধ্যায় একটিও 
অভিচ্রাত ভূম্বামীবংশের অসন্ডিত্ব নাই। অত্যন্ত স্বপরিক্িতভাবে 
তাহাদের উৎখাত কর হয় । এদেশে বুটিশ সরকারের শাদন যে ভাবে 
চালানো হয় সে সম্পর্ক এই ধরণের ঘটনা] আমাদের মনে অতান্ত 
বিরুদ্ধ মনোভাব স্থটি করে এবং অঘোধ্যার কুশাসন সম্পর্কে খুব 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাইবার আগে এই ঘটন! সম্পর্কে একটু ভাব! 
দরকার । ইহ! ছাড়! আরও একটি গুরুত্বপুর্ণ যুক্তির উত্থাপন 
করিয়াছেন, আমার যতদুর মনে আছে, মিঃ হারম]ান মেরিতেল তৎপ্রণীত 
“স্যার হেনরী লরেন্সের ক্রীবনীর” দ্বিতীয় খণ্ডে । ১৮৭০ সালে 
অঘোধ্যার এক আদমন্থমারী লওয়! হয়। তাহ! হইতে দেখ! যায় যে 
অযোধ্যার লোকসংখ্যা ইউরোপের সর্বাধিক অধ্যুষিত দেশ 
নেদারল্যাণ্ডেরই সমান । ১৮৫৩৬ হইতে ১৮৭০ পধ্যন্ত অযোধ্যায় 
ঘাতিক রাষ্ট্রহূ্যোগ দেখ! যায়। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র 
ছিল অযোধ]!। বহু শহর ধ্বংস হইয়া! যায়। বলহু অধিবাসী নিহত 
হয়, ফসলের খেত নষ্ট হয়। অতএব এ সিদ্ধান্ত খুবই যুক্তিসঙ্গত যে 
১৮৫৬ সালে অযোধার লোক সংখ্যা ১৮৭০র মতই ছিল। কিন্ত 
পর পর কয়েকদ্রন রেসিডেন্টের বননিত ধ্বংস ও সর্ববনাশের ছবির 


* বোনলায়েল জাঠট॥াম থলের ( Oude Blue 7৩০০৮ P 44. ) শ্ত্যপ্রহায হয ৰে ঘতথখানি 
যলা হয় তখনি অতা'চাৰিত হজে জঅবোে|ধ্যাবালীরা (বকটবনভী ধুতিশ ললিত অঞ্চলে 6লিও খাই 
কিন্তু গানি থে হাড$েটছের এবিহয়ে এস কা তাহাদের উৎয়ে গথেহ]দ।সীরা এরকম (হু করে 
বলিয়া মনে ছয় আশ । 


ভারতীয় ইতিহাসের চর্চ। ৮৫ 


সহিত ইনার এল কোথায়? অতএব এই সকল প্রমাণের হিন্তিতে আমি 
সিদ্ধান্ত করিতে বাধা যে পরদেশ গ্রাসের স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণ। 
করার উদ্দেশ্টেই অযোধ্যা কুশাসনের কথ! বল। হয় । 


€ আগামী বারে সসাপ্য ) 
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শ্রীঅযলেশ ত্ৰিপাঠী 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সতাকার ইতিহাস রচনার সুরু উনবিংশ 
শতাব্দীর তৃতীয় দশকে । এই একশো কুড়ি বছরের স্থট্রিকে মোটাখুটি 
চার পর্বের ভাগ কর। চলে । প্রথম পর্বের ব্যান্ক্রফ.ট, প্রেসঝ্ট, মোটুলি 
ও প্ার্কম্টাুনের মত দিকপাল আবিতূরত হন । তাদের নেশ। ছিল 
ইতিহাদ__পেশ! রাজ্রনীতি বা বাবসায়। প্রাক্-ভিল্টারীয় যুগের 
এঁতিহাসিকদের মত তারা ইতিহাসকে লাহিত্যের অন্যত্র শাখ। বলে 
মনে করতেন । ১৮৬৯ সালে মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে জাশ্মান সেনিনার 
প্রথ। প্রবর্ধানের সময় থেকে ১৮৮৪ সালে মাকিণ ইতিহাস পরিষদ 
স্থাপন পর্যন্ত ছিতীয় পর্ব (| সন্ত জাম্মীন বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যাগত, 
ল্াঙ্কের শিষ্য, পেশাদার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী এতিহালিকদের 
সঙ্গে প্রথমোক্ত দলের অনিবাধা সংঘর্ষ বাধে! হইতিহাল সাহিত্যের 
সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে বিজ্ঞানের আদর্শ অনুসরণ করে। ১৮৮৫ থেকে 
১৯০০ সাল পথ্যস্ত এই পরব্রেরই বিস্তার এবং ক্রমবিকাশ । বিন্ঞান- 
মাগা এউতিহাসিকদেনর মধ্যে এক বিষয়ে মতবিরোধ দেখ দেয়। 
এক দল বলেন-_ বিজ্ঞান যেমন বিশ্বপ্রকতির লীলার মধ্যে কতকগুলি 
মৌল বিধান খোজে এবং প্রতিষ্ঠা করে, ইতিহাসও তেমনি ঘটনার 
অন্তরালে এভিহাসিক নিমের অনুসন্ধান করবে । আর এক দল 
বলেন_বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই যথেষ্ট, বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা 
এবং বজ্ঞালিকের নৈর্ব/ক্িিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে এ্রতিহাসিকের 
কর্তব্য শেষ। ১৮৯৩ সালে অধ্যাপক টার্ণার ভার সীমান্তবিষঘ্ধক 
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যুগাস্তকারী মতবাদ উপস্থাপিত করেন। কিন্ত উক্ত দুই দলের 
বাদান্াবাদের মধো তার সম্ভাবনা! সাময্রিকভাবে চাপা পাড় যান্স। 
তৃতীয় পর্বব সুরু ১৯০০ সালে--শেষ ১৯১৩তে । এই সময় পেশাদার 
এঁতিহ্রাসিকদের ইতিহাস-দর্শনের ভিত্তি বছুদিক থেকে আক্রান্ত 
হয়। সমাভস্বিজ্ঞানের নব লব আবিষ্কার এতিহাসিকদের বনু প্রিয় 
স্বতঃসিদ্ধ এবং সিদ্ধান্ত উল্টে দেয়; ল্যাম্প্রেই ও ক্োচে রাযান্কে 
প্রবর্তিত €ঙ্গানিক ইতিহাসের আদর্শ অন্বীকার করেন, যুক্তি 
খণ্ডন করেন; মাব্ড্রীয় দ্বদ্ঘমূলক বহ্তবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের 
পরীক্ষা আরম্ভ হয়; অধ্যপক টার্ণারের অনুসরণে বহুবিধ দু:স৷াহ(সক 
পরিকজন] ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে থাকে, তার অন্ৃকরণে 
সীমান্ত-বাদের প্রয়োগ বুধ বিস্তৃত হুম । ১৯১২ সালে অধ্যাপক 
রবিনসলের নিউ হিষ্ট রি” এবং ১৯১৩ সালে অধ্যাপক চাল'স 
বেয়ার্ডের “যুক্তরা'ট্ররর শাসনতস্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যাধ্য1” রযাঙ্কে-শিহা- 
প্রশিষ্যের আত্মরক্ষার সমূহ চেষ্টা বিফল করে দেয়। 


চতুর্থ পর্বধ আজে চলছে । তার বিশেষ প্রকৃতি স্থির করার সময় 
আসেনি, গতি জটিল এবং বছুমুখী। বেয়ার্চ যতদিন ভাবত ছিলেন 
তার মতবাদ সর্ববাপেক্ষা ক্রোরাঙো ছিল, তিনি অবশ্য শেষকালে 
অর্থনৈতিক ব্যাখা! ত্যাগ করে ক্রোচের আদর্শবাদী বাখার দিকে 
জুকেছিলেন। টার্ণারের শিছাবৃন্দ গুরুর মতবাদকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
অপ প্রয়োগ করেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সাবধানে ব্যবহার 
করে ভাল কল পেয়েছেন । মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ আমেরিকার মত 
মনস্তস্ব-বাতিকগ্রন্থ দেশে অনিবার্য, তার প্রমাণ বুল, অবশ্য আপন 
অভিশয়োক্ি দ্বারা সে বিশ্লেষণ প্রায়শই লাঞ্ছিত । বিখ্যাত নেতাদের 
জীবনীর পুনরালোচনার ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত এতিহাসিক ব্যাখ্যার 
সংক্ষার-সাধন বা ‘রিভিসনিদ্রম’ বর্ত্তমান এতিহালিকদের প্রধানতম 
ব্যদন। আক্রাহাম লিক্ষনের জীবনী এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু গত 
বছর লিক্ষন ও গৃতযু'দ্ধর অন্যান্য রাব্তনৈতিক এবং সামরিক নেতাদের 
নিয়ে অন্ততঃ কুড়ি পচিশখানি বই লেখা হয়েছে । মহাযুদ্ধের প্রভাবে 
সামরিক ইতিহাসের কদর বেড়েছে, বিশেষ করে রণকোৌশলের ওপর 
জোর দেওয়া! হচ্ছে, সংস্কৃতি ও ভাবনার ইতিহাসে আমেরিকার বিশেষ 
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দান লিয়ে তান উইকত্রঃকস্‌ এবং অধ্যাপক কমেজার লোন! 
করছেন । অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঝোক পড়েছে বিখ্যাত 
ব্যবদায় প্রতিষ্ঠ।ন ৰা প্রবিতঘশ। বাণিজাপত্ির জ্ীননীর ওপর, সম্ভবতঃ 
আমেরিকার মুক্ত উদ্ভন প্রথার ( ‘ক্রি এন্টারপ্রাইঙ্জ সিস্‌টেস্‌’ ) 
বিজ্ঞাপনীরূুপে। এ বিষয়ে অগ্রগণ্য কগাশ্থয়ার অধ্যাপক নেভিনস্‌। 
সামাজিক ইতিহাসে ছার্ভার্ডের অধ্যাপক সে লিঞ্জার ( লিনিয়র ) এক 
নৃতন দিক নিয়েছেন সীমান্ত-সমাজের পুজ্ধানুপুজ্ধ অ।লোচনা থেকে 
এীতিহ্বালিকের দৃষ্টি ফিরেছে নৃতন-নাগরিক জীবনের প্রতি । বৈদেশিক 
নীতি নিয়ে অধাপকাীয় আলোচনার অস্ক নাই--ছুই আডানস এবং 
রুজ্রভে/প্টের যুগ তার মধ্যে বিশেঘ ভাবে শালোচিত-_-আমেরিকার 
সদ্যলক্ধ বিশ্বনেতুতের দাবী তার অন্ুর্প্ররণা বলে মনে হয়। 


(২) 


ভজ্দ ব্যাকলাক্ট যখন উচ্চশিক্ষার্থ গটিজেন এলেন-_ তখন জাশ্মান 
রোম্যান্টিক আান্দালন মধ্যপথে । আইকহর্ণ টিউটন বিধানাবলীর 
উৎল খুর্জছেন, স্যাভিনি রোমান আইন বিশ্লেষণ করছেন, হার্ডার, 
সেগেল ও সেলিং জ্ঞাতীয়তাবাদের দর্শন রচন! করাছন এবং হেগেল 
ঘেষণ। করছেন অতীত মানবাস্মার স্বাধটনতা-আভ'প্লার আলেখ্য, 
ইতিহাস ভাগবত শাসনের দৃশ্যপট । উক্ত পরিবেশে পুষ্ট ব্যান্ক্রফটের 
চোখে ইতিহাস ঘটনাবলীর তালিক! মাত্র নয়, বিধাতা-পরিক্জিত 
মানব-প্রগতির ক্রমঃউন্মীলন । কেবল যুক্তি ছার! ইতিহাসের ধার! 
বোঝ! যায় না । কবোধিবলে এতিহাসিক উপল(ব্ধ করেন যে অতীতের 
টন! এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা! এক পূর্ব্বনিদ্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে 
সমন্বিত । সে পরিকল্পনা জাতির রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিকাশের মধ্যে কপ 
পায়, তিনি আমেরিকার ইতিহাসে ভাগবত বিধানের প্রমাণ অন্বেবণে 
অ্রতী হলেন এবং তা পেলেন আমেরিকার স্বাধীলত1 সংগ্রামের মধ্যে । 
১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত “আাবিদ্ধারোত্তর 
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের” (“হিষ্টর্রি অফ দি ইউনাইটেড ষ্টেটস 
ফ্রম দি ভিলকতারি অফ দি ক্রনটিনেণ্ট’) দশব'গডে তার বিস্তৃত 
আলোচনা ব্যানক্রফটের প্রধান কীত্তি। খঁপনিবেশক জীবনের 


৮৮ ইতিছ1স 


সরু থেকেই তিনি দ্বাধীনত! সংগ্রামের ইঙ্গিত লক্ষ্া করলেন । 
গুপনিবেশিক শালনকর্ত্ার সঙ্গে ইপনিবেশিক পরিষদের প্রতি তুচ্ছ 
বাদাস্ুবাদের মধো, অএপগনবেশিক বণিক ও ইংরেজ বণিকের প্রতি 
হ্বার্থসংঘর্ষে তিনি লক্ষ্য করলেন এশ্বরিক ইচ্ছার প্রকাশ । এই 
নাটকের সন্কটকাল উপস্থিত হ'ল ১৭৬৯ খ্্টকের পর লর্ড নর্থের 
মম্তিবকালে, পরিণতি হ’ল তেরটি উপনিবেশের স্বাধীনত! ঘেষণায়। 
এর নায়ক হ'ল যুক্তরাষ্ট্র, শয়তান হ'ল মূঢ় মার্কেন্টিলিষ্ট বণিকসম্প্রদায় 
এবং মুঢতর সংরেছে মন্ত্রীপরিষদ্*ধ সর্ব্বোপরি স্বয়ং তৃতীয় ভাজি । 
ব্যান্ক্রফটের বক্তব্য অতি সরল-_মাকিন জ্ঞাত বিধাতা-নিব্ধা চিত, 
সাকিন রাষ্ট্র এশী কজ্রনালজাত-__তার উদ্দেশ্য বিশ্বের সম্মুখে স্বাধীনতার 
উপর প্রতিষ্ঠিত এক রাষ্ট্রের, গণগোৌরবে বিশ্বাসী এক জাতির স্থমহান্‌ 
আদর্শ স্থাপন । এর নীতি--মত্যাচার এবং অবিচার পতনের কারণ, 
হ্যাতবোধ সভাতার ধারক ও বাহক, তারই আদেশ এক এক দল 
অশ্যান্য দল থেকে আপন পার্থকা উপলব্ধি করে, নিজদের মধ্ো বকা 
অন্ৃভব করে এবং অনিবার্য গতিতে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হয়। 

বল! বাহুলয এই ''ট্রানসেনডেনটাল' আদর্শবাদ ও স্বয়ংলম্পূর্ণ 
আত্মবিশ্বাস জোর পেয়েছিল তদানীস্তন জাকদলীয় গণতন্ত্র থেকে । 
ব্যানক্রফটের ইতিহাস-দর্শন অষ্টাদশ শতাব্দীর 'আ প্রিয়রি’ ইতিহাস- 
দর্শন মাত্র । ভলটেয়ারের সঙ্গে ভার পার্থকা এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বিশ্বনাগরিক আব চাওয়ায় ভলটেয়ারের বিষয়বন্ঘ ছিল বিশ্বজনীন আর 
উনবিংশ শতাব্দীর আতীলতাধাদের প্রভাবে ব্যান্ক্রফটের বিষয় বন্য তার 
স্বদেশ $ ভঙলটেছঘার জোর দিযেতেন সভাতাও সংস্কৃতির, ইতিচগাসের 
ওপর, ব্যান্ক্রফট রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর) উভয়ের উদ্দেশ্য এক, 
উপায় পুপকৃ। উভয়ের উদ্দেশ্য ইতিহাসের অস্ত্র দিয়ে পুর্বপরিকতিত 
মত প্রতিষ্ঠা তথা সমাঙ্গ প্রতিষ্ঠা । গলিত অভিজঞাততন্ত্র ও অধঃপতিত 
ধর্ব্যবস্থাবিরোধী ভঙগটেয়ার চেয়েছিলেন যুক্তিবাদী বাক্তির ভয়; 
উত্তরের বাণিজ্ঞ/পতি এবং দক্ষিণের ভূম্বামীর একাধিপতে।র বিরুদ্ধে 
ব্যান্রুফট চেয়েছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাস্রীনৈতিক 
স্বরা জব! লালে ফার? । 

১৭৭৪ সালের সংগ্রামের মধ্য ব্যানক্রফট্‌ দেখেছিলেন চা্যাকসনীয় 


নাকিন ইতিহাস দশন ৮৯ 


স্বর্গরান্দ্যের প্রস্তাবন। । এদিক দিয়ে ভার বহু মিল রয়েছে মেকলের 
সঙ্গে । ১৮৩২ সালের বিজয়ী হুইপ নেতা স্বতঃই আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
হুইগ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ইতিহাস পড়তে এবং অনিবার্য্য ভাবে ১৬৮৮ 
সালের গৌরবময় বিপ্লব তাঁর বিধয়বন্ত হয়েছিল। ১৮২৮ সালের 
বিজয়ী জ্যাকসন দলের অন্যতম নেতা ও ভ্যানব্যরেন মন্ত্রী পরিষদের 
সদপ্ঠ) ব্যান্‌ক্রফট্‌ ১৭৭৪ সালের সংগ্রামের প্রতি অনুরূপ কারণে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন । উভয়ে পক্ষপাতদোবহ্ষ্ট । ব্যানক্রফট ১৭৭৪ সালের 
সংগ্রামে অন্ঠ কোন দলের, বিশেষত: আডামপপক্ষখয় কোন নেতার 
দান স্বীকার করেন নি। উভয়ে মৌল বিশ্লেষণ এডিয়ে গেছেন। 
জং ওয়াশিংটন এবং হামিস্টন যে ঠিক উদারপন্থী গণতন্ত্রের পুরোহিত 
ছিলেন লা, ইংল্যাণ্ডের মার্কেন্টিলিষ্ট বানিজ্য নীতির সর্বাপেক্ষা বিরোধী 
শক্তি ছিল মাক্কিন-মার্কেন্টিলিষ্ট বাণিজা দ্বার্থ এসব কথ। তিনি 
আলোচনা করেন নি। জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের সর্ধধিধ দোষ এ 
ইতিহাসে বি্ঠমান- উচ্ডুসিত আত্মবিশ্বাস, নিরপ্থূশ আত্মপ্রচার, নিঃসীম 
আশাবাদ । 

ব্যান্‌ক্রফট্‌ যখন শেষ খণ্ড প্রকাশ করলেন তখন শতাব্দীর 
অষ্টম দশক । ততদিনে জ্যাকসনীয় গণতন্ত্রের শক্তি অবসিত হয়েছিল, 
তার ওপর আস্থা) রাখ! সম্ভব ছিলনা । নবীন এতিহালিকবৃন্দ কোম্তের 
মধ্যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এতিহাসিক বিধানের সন্ধান পেয়েছিলেন, 
ব্যাঙের মধ্যে উল্নততন গবেষণা ও বিচারপদ্ধতি | ডারুইন “আ্াতির 
স্ুত্রপাত” প্রায় পনের বছর আাগে লিখেছেন, হার্ববার্ট স্পেন্সারের 
মতবাদ তখন বেদবাক্য। উদ্(রপস্থী গণতন্ত্র তার উদারপন্থা ত্যাগ 
করে ক্ষমাহীনে আীবনযুজ্ধে ঘযোগ্যতমের উদ্বর্তন খুজে পেয়েছে। 
জ্যাকললের আমলে ছোট ছোট গ্রাম্য ধনিক ও ব্যবসাদারদের 
বিভ্তসঞয়ের যে স্বযেগ সুবিধা ছিল, প্রসারিত ধনতম্ব ও ট্রাষ্ট 
কর্পোরেশনের আওতায় তার মূল শুকিয়ে গেছে। গ্রাণ্ট যথন শ্বেত- 
প্রাসাদে, কার্ণেগী, গুল্ড, ভ্যাণ্ডারবিষ্ট যখন কোটীপতি হবার 
সাধনায় মত্ত তখনও ব্যান্ক্রক্ষট জ্যাকসলকে ভোট দেবার জম 
দেশবাদীদের উদ্ধ দ্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস করছিলেন । 

রিচার্ড হিলড্রেথ ভার সমকালীন অন্কতর বিষ/ত এতিহালিক । 

ত 
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প্রকাশ্যে তিনি উগ্রক্রাতীয়তাবাদী ইতিহাসের বিরোধী । ১৮৪৯ খৃঃ অঃ 
তার “দি হিষ্টরি অফ দি ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ অফ আমেরিকা ফ্রম দি 
ভিসকভারি অফ দি কনটিনেণ্ট টু দি অরগ্যানাইজেশন অফ দি 
গভর্ণমেন্ট আগার দি ফেভারাল কনষ্টিটিউশন্‌, ১॥৯৯৭-১৭৮৯”এর 
তিন খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৫১-৫২ সালে আরও তিন খণ্ডে তিনি 
ইতিহাসের ধারাকে ১৮২১ স্বঃ অঃ পর্যাস্ত টেনে আনেন। তার 
উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় নেতাদের “স্বদেশপ্জীতির রং ও রাংত!” ন! মাখিয়ে, 
তাদের দোষ স্থালন করার চেষ্টা না করে যথাযথ উপস্থাপিত করা । 
কিন্ত কাধ্যতঃ তিনি ব্যান্‌ক্ৰফটৃপন্থী, পার্থক্য এই ইতিহাসকে তিনি 
দেখেছেন ফেডারেলিষ্ট দলের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। তিনি ও ব্যান্‌ক্রফট্‌ 
যেন জ্রেফাসন ও হ্যামিণ্টনের কলহকেই নাটকীয় রূপ দিয়েছেন। 
অপক্ষপাত নিয়ে গর্ব করলেও হিলড্রেথ ইঙ্গ-মাকিন সম্পর্ক আলোচন! 
করেছেন নিউ-ইংল্যাণ্ড ও ইংলা।ণ্ডের প্রতি পক্ষপাতী মনোভাব নিয়ে । 
ওয়াশিংটন, হ্যানিণ্টন, জে-তার চোখে 'স্বগাঁয় দেবতার সম্ভান' আর 
জ্েকাসন ও তার দল__“পাধিব টাইটানের বংশধর-- কখনও দেবদূতের 
মত সুন্দর, কখনও শয়তানের মত ভয়াবহ ৷” মোটের ওপর কি 
ব্যান্‌ক্রফট্‌ কি হিলড্রেথ কেউই খঁপনিবেশিক যুগের ইতিহাসের 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেননি । 


(৩) 


উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ট ও সপ্তম দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি 
পুনর্গঠিত হয়। তার পূর্ব্বে মাকিন ইতিহাস অধ্যাপনার বিশেষ ব্যবস্থা 
ছ্বিল না ৷ হার্ডার্ডে জার্ড স্পার্কস্‌ মাঝে মাঝে সাধারণ বক্তত! দিতেন 
_ততৎ্রচিত ওয়াশিংটন ও ফ্রাক্কলিন জীবনীর মতই তা ছিল নীতিগর্ভ 
এবং জাতীয়তাবাদদু্ট। ইয়েলের কোক ছিল ধর্শ্মনৈতিক ইতিহাসের 
ওপর । ১৮৫৭ পালে ফ্রান্সিস লিবার কলস্বিগ্রায় মাকিন ইতিহাস 
আলোচনার স্ুত্রপাত করেন বটে--আট বছর পরে অপ্রয়োজনীয় বিধায় 
তাকে আইন বিভাগে বদলি কর! হয়। দেশে ইতিহাস পাঠনের ঈদৃশ 
তুরবস্থ। ছিল বলে ছাত্রের! ফ্রান্স ও জাশ্মানীতে গিয়ে আমেরিকার 
ইতিহাদ শিখত । বার। এ বিষয়ে অগ্রনী ছিলেন তাদের মধ্যে এ. ভি. 


মাঞ্ষিন ইতিহ।স দর্শন ৯১ 


হোয়াইট, গিলম্য।ন, বাজ্দেস, এইচ. বি. আভডামস্‌, সি. কে. ন)ভামস্‌ 
ও হেনরী আডামল্‌ বিখ্যাভ। তারাই কিরে এসে বিভিন্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্থাতকোত্তর বিভাগে ইতিহাস পাঠনের ও গবেষণার গোড়! 
পত্তন করেন। 

১৮৫৭ সালে মিসিগান বিশ্ববিভ্ভালয়ে আধুনিক বক্তুত। প্রথার 
প্রবর্তন হয়। ভাশ্মানী ও ফ্রান্স-গ্ুত্যাগত এ. ডি. হোয়াইট অনুভব 
করেন যে ইতিহাসে অনুরাগ সঞ্চার করতে হলে তাকে জীবন্ত এবং 
বর্তমান সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কান্থিত করতে হবে। তার উত্তরাধিকারী 
সি. কে. আডামস্‌ ১৮৬৯ সালে জেমিনার প্রথার প্রবর্তন করেন। 
হেনরী আামস্‌ ১৮৭১ সালে হাভার্ডে এবং এইচ. বি. আাডামস্‌ ১৮৭৬ 
সালে জলস্‌ হপক্িন্সে, মোজেস কযেট টাইলার কর্ণেল এবং বাজ্ছেস 
১৮৮০ সালে কঙলান্বিয়ায় উক্ত প্রথা অনুসরণ করেন। এর ফলে 
আমেরিকায় বৈচ্ঞ।নিক পছ্চতিতভে ইতিহাস আলোচনা ও গবেষণার 
জন্ম হয়। 

সেমিনার প্রথার সঙ্গে জাশ্মানী থেকে আসে রাক্কের ইতিহাস-দর্শন 
এবং প্রতিষ্ঠামূলক ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক ; ইংল]া থেকে আসে 
তথাকথিত টিউটনিক মতবাদ, আম্মানলীতে ক্কন্‌ ম্যারারের হাতে যার 
অঙ্ম হলেও ফ্রীম্যান, গ্রীন, ষ্টাবস ও মেইলের হাতে যার পুষ্টি । ফ্রীম্যনের 
মতবাদ এবং র্যাঙ্থের পদ্ধতির সমন্বয়ে মাকিন ইতিহাস-দর্শন রচিত 
হয় এ যুগে। 

যদিও হেনরী আডামস্‌ ফ্রীম্যানের ব্যাখ্যার চেয়ে ফরাসী এতিহাসিক 
গেত্রিয়েল মোনে!র ব্যাখ্যার প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি 
মেইনের অন্থকরণে তিনি প্রাচীন আইনের ইতিহাস লিয়ে গবেষণ। স্থরু 
করেন । তার ফল ১৮৭৩৬ সালে প্রকাশিত “এলেলস ইন এযাংলো-হ্কাক্সন 
জষ্। কফ্ৰীম্যানের মতে লমস্ত গণ্তাম্তিক প্রতিষ্ঠানের উৎস নিহিত 
আাংলে। স্যাক্সন জাতির বিধিবিধানের মধ্যে । জাশ্মীনীর গহন-অরণো 
টিউটন জাতি আত্মনিযন্্রণের মন্ত্র আবিষ্কার করে এবং টিউটন বিচারলয়ের 
ছত্রচ্ছায়ায় সে বীজ মহামহীরুহে পরিণত হয়। ট্রাবস্‌ বলেন__উইটান 
থেকে পার্পামেন্টের আম্ম, মেইন বলেন টিউটন দলপতির পতল 
থেকে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব । মোটের ওপর যেখানে যেখানে 


৯২ ইতিহাস 


আআংলে।-স্যাক্সন জাতি গেছে দেখ৷ানে নিয়ে গেছে স্বাধীনতার 
বীজ্জ_-সুতরাং নিউ ইংল্যাণ্ডের স্বরাট্‌ টাউনসিপ, ইংল্যাণ্ডের টুন, 
জার্মানীর সার্ক সবই সেই আদি বীলের রেখিক ক্রমবিকাশ, এক 
ছেদহীন বিবর্তনের স্বত্রে বিধৃত। হেনরী আাডামস্‌ মোটামুটি এই 
স্পেন্সারীয় বিবর্তনের নীতি মানলেন, শুধু ভার মতে উইট।ন নম 
হাণ্ডেড কোর্ট হ'ল ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ভিত্তি । 

৷ জআনস্‌ হুপাকিন্সের এইচ, বি, আডামস আনে! কিছুদূর অগ্রসর 
হলেন । হাইড৷লবার্গ থেকে তিনি যন্‌ মারারের ভক্ত, ট্রাইছ কে 
ও য্লন্দলির হাতে তার শিক্ষ, তার সেমিনার কক্ষের দরজায় 
ক্রীম্যানের বাণী খোদিত হল_ History is past politics, politics 
is present history মেইনের প্ভিলেজ কম্ানিটিস ইন দি ইষ্ট 
এণ্ড ওয়েষ্ট” তার বিশ্বাসকে করল গাঢ়তর। তিনি মেনে নিলেন 
টিউটন-স্বাধীনতাবীজের নির্ব্বাধ ক্রমঃপরিণতি ওপনিবেশিক নিউ 
ইংল্যান্ডের স্বাধীনত! স্পৃহায়। নিউ ইংল্যান্ডের টাউনসিপের আদি 
খুজে পেলেন গ্রাচা ও পাশ্চাত্যের আদিম গ্রাম্য সমাজে । তার 
প্রভাবে কোক পড়ল স্থানীয় ইতিহাসের ওপর । ক্রীম্যান ও 
মেইনের অনুকরণে তিনি তুলনামূলক বিচার পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন, 
উপেক্ষা করলেন পারিপাহ্বিকের প্রভাবকে, তুচ্ছ করলেন সর্বপ্রকার 
পার্থকা, জোর দিলেন আ্য্যভাষাভাষী জাতিসমুছহের জাতিগত 
আইন ( “ট্রাইবাল ল৮)-এর ওপর । তার রচনা-_“দি জার্মানিক অরিজিন 
অফ নিউ ইংল্যাণ্ড টাউনস’, 'লরমান কনসটেবলস ইন আমেরিকা” ও 
স্ডাক্সন টাইথিংমেন ইন আমেরিকা” উক্ত মত প্রতিঠ। করল; 
‘জনস হপকিনস (ডিস, নামক প্রবন্ধাবলীর ভিতর দিয়ে ছাত্রের! 
এই ধার! বহন করে নিয়ে গেল । হার্ভার্ডের এ. বি. হার্টের মতামত 
প্রকাশিত হয় ডি. এস. হল সম্পাদিত ‘মেথডল অফ টিচিং এণ্ড 
ষ্টাভডিইং হিষ্টরিঃতে । ভার মতে. আমেরিকার ইতিহাস অন্যান 
দেশের ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কেউ পড়তে পারে 
লা, তা বেডে ওঠে; আমেরিকার সমস্ত প্রতিষ্ঠান মূলতঃ টিউটনিক 
-উন্তরাধিকারস্থতে ইংল্যাণ্ড থেকে পা1ওয়।; তাদের গতি প্রধানতঃ 
স্থানীয় আত্মশাসন থেকে কেন্দ্রীকরণের দিকে ; আমেরিকার ব্যক্তিগত 


মঃকিন ইতিতাস দর্শন ৯৩ 


স্বাধীনতায় আসক্তি, আইনের প্রতি হতংস্ফুরিত শ্রন্চ/-_সনস্ত এসেছে 
টিউটন বীজ হ'তে। 

কলাম্বিয়ার বার্জ্দেস আমশ্নানী বাবার আগেই হ্েগেলশয় দর্শনের 
ভক্ত হয়েছিলেন । তখন থেকে ভার ধারণা ইতিহাস রাষ্টায় বিকাশের 
কাহিলীমাত্র এবং টিউটনজাতি হেগেলীয় পরমত্রক্ষের ( এযাবসলুট ) 
নির্বধাচিত জাতি । তিনি হখন গঢটিঞ্রেন যান সবে বিসনার্কের সৈন্ত- 
বাহিনী তখন. ফ্রান্সকে পধ্ুণুদন্ড করেছে। গটিজেলে ওয়েজ ও লোজ, 
বালিনে -ড্রয়সেন, মমসেন এবং স্বয়ং বৃদ্ধ র্যান্কে ছিলেন ভার গুরু । 
উপরন্ত বিসমার্ক ও নিষ্টের সঙ্গে মাঞফ্চিন-দূতাবাসে তার প্রায়ই দেখ। 
হ'ত। এহেন শিক্ষার ফলে তার পুর্বপোধিত ধারণা বদ্ধমূল হ’ল যে 
জাশ্মশী যে সকল রাজনৈতিক আদর্শের জন্ম দিয়েছে, আমেরিক। 
তাদের কাধ্যক্ষেতে প্রয়োগ করবে । র্যাস্কের নৈর্বযক্তিকত। তার তেমন 
পছন্দ হয়লি। সাময়িক সমস্থ! ও প্রয়োজনের আলোকে এতিহ!সিক 
ঘটনার বিচার করতে হবে এ জ্ঞান ড্রয়সেন তাকে দেন । টিউটনজা(তির 
অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠাহ ও অসভ্া অন্ধকারাচ্ছয় ভ্রাতিদের প্রতি তার 
নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি ফিরে আসেন প্রথমে আমহাঙ্ট 
কলেজে, পরে কলাহ্িয়ায়। ১৮৮০ লালে উক্ত বিশ্বধিগ্ঠালয়ে 
‘স্কুল অফ. পলিটিকাঁল সাইন্স স্থাপিত হয়। ১৮৯১ সালে 
বাঁজ্দেসের “পলিটিকাল সাইন্স এণ্ড কমপ্যারেটিভ কনষ্টিটিউশনাপ লা” 
প্রকাশিত হয়, অল্প কয়েকদিন পরে গৃহযুদ্ধের পূর্বন্তী ইতিহাস 
“দি মিডল পিরিয়ড, ১৮১৮-১৮৫৮ 7৮ অন্যান্য টিউটন মতবাদে 
বিশ্বাসী এতিহাসিকদের থেকে বান্দেদ স্বতস্্র॥ প্রথমতঃ ভার 
ইংল্যাণ্-আনেরিকার মৈত্রী সাধনে উক্ত মতবাদের সার্থকতা 
দেখেছিলেন ; বার্জ্দেলস দেখেছিলেন জাশ্মানী আমেরিকার মৈত্রীসাঙ্থনে । 
ভার মতে লশ্বান বিজয়ের ফলে ইংঙ্যাণ্ডের টিউটন কৌলিন্য নষ্ট হয়েছে, 
ভার রক্তে ঢুকেছে ফরাসী রক্তের কলুষ, বিপ্লব-ব্যাতিচারেব বীজ। 
সেই দোষ অপনোদন করে আদিম জাশ্মান পবিক্রতা ফিরিয়ে আনতে 
হবে । এ জাতি মহত্রম, কারণ একমাত্র এদেরই প্রতিভা সৃষ্টি করেছে 
জাতীয় রাষ্ট্র । একমাত্র তারাই পৃথিবীর নেত! হবার ঘোগা, বিশেষতঃ 
দুর্বল, অন্রলূত জ্ঞাতিসমূহের কর্ণধার হবার । টিউটন ফরাসীর মত 
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কোনদিন বলেনি রাজনৈতিক অধিকার মমন্নষের বিধিদত্ত অধিকার, 
কারণ সে জানে উক্ত অধিকারের ভিত্ত_রাজ্ঞনৈতিক দক্ষতা, অর্থাৎ 
তা ইতিহাসগত। আদিম জাতি সম্বন্ধে মাকিন নিরালর্তি শুধু ভুল 
নীতি নয়_-কর্তব্-অবহেল! । শেষ মন্তব্য থেকে বোঝা যায় টিউটন 
মতবাদের পরিণতি হা'ল-_হোয়াইটম্যানস বারড ন’ এবং “ম্যানিফে্ 
ডেষ্টি নি’'_ অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সাআজ্যবাদ ও উপনিবেশশিকার। বার্ছেসের 
ঘোগ্য শিষ্য ধিওডোর রুল্রতেণ্ট এবং শিষ্য না হলেও অনুবন্তী এ. টি. 
মাহান তাদের রচনায় তার প্রমাণ দিয়েছেন। বস্তুতঃ এযুগের 
সাকিন এতিহাসিকগণ অনিবার্য আকর্ষণ অন্গভব করেছিলেন টিউটন- 
মতবাদ অর্থাৎ শলে্পেম্সারীয় বিবর্তনবাদের শ্রতি। পদ্ধতি হিসাব 
তার র্যান্কের নৈব্যক্তিক ইতিহাস্-দর্শন গ্রহণ করেছিলেন । ব্যাণ্ডাল 
এবং হেইনস্‌ এক সুলিখিত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে এতিহ[সিকগণ আপন 
পেশা সুরক্ষিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দার্শ।নী ও ইংলযাণ্ডের 
এতিহালিক এতিহা নেনে নিয়েছিলেন । বিশ্থবিগ্ভালয়ে তখনে। ইতিহাসের 
আসন পাকা হয়নি । বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান মধ্যাদ। পাওয়ার জন্য 
(তথ। বাজেট বরাদ্দ ) তাদের এক স্ুকঠিন ডিসিপ্লিনের প্রয়োক্সন 
হয়। নি্ডন্থ মতবাদ উপস্থাপিত করবার সাহস ছিল না বলে তারা 
জাশ্মীনী ও ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন প্রচলিত মতবাদ আশ্রম করেছিলেন । 
বিজ্ঞানের মর্য্য্যাদ! পেতে গেলে ব্যান্ক্রফটের ‘অ! প্রিয়রি’ ইতিহাস-দর্শন 
ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করতে হয়- তথ! তার উগ্র জাতীয়তাবাদ । 
এ সঙ্কটে প্যাকের বিজ্ঞান-মার্গ তাঁদের দিকদর্শন করায়) আমার 
মলে হয় এ বিশ্লেষণ খুব গভীর নয়। এই আকর্ষণের অন্যবিধ ব্যাখ্যা 
সম্ভব । প্রথমতঃ র্যাঙ্কের পদ্ধতির কথা ধর! যাক। লাতিন ও 
টিউটনজাতির ইতিহাসের ভূমিকায় র্যাক্কে লিখেছিলেন- “এতদিন 
মনে কর! হ'ত ইতিহাসের কান্দ অতীতকে বিচার কন! ও ভবিষ্যতে 
সৎপথে চলবার শিক্ষা দেওয়া ॥ বর্তমান পুস্তক সে মহান্‌ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত নয়। এর লক্ষ্য ঠিক কি ঘটনা! কি ভাবে ঘটেছিল তা 
দেখাল ।”-_ হা will 01955 zeigen wie es eigentlich gewesen. 
সুতরাং ইতিহাসিক করবেন বিভিন্ন উপাদানের তুলনামূলক বিচার 
€ বিশ্লেষণ, চেষ্টা করবেন একেবারে প্রাথমিক ও সমসাময়িক 
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উপাদানগুপি পেতে-_-ভার লক্ষ্য হবে প্রথমতঃ সাক্ষীর চরিত্র ম্গুধাবন 
তারপর সাক্ষোর প্রকৃতি ও মূল্য নিুপণ। এঁতিহাসিকের কোন 
নৈতিক মন্তব্যের অধিকার নাই। প্রত্যেক ভ্রাতি এবং প্রত্যেক যুগ 
ভগবানের বিশেষ ভাবন! থেকে উদ্ভূত, বর্তমানের সঙ্গে অতীত সমাসনে 
আসীন_-ভগবানের সে অনন্য স্থির ভাবনায় এ্তিহাসিক আপন 
ব্যক্তিগত মতামত সংস্থার রাগ বিরাগ বিসৰ্জ্জন দেবেন । 

র্যাছের শিষ্যবর্গ তথ! পৃথিবীর সমস্ত নৈর্ধযক্তিক ইতিহাস-উপাসক 
ব্যাঙ্কের আদর্শ একমাত্র বৈজ্ঞানিক আদর্শ বলে মেনে নেন, কিন্তু 
র্যাঙ্কের মতবাদ গভীরভাবে বিশ্লেষণ ব{ তার পরিণাম বিবে্চেন। করেন 
নি। র্যাহছের সমস্ত জীবন কেটেছে জেনার প্রতিশোধ নিতে। 
আত্মচ্গীবনীতে তিনি লিখেছেন জেলার শোচনীয় পরাজয়ের পর তিনি 
নিঃয়ন্দিষ্ধ হয়েছিলেন যে একনাত্র শ্রাসি্য়াই পারে জাশ্মাণীর রাভীয় 
এক্যসাধন করতে, ফরাসী বিপ্লব বা নেপোলিয়ানের মত জাতীয় সঙ্কট 
উত্তীর্ণ হতে । ১৮২৫ খৃঃ অঃ বালিনে আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপক 
হবার পর থেকে প্রাসীয় রাজতঙ্ের প্রতি ভার বিশ্বাস গাঢ়তর হয়। 
তার মনে হ'ল- করাসী বিপ্লবের আদর্শবাদ লভাতার প্রধানতম শক্র। 
স্তরাং তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব প্রতিভা 
অনন্যসাধারণ, কোন বিশ্বজলীন প্রগতির কল্পনা অনৈতিহাসিক। ফরাসী 
বিপ্লবের মধ্যে যে বিশ্বমানবিক অন্ুপ্পেরণা ছিল তা তিনি অন্বীকার 
করলেন, তথা তার উদার নীতি । জাম্মাণীর উদারত্তস্ত্র আন্দোলনের 
সঙ্গে ভার কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ তীর মতে জাশ্বাণীর পক্ষে 
প্রাসীয় রাজতন্বই হ’ল প্রগতির যোগ্যতম বাহক ; প্রকৃত নেত! হলেন 
কলত, ভার এতিহাসিক অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বাতুলত! এবং তা 
ব্যর্থ হতে বাধ্য । ১৮৪৮ স্বঃ অঃ বিপ্লবকালে তিনি চতুর্থ উই লিয়ামকে 
শাসন সংস্কারের উপদেশ দিয়েছিলেন বটে-_-তা কোন উদারতঙক্তরে 
বিশ্বাস থেকে নয়__তা।র উদ্দেশ্য ছিল উপরস্থ ধনিক শ্রেণী ও নিয়নস্থ 
শ্রমিক শ্রেণী হ'তে মধ্যবিত্ত অেনীকে পৃথক করে ফেল! । উপরস্ত তিনি 
রাজতন্ত্রের সাহায্যার্থ সৈম্থবাহিনীর প্রয়োগ সমর্থন করেছিলেন। 
এঁতিহাসিক ঘটনার বিচারে তিনি কোন কান্টিয় 'ইমপারেটিত” মানতেন 
ন!, নির্ভর করতেন পারিপার্শ্বিক ঘটনার ওপর ( এইখানে ভার সঙ্গে লর্ড 
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আযানের বিবাদ )। ফলে দ্বিতীয়, তৃতীল্প, চতুর্থ ফ্রেডরিক উই লিয়মকে 
সমর্থন করতে তার বাধেনি। মহান্‌ ফ্রেডরিকের সাইলেনিয়া আক্রমণ 
ব! চতুর্দশ লুইয়ের ভাগনট-দলন সম্বন্ধে তিনি নীরব | জাশ্থান রাজন্য- 
বর্গের (“জাশ্মানীর স্বভাবনেত!” ) প্রশংসায় পঞ্চমুখ র্যাক্ষে কাঁল'সবাড 
ডিক্রীর কথা ভুলে গিয়েছিলেন । যুদ্ধকে তিনি পাশবিক শক্তির 
প্রকাশ বলে মনে করতেন লা-_বরং তার মতে প্রাসিয়ান্ব সৈন্যবাহিনী 
এক বিরাট আদর্শের বাহক এবং একমাত্র নৈতিক শক্তি শেষ পার্য্যস্ত 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রয়ী হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জ্রাশ্মানবিজ্রয় ও প্রথম রাইখ 
স্থাপন তার কাছে এমনি এক নৈতিক বিজয়ের প্রমাণ, প্রাসিয় রাষ্ট্রের 
পরম পরিণতি । 

আগল কথ!--জাশ্মাণীর শাসকশ্রেণীর অস্ততুক্ত রাস্কে উক্তত্রেণীর 
মতই ১৮১৫ সালে শাস্তি খু'লছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের 'অন্তলিহিত 
লামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের আভাঙ্গ প্রাসীয় সামস্ততস্্রকে ব্যাকুল 
ও লাজতস্বকে বিচলিত করেছিল । অতএব ফরাসী চিস্তাধারা, বিশেষতঃ 
তার গঙ্গোত্রী অষ্টাদশ শতাব্দীর ভলটেম্সারীয় ‘অ! প্রিয়রি' ইতিহাস- 
দর্শন সর্ববথ! পরিতাদ্য । ইতিহাসে ভলটেয়ারের নৈ(তক বিচারের স্থান 
নাই, নাই রুশোর প্রকৃতিদত্ত অধিকারের স্থান । কোন সাধারণ 
সিদ্ধান্তের অবকাশ দেওয়া চলবে না, একসাল্পসা তথ্যানুগ, আপাত: 
বৈর্ব্যান্তিক ইতিহাসই ব্পিবোদ্ধেপ বর্তমানকে কথক্চিত প্রশমিত করতে 
পারে, রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থ! অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করতে পারে। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপালে বিজ্ঞানের 'বিস্মম্কর অভ্যারথানের ফলে 
র্যাক্কের মতবাদ আরও জোর পেল । এতিহালিক বৈদ্ঞানিকের ভমিকা। 
গ্রহণ করতে স্বতঃই অগ্রলর হ'ল ॥ তার সঙ্গে এসে যোগ দিল নবাবিদ্কৃত 
বিবর্তনবাদের স্পেন্সারীয় ব্যাখ্যা । গৃহযুদ্ধের ফলে জাতীম্তাবাদ 
জয় লাভ করলেও তা ব্যান্ক্রকটের রোমান্টিক মোহ হারায়। গৃহযুদ্ধের 
আগুনে আদর্শবাদ ও ভাবালুত! পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় 
চিন্তাধারাত্র দেখ। দেয় এক রক্ষণশীল মনোভাব, কেন্দ্রীকরণের দিকে 
প্রচণ্ড আকধণ। র্যাক্কৈ ঘেমন কেন্দ্রান্থগ আল্মান আতীয়তাবাদের সমর্থন 
করেন ও জাশম্মান রাজতন্ত্র এবং উদারতস্ত্রের সধ্যবত্তা এক পন্থ। নেন, এমন 
কৈ অনেক ক্ষেত্রে রাজতম্্রকে সমর্থন করেন_ মাঞফ্ধিন এতিচাসিকও 


মার্কিন ইতিহাস দর্শন ৯৭ 


১৮৭০ সাল নাগাদ তেমনি মধ্যপন্থ! নিতে বাধ্য হ’ল । তার জন্ততম 
কারণ লমলাময়িক্ অর্থনৈতিক বিপ্লব--বেয্রার্ডের ভাষায় “আমেরিকার 
দ্বিতীয় বিপ্লব” । জডবিজ্ঞান গৃহযুদ্ধের পূর্ব থেকেই নূতন এক নাগরিক 
সভ্যতার পন্তুন করছিল-__যার পুরোহিত হ’ল খস্ত্রশিলী ও ধনিক 
সম্প্রদায় । সূ)মান্টের নিরন্ধুশ উদ্দামতা নবীন শিল্পপতিকে এক আদিম 
স্বার্থপর শ্বাতস্ত্রাপদে উদ্ব দ্ধ করেছিল । সঞ্চয়ী সংস্কার ( তেবলেন যাকে 
'এ্যাকুইজিটিভ ইনস্টিংকৃট বলেছেন } ব্যতীত মস্তক সমস্ত সংস্কার সন্বক্ষে 
অচেতন শিল্পপতি শেষ পরাস্ত রাষ্ট্রকে কুক্ষিগত করবার জন্য অগ্রসর 
হয়। তার প্রতিক্রয়। স্বরূপ দক্ষিণে এবং পশ্চিমে আসন বিপ্লবের 
আভাস দেখ! দেয় । গ্রেশ্রার আন্দোশনে মধ্যবিত্ত জ্োতদার ও কৃষক 
শ্রেণী চেষ্টা পায় প্রসারশীল ধনতন্বের কবল হ'তে যুক্তি পেতে; 
‘নাইটস্‌ অব লেবারের' নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। 
১৮৭৩ সালের বাণিজ্য সঙ্কট, ব্যাঙ্ক পতন, বেকার সমস্য! ক্রমশঃ 
ক্রমশঃ বলাহীন ধনতন্ত্রের কুশ্টী দিকগুপি লোকচক্ষুর গোচরীভূত 
করে। মাকিন এঁতিছহাসিকগণ তখনও বিশ্ববিদ্ভালয়ে আপন স্থান 
পাকা করতে পারেন নি। পেশা হিসাবে তালের পেশ। সর্বক লিষ্ঠ-_ 
অধিকাংশ স্থলে ধনতন্থ্বের প্রসাদ-নির্ভর। সুতরাং তাদের পক্ষে, পক্ষ 
অবলম্বন ছল মূঢ়তা। তারা বাধা হয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন 
এবং র্যাঙ্কের নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস-দর্শনে খুঁজে পেয়েছিলেন সকল 
সাসাঞজ্িক সমস্টা এড়াবার সহপায়। দর্শনের দিক থেকে ভার! 
স্পেম্সারের আঁহীর্ধাদ পেয়েছিজেন। ইংরেজ এতিহাদিক গ্রীণ, 
স্রীস্যান্‌, ষ্রাবস্‌ তাদের পথ নির্দেশ করেছিলেন । কারণ টিউটন 
মতবাদও সমুরূণ অবস্থ।-প্রশ্থত। জাশ্নানীর শরণো ফিরে গিয়ে তারা 
ছুটি জিনিষ ভোলবার চেই। করেছিলেন-__শ্শিল্পবিপ্রবের নিছুর কুণ্ত্রত! 
এবং গণতক্ত্রের ক্রতবিস্তার ॥ ফ্রীম্যান ও আডামসের টিউটন বীর 
হ’ল কোটীপতি ধনিকেরই স্ভাতর স্ুন্দরুতর কূপ, যেন তার রুটিহীীন 
ব্যক্তিত্ববাদ এবং স্বার্থপর সঙ্কীর্ণত। কল্পনায় মার্জ্জিত করলেই সেও 
শুদ্ধ পবিত্র হবে। ব্যান্ক্রফটের মতবাদ তার ক্রুধি-নির্ভর পারি- 
পাশ্বিকের সঙ্গে স্থুলমঞ্জস ছিল। কঠোর প্রতিযোগিতামূলক শিজাশ্রয়ী 
অর্থনৈতিক বাবস্থা এ্রতিহা দিক বিশ্বাস করল স্পেনারীয় যান্রিক 


৯৮ ইতিহাস 


প্রগতিতে, মাবহমান বিকাশধারাঘ় । বল্বতঃ ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীববিষ্ঠার 
প্রয়োগ গভীর গুকরুহপূর্ণ। জারৰ্শ্মান বীজ থেকে মাফিন গণতন্ত্রের স্থচনা 
যেন: মাকিন ইতিহাসকে দেশকালে অনেকখানি বিস্তৃতি দিল। তার 
মধ্যে অদৃষ্টের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং ইউরোলীয় এতিহোর সমর্থন খুজে 
পাওয়া শক্ত হ'ল না। ফলে আমেরিকার চিন্তা জগতে এক রক্ষণশীল 
মনোভাবের জন্ম হনু । পারিপার্থবিজের মূলা উপেক্ষা করে তা 
সংস্কারের প্রয়োজন অর্দ্বীকার করল, দীর্ঘকালদাপেক্ষ প্রাকৃতিক বিবর্তনে 
বিশ্বাস করে তা '্টাটাস কুণ্' রক্ষায় সাহাযা করল । আসল কথা__ 
ফন মারার ব! ড্রঘসেন, ফ্রীম্যান বা ষ্টাবদ্‌, আযাডামস বা বাজ্জেস শাহিপুণ 
প্রগতি এবং ধীর মন্দ বিকাশের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রগতিকে 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিতে চেষ্টা করেছেন । কেবল রাষ্টু ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠাভেদে বিভিন্ন দেশে উক্ত মতবাদ বিভিন্ন রূপ পেয়েছে । জার্মানীতে 
মধাবিত্ত শ্রেণীর একমাত্র প্রকাশপথ ছিল ফ্রান্স ও অগ্রিয়ার ওপর 
বলপ্রয়োগ ; ইংল্যান্ডে তার প্রকাশপথ ছিল পালেন্টারী গণতন্ত্র ও 
সা্রাত্য বিস্তার ; আমেরিকায়--শিল্ত ও কৃষির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন 
অর্থাৎ একচেটিয়া, ধনতগ্্রের সংস্কার সাধন ও তার ফলে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর বিকাশের পথ পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া । বিলমাবর্ুয় 
জাম্দাণীর দৃষ্টিতে উদ্ধ দ্ধ এঁতিহাসিকগণ ভেবেছিলেন যে শাস্তিপূর্ণ 
উপায়ে ত! সম্ভব, তাদের শ্রেণীস্বার্থ ও সর্বপ্রকার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার 
বিরোধী ছিল। সুতরাং প্রথম রাইখের অদ্ধুত সাফল্যে মুথ 
মাঞ্িন এঁতিহাসিকবৃন্দ বিপ্লবপ্রবণ লাতিন জ্রাতির সঙ্গে সমস্ত 
সম্পর্ক চুকিয়ে রক্ষণশীল অথচ প্রগতিবান্‌ টিউটনজ্ঞাতির সঙ্গে রক্ত 
সম্বন্ধ স্থাপন করতে উদ্গ্রীব হয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মাঞক্িন 
ওঁতিছাসিকগণ যে র্যান্কের নৈর্বাযক্তিক গবেধণাপন্ধতি, স্পেম্সারের 
বিবর্তন নীতি ও ফ্রীম্যানের টিউটন মতবাদ গ্রহণ ও প্রচার করবেন-_ 
তাতে আশ্চুর্ধ্যে, কিছু নাই । প্রথমটিতে প্রকাশ পেয়েছে ভাদের 
পলায়নপর মন্নবত্তি_-শেষ ছুটিতে ধনতানম্ত্রিক দমাজ-বাবস্থার প্রতি 
তির্য্য ক সমর্থন । 
ক্রমশঃ 


‘0 


ভারতীয় সমাজ বিকাশের ধারা 
* শ্রীবতীন্দ্রনাথ বন্ধু ” 


অরবিম্নের “স্পিরিট এণ্ড ফম“ অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি” এবং দাঙ্গের 
“ইপ্ডিয়। ফ্ৰম প্রিনিটিভ কঙ্ানিজম টু সে ভাৱি” একই বিষয়_ অবলম্বন 
করে দুই বিপরীত দৃষ্টিকোন থেকে লেখা ছুই সমাঁলবেদ। প্রাচীন ভারতী 
ইতিহাসের এমন আমূল-বিরোধী বিচার বোধ হয় আর হয় নি। 
অরবিন্দ দেখেছেন ভারতীয় সমাজবিকাশে বহুল বিভেদ ও বৈচিত্র 
মধ্যে সানভ্রহ্য বিখানের এক গভীর সাধনা,ত_-যঘে সাধনা আত্মার 
উপাসক, ঘে সাধন! অস্তুল্শানে এক্যকে আবিষ্কার করে তার ওপর 
রচন! করেছে সমাজ, বাষ্ী ও অর্থবাবন্থার বহিরাংগিক সমসন্থয়, যে 
মিলন সাধনার কাছে অবনত হয়েছে জাতিতেদ, ধম?ভদ। বর্ণতেদ ও 
শ্রেণীতেদ, বিচিত্র সুরের একাতানে উদ্যিত হয়েছে এক অভেদের তব । 
দাঙ্গে দেখেছেন ভারতের সমাদ্রবিকাশে এক সার্বতৌম অমোঘ দ্বান্ছেক 
নিয়মের অভিব্যক্তি,_-ইভিহাসের অবিচল সুত্র ধরে যেখানে আদিম 
জাতিযুথ উন্রতডতর উংপাদনব্যবন্থার শুর বেয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, ব্যক্তি- 
সম্পত্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেখ! দিয়েছে শ্রেনীব্ষৈম্য, শাসক-শাসিত 
শোষক-শোধিতের বিরোধ, ধম” দর্শন, রা ও সমাঞ্রের বিন্যাস নিধারিত 
হয়েছে এই শ্রেনীবিরোধের দ্বার, ইতিহাসের এই জড়ধর্মী ছাস্ডিক 
গতির কোন ব্যতিক্রম ভারতবর্ধের পুণাভূমিতে হয় নি। 

স্বতাত্িকদের চেষ্টায় আঞ্র পর্যন্ত যে সমস্ত প্রাচীন তথ্য অবারিত 

হয়েছে তা এমন সুনির্দিষ্ট একদম্প্শ ব্যাখ্যালের পক্ষে পর্যাপ্ত নয । কোন 
মূলপ্রভাবকে স্বীকার না করে, কোন অনিবার্ধ নিয়মাবলীর ছকে ন! 
ফেলে নিরপেক্ষ বিচারপদ্ধতিতে অতীতকথা সংকলন করার প্রয়োছন 
এখনও ফুরিয়ে যাম নি। 
আদি ও বৈদিক যুগ 

খগ বেদ, উপলিষদ, মহাভারত ও পালিগ্রন্থে এক অতীত স্বণযুগের 
বর্ণন। আছে, যে যুগে সমাজ ছিল একবর্ণ, সকলেই যেখানে দেব বা 
ব্রাহ্মণ, নারী যেখানে পুরুষের পণ! নয়, ঘেখানে আমার তোনার বলে 


এটি 
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কিছু নেই, মান্ুষমাত্রই অসম, অপরিশগ্রহ,, কুতপুণাপ্রতিআয়,_এবং 
তাদের পুণোর ফলে মেঘ যেখানে কালব্ধা, শস্য যেখানে রসবান । 
দেববাঞ্ছিত এই অতীতকালের নাম ক্ৃতযুগ ব! 'সত্যযুগ । হিমাচলের 
অপরপ্রাস্তে উত্তরকুরুর মায়ালোকে এই পুণ্যকলভোগীরা এখনও 
নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি ও আনন্দের ক্রোডে জীবনযাপন করেন। 

সুদূর অতীতের গহ্বরে ছিল কি এমন কোন স্বর্ণযুগ, যথন সমাজে 
ছিল না কোন ভেদবৈষম।, যখন মান্থৃষ ছিল স্বভাবগুণে পুণ্যবান, সমদশ্পখ, 
সমৃদ্ধ? বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ক্লিষ্ট সাধক কবি তার আদর্শকে বাচিয়ে 
রাখবার ভে এই সেনার হপ্রজাল রচন! করেছেন, লনা এই করুণ 
কাব্যগীতিকার অস্তরালে নিহিত আছে এক অতি-পুরাতন এতিহালিক 
যুগের কুহেলিচ্ছস্ন রূপরেখা ? সমান অধিকারে স্্রীপুরুষ সমাজে অধিষ্ঠিত, 
সার্বজনীন বিতের অধিকারী, মাটিতে মানুষের সহজ ধস” উধ়ো দেবতার 
আশীবাদ-_শাসনহীন মুক্ত জীবন-_সহজ্রাত সমাঙ্ছচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
--এই বহ্বান্ছিত সতাযুগ কি অলীক না এঁতিহালিক £ 

নিঃসংশয়ে একথা সত্য যে ইতিহাসে কোন স্বর্ণযুগ কোন কালে হয় 
নি, হয়না । সংঘাত ও সংগ্রাম-সংকুল ভ্রীবনপথে নিরবচ্ছিল্প শাস্তি, 
সাম্য ও সমৃদ্ধির কল্পন। মরীচিকার মত মানুষকে আকর্ষণ করে, কিন্তু 
ইতিহাস তাকে বিশ্রাম দেয় না৮-পরম মমতায় লালিত আদর্শের 
মনোরম ছবি যখন কঠিন আঘাতে মলিন হয়ে যায়, ভাবুক তার মনের 
রঙে রাঙিয্ছে তোলে অতীত--সুদূর অতীতের কোন অজ্ঞান অধ্যায়, 
যেখানে দৃষ্টি পৌছায় না,__সেই প্রাক্-প্রতুাষের তরল অন্ধকারে 
ম্বত্রতুল্সির আচড়ে সে ফুটিয়ে তোলে এক অবাস্তব স্বরণযুগ । 

কিন্তু এই কবি কল্পনা কি অতীত অধ্যায়ের ওপর কোনই আলোক- 
পাত করে না? সত্যযুগের গাথা শুধুই কি কাব্য ও সাহিতা, না এর 
মধ্যে আছে কোন প্রচ্ছদ্র খঁতিহাসিক সত্যের ইংগিত ? 

তিশ চল্লিশ হাজার বছর আগের নরকপি যখন জাস্তভব ভ্রীবন থেকে 
মানব জীবনে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস করছে, বচ্চ মানুষ যখন দুই পায়ের 
উপর ভর করে দাড়িয়ে হই হাতের জোরে স্টি করেছে তার জশীবন- 
যাত্রাকে দহজ করবার প্রথম উপকরণ পাথরের অত্র, - ইতিকারের। সে 
যুগের নাম দিয়েছেন আদি শিলাযুগ। পাথরের অস্ত্র যৌখমানবের 
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প্রথম বৈজ্ঞানিক আবিষ্চার। মানুষ সেদিন পশুর মতই যৃথবদ্ধ হয়ে 
বিচরণ করতো! । শিলাদণ্ড হাতে নিয়ে আদিম নরযুথ পশু শিকারে 
বেরুতে, তাদের আহার্য সংগ্রহ করতো, কিনব! দুর্দান্ত শ্বাপদের আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করতে! । প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় হিংস্র জীব 
আর নিসর্গের লিমম তাগুব, উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বেচে 
থাকার সম্বল ছিল শুধুমাত্র যৌথশক্তি ও নবন্রাত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি) 

এই সম্বলের বলে দে অঞ্জন করলো মানবতা, পশু মানুষে উত্তীর্ণ 
হোল । যৌথমানবেন দ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আম, _শীত ও 
শক্রর হাত থেকে আত্মরক্ষার সহায় । বনমধ্যো, গুহাযুখে সণ্তক্তি হব! 
বিস্তার করে আদি স।নবের জয়যাআর সাক্ষী হোনানল জলে উঠল । 
এই আগুনে আম মাংস পুড়িয়ে সে আহার করতে শিখল, শীত ও 
হিংস্ৰ ভ্রস্তর হাত থেকে আত্মরহ্ষ। করল, হুর্ভেভ্য অরণ্য পররকার করে 
বসতি স্থাপন করল। 

সে কঠোর জীবন সংগ্রামের দিনে অগ্নিবিশ্য! অর্জন করে মানুহ 
আত্মবশ্বখাস লাভ করেছিল । সে দেখেছিল যে আকাশের স্বর্ধ ও 
ধরিত্রীর অগ্নি _অনস্ত তেজের আধার এই ছুই প্রাকৃত দেবতা তার জীবনকে 
ধারণ করে আছে। তাই প্রথম মানবের স্তবগান সুর্য ও অগ্নি দেবতাকে 
লক্ষ্য করে উদগীত হয়েছে। সে ভিক্ষা করেছে শক্তি, তেজ, ধন, ভোগ। 
তার গায়ত্রী মন্ত্র ও পঞ্ষায়ি বিগ শক্তি ও ভোগ সাধনার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, 
প্রকৃতিকে জয় করবার জন্যে, আত্মশক্তিতে প্রতিষট্টিত হবার জম্যে তার 
প্রথম কামনা হল গ্রদ্র। ও পশু । 

আদিম মালবধুখ ছিল চরমাল। প্রকৃতির পীড়ণে, হিংস্র শ্বাপদের 
আত]াচারে কিস্বা শিকারের সন্ধানে তাকে বার বার বসতি তুলতে হতো । 
চরৈবেতি, চরৈবেতি» _ম্ন্হির হয়ে বলবার উপায় কোথাও নেই এই 
পরম এতিহাসিক স্ত্রকে মে আবিষ্কার করেছে জীবনযাত্রার প্রথম 
হতেই । অগ্নি ও পশু তার যাযাবর জীবনে এনে দিল প্রথম মাটির 
বন্ধন । দাবদঞ্ধ অরণ্য সমতল করে সে বসতি স্থাপন করেছে, শিকারের 
অনিশ্চিত আহার্ষের বদলে সে পালিত পশুর মাংস ও হুন্ষর ওপর 
নির্ভর করতে শিখেছে । তাই সেদিন তার উৎপাদনশালার ঘজ্দবেদীকে 
ঘিরে সে কানন! করেছে প্রজা ও পশু-মুখবিস্তার ও গোধন। 


১০২ ইতিহাস 

একান্তভাবে ধন ও ভোগের কামনা! করলেও তখন সম্ভোগ ও-সমৃদ্ধি 
একের করায়ত্ত ছিল ন!। শিকার, আত্মরক্ষা, উপনিবেশ ও পশুপালন 
সমস্তই যৌথ উদ্যোগ সাপেক্ষ, স্রতর[ং তার ভোগও যৌথ, সমবেত । 
রক্তসমতার বন্ধনে আহতজ্ধ যুথ সহজাত নিয়ম-শৃংখল! দ্বার! পরিচালিত । 
একের বা শ্রেণীর প্রভূত্ব সেখানে নেই । শাক্ত ও তভোগ্রে সাধনায় 
নারী পুরোগামিনী | নারী স্ুঙ্গনশক্তির অধিকারিণী, -তার যে।ষিতায্নিতে 
পুরুষের রেতঃ আনহুতি দিয়ে প্রজ্জাবৃত্ধি হয়। নারী তাই ঘুখজননী। 
পুরুষের সংগৃহীত মাংস অগয়িপক্ক করে নারী ভোগের অস্গ পরিবেশন 
করে। নারী তাই যূথপালিক! । শিলা-মানব তাই মাতৃতাসত্রিক । শক্তি 
ও ভোগের যজ্ঞশালায় নারী ছিল নায়িকা, পুরোগ! । 

ক্বগ বেদে বণিত কৃতযুগের একবণ সমাজ বস্তত শিলাযুগের জ্বাতিষুথ, 
ভ্যাতিবন্ধনে আবদ্ধ গোত্রনিয়মে শূংখলিত । সে যুগে রাষ্ট্র ছিল না, দেশ 
ছিল না,_-ছিল জাতি বা গণ বা বিশ_। বিত্ত ও শ্রম ছিল সার্বজনীন, 
ভোগ ছিল প্রয়োজন-নিরূপিত । “না ছিল রাভ্য, ন! ছিল রাজা, না 
দণ্ড কা দাুক; স্বধনবশে প্রজারা পরম্পরকে রক্ষা! করতো” 
[ মহাভারত, শান্তি, ৫৮.১৪ ] ৷ “পুরাকালে ধিকৃকার ছিল দণ্ড, . আজ- 
বধদণ্ডের প্রবতন হয়েছে?” [২৭৩.১৯ ]1 “তার! সংহত হয়ে ধর্মাচরণ 
করতো-_-তাদের ছিল ন! কোন বিধান, ছিল না প্রায়শ্চিত্ত” [ ২৭৬.১২ ] 
স্বাধীন মানুষ আপনার সহজ্র স্বতশ্কত” যুখনিয়মের দ্বারা পরিচালিত 
হোত । -* 

জ্রাতিযূথের প্রথম অনুশাসন হোল গোত্রপ্রীতি। জ্ঞাতিহত]1 
গুরুতর অপরাধ । জাতি ব! গোত্রের বাইরে কোন নীতির অস্থশাসন 
নেই ৷ বিজাতীয় মাত্রই বৈরী । আর-সে যুগে শিকার ও পশুপালন 
ভিন্ন যে অমশিল্প গড়ে উঠেছিল সে হোল লড়াই ও লুণ্ঠন । আ্সাতিহত্য! 
মহাপাপ, বিজ্ঞাতির নাশ মহাপুণ্য । শক্রকে হত্যা করে সে তার গোধন 
হরণ করে আনতো, শত্রুর শেষ রাখতে! না 

ক্রেমে উন্নততর অর্থবিদ্যা তার করায়ত্ত হলে! । পশুপালনের পর 
এল কুবি, শিল্প, বাণজা,_-একের পর এক। অল্প আয়াসে অধিক 
সম্পদ উৎপাদন করবার মন্ত্র আয়ত্ত হবার ফলে এল উদ্ধত ধন, সঞ্চয় । 
পশুশ্রমের মূল্য বুঝে সে তাকে হালে জুতলে।, মানবঅ্রমের মূল্য বুঝে 
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সে তাকে দাস বানালে!। সেদিন তাই শুধু পশ্য নয়, মানুষও হল্ে। 
লুঠলের সামগ্রী, বাণিজ্যের পণ্য । বিজিত শত্রুকে নাশ ন! করে সে 
তাকে বন্দী করলো, শৃংখলিত করে নিয়োগ করলে! উৎপাদনের কানে! 
এল দাসপ্রথ!, জাতিমিশ্রণ, দ্বিবর্পসমাজ্র এবং লমাজবিধান। 

কৃষি ও দাসপ্রথার ফলে জীবন ধারেণের সমস্যা সহজ হয়ে এল । 
শিলাযুগে জীবন-সংগ্রামে মানুষের ভরলা ছিল যৌথবল । তখন প্রত্যেকে 
ছিল শিকারী ও যোতস্ধা, যুথবেদীর হোত। ও ঘাজ্িক। অগ্নি, পশ্ড, 
লৌহ ও দাস জীবনযাত্রার বিস্মা উত্তরণে সহায় হোল, জাতিযুখের 

হাত অমানবিক পরিশ্রমের প্রম্নোক্ন রইল না। এদিকে দাসশ্রেণীর 

উদ্‌ভবের ফলে, অমবিভাগ ও বৃত্তিনৈপৃণোর ফলে যুথ-সংহতি শিথিল হয়ে 
গেল। স্মদক্ষ শক্তিমান মানুয প্রভৃ ও নায়কের আসন অধিকার করল । 

এমনি বল্তুল বাস্তব পরিবত'নের মধ্য দিয়ে হোল কৃতযুূগের অবসান । 
ছাঞ্জাশীতল মধু-উচ্ছল পুণাময় কৃতযুগের নয়,_সনশ্রমী, সমচভাগী ও 
রক্তক্ষয়ী কৃতযুগের অবসান হোল) এ ধুগাস্তর সাধিত হয়েছে দীর্ঘকাল 
ধরে এবং এর পরেও বহুদিন পর্যন্ত জাতিঘুথের অনেক বৈশিষ্ট্য নবধুগে 
পঞ্ধাত্রিত হয়েছে । 

কেমন করে শক্তিমান পুরুষ মাতৃতাস্ত্রিক লমাল্গ ভেঙে দিয়ে পিতৃ- 
তাম্ত্রিক সমাজের প্রবর্তন করল, কেমন করে বুখপিত। রাজমুক্সুট মাথায় 
তুলে রাজার আসনে অধিষ্ঠিত হোল, লে ইতিহাস আজও উদ্ধার হয় 
নি । যাযাবর জাতি ভূমিবশ হবার পর এল দেশ। প্রস্থ ও দেশ, 
এই তুই হোল রাষ্ট্রের ভিত্তি। 

পরিবত'মান কালের প্রধান বিশেষত্ব ঘৌথ প্রচেষ্টা হতে ব্যক্তি প্রচেষ্টার 
উদ্ভব । শিলাদণ্ড, সৃৎপাত্র, সত ও পশমের বস্ত্র ইত্যাদির পর লৌহ 
আবিষ্কারের সঙ্গে শিল্পের বিকাশ হতে লাগল দ্রেত। বিবিধ ধাতুর 
ব্যবহার দেখা দিল। ন্বর্ণরৌপ্য, সমণিষুক্ত, গজদস্ত, রেশম, চন্দন- 
গুগ গুল প্রভৃতিকে অবলম্বন করে নানাবিধ সুক্ষ্ম কারুকার্ধের ও বিলাস- 
সামগ্রীর প্রচলন হোল। শিল্পবিকাশের সঙ্গে সমান তালে চল্ল 
বিনিময় ও বাণিজ্যের প্রসার । সমাজে শ্রমবিভাগ ও ব্যক্তিপ্রয়াল 
কায়েস হোল! 

এই পরিবহিত অর্থব্বস্থা প্রতিফলিত হোল রাজতাস্থিক রাষ্টে ও 
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চতুবণ লমাজে। যুথপিত্া বা বিশ পতির গণ্নায়কত্ষে সহায় ছিল 
কুলপতির1। সভা ও সমিতিতে সমবেত হয়ে ভার! বিশপতিকে 
পরামর্শ দিতে, -অঙ্ত্রন, ভোগ, বণ্টন ও সংগ্রামে তার লহায়ভা করতে! । 
ঘৃখবিধানের পরিচালনা! ছিল সভা-সমিতির হাতে-_ যেখানে বিশ.পতি, 
কুলপতি ও সর্বলাধারণ সম্মিলিত হয়ে বিচার মীমাংসা করতো, কতব্য 
স্থির করতো! । বিশ, ভূমিপরায়ণ হবার পর বিশপতি হল ভূমিপতি, 
রাজ্জা ; বিশ. বা গণ হোল জনপদ, রাজা । কুলপতির স্থলে এল 
অমাত্য । পুরোহিত, সেনানী, শ্রামলী,_ এর! প্রথম অমাতা বা রাজ- 
পুরুষ । ঘুথের ভার সভ1-সমিতি-কুলপতি-বিশ পতির হাত থেকে গিয়ে 
পড়ল পরিষদ-অমাত্য-ভূপতির হাতে ।' 

একই সঙ্গে দেখা দিল বর্ণবিভাগ, এল চতুর্বর্ণ সমাজ । বিশ -এর 
ধর্ম ছিল যৌথ-উৎপাদন, যৌথ ভোগ । তার এক জাতি, এক গোত্র, 
এক বর্ণ এক বৃত্তি, এক বিধান । বিশ_-এর মধ্যে প্রবেশ করল জাতি- 
মিশ্রণ, বর্ণসংকর, ব্বন্তিবিভাগ ও রাষ্ট্রশাসন। একাধিক জান্তিযুথের ও 
আর্য ও অনার্ধের সহবাস, ব্যক্তিপ্রয়াল ও সম্পত্তির উদ্ভব, উদ্বৃত্তভোজী 
মনীষী ও যোদ্ধার আবির্ভাব_-এর স্বাভাবিক পরিণতি হোল চতুর্বর্ণ 
সমাজে । প্রভু ও দাস, ছুই বর্ণ যথার্থ ই বর্ণ বাজাতির ভিত্তিতে বিভক্ত 
ছিল। প্রভূ শ্বেততক দাস কৃহ্ঃত্বক, প্রভু আর্ধ দাস অনার্ধ। পরবর্ত্তা 
কালে প্রভূর দল বা বিশ _সমাজ্র থেকে উপলাত হোল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় । 
ব্ৰাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, সমাজ-বিধাতা । সমান্র-কল্যাণে যাগযজ্ঞ 
সাধন, বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন, সামাজিক অনুশাসন ও বিধির প্রবর্তন 
এই হল তার বৃত্তি । ক্ষত্রিয়ের কাজ রাষ্্রচালনা, দেশরক্ষা। ৷ যুদ্ধ 
ও শাসন কার্ধের দায়িত্ব রা্টন্ত ও সমরকুশল শ্রেণীর হাতে অপিত হল । 
এই তুই শ্রেণী বিশ_এর প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত ধন দ্বার! 
প্রতিপালিত |. মুল বিশ_-প্রজ্ার দল, যার! অমাচারী, কবি-পশু-বাণিজা 
বাদের বৃত্তি তার! হোল বৈশ্য । সকলের নীচে রইল শৃদ্র বা সেবক, 
অনাৰ্য দাসের দল। 

বিশ -এর জিবিভাগ বস্তুত ব্ণবিভাগ বা জ্ঞাতিবিভাগ নয়,_বৃত্তি- 
বিভাগ । শ্রম ফলপ্রন্থ হবার ফলে বিত্ত উদ্বৃত্ত হোল, এল উদ্বৃভ্তভোজশ 
বাইছ্ছ ও পনদ্ি। প্রথমে বৃত্তি পুকুবাসুক্রমিক ছিল না। রাজগ্চা, 
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গুণবলে বত্রাহ্মণেয উত্তীর্ণ হতে পারতো, ব্রাহ্মণপুত্র ক্ষত্রগ্ুণে রাজালাভ 
করতে পারতে! । বৈশ্য বা শূদ্রের পক্ষেও বর্ণোেদ্লতি তুংলাধ্য হলেও 
অসম্ভব ছিলনা) আবার অভাবে অনাঢারে উচ্চবর্ণের ব্যক্তি নিয়বর্ণে 
পতিত হতো । ক্রমে বৃত্তি পুরুব-পরম্পরান্প সমলিত হতে লাগল, 
শাস্ত্রীয় বিধানে বৃত্তি হোল রক্তের সঙ্গে দ্ঢবন্ধ । হৃতিবিভাগ ও ভ্রাতি- 
বিভাগ সমার্থক হয়ে দাড়াল । ক্রাঙ্গাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র হোল এক 
ঈসমাকের চার বুত্তি,জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ] সমাজা- 
দর্শনের অনুশালনে সমন্বিত । 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও চতুর্বর্ণ বিভাগের সমকালে দেখ! দিল বাক্তি- 
স্বামিত্ব। শিকার, পশুপালন, ভূমিকর্ষণ ও শিল্পচর্ধার জন্য আর ঘৌথ- 
শ্রমের প্রয়োজন হয় ৭1 । লোহময় হলমুখ ও হলাকবা বধের বলে 
কুষি একক ব্যক্তির করামত্ত হোল । পণ্যশিলে ব্ক্তিনিপুণতার স্থান 
আরও অধিক । দারুশিল্পী, কর্মকার, কুম্তকার, তন্তুবায়,_সকলেই লি 
নিঙ্গ শিলশুকুশলতায় আস্মনির্ডর। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যবিনিময় 
ক'রে বণিক হল বিত্তবান। অর্থনীতির প্রতি ক্ষেত্রে ব্যক্তিসম্পত্তির 
উদ্ভব হোল । ভোগ বিবতিত হোল স্বত্বে,__ভোক্ত! হোল স্বামী, 
বিত্তস্বামী । 

পুরাকালে স্বর্ণ ছিল কাস্টসাধনার উপচার--দেহের শোভা! বৃদ্ধি 
করতে! হিরণোর দীপ্তি। শিল্রপ্রলার ও পণ্যবিনিময়ের ফলে স্বর্ণ 
বিলাসীর দেহ থেকে সঞ্চারিত হোল পণাশালায়। শতমাল সুবর্ণ ও 
নিন্ধকফলক তোল বিনিময়ের মাধ্যম। ধনীর কোষাগারে জমে উঠল 
স্বরণ স্তবক ও স্বর্ণমূত্র।। সুরু হোল কুশীদজ্রীবিকা, ধন হোল ধনপ্রস্থ। 

রাষ্ট্রের শিশুজীবনে স্মাজ্রে শ্রেষীভেদ বা বর্ণভেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। 
অর্থক্ষেত্রেও ব্যক্তিদম্পন্তি সুপ্রতিষ্টিত হয় নি। ভংগুর বিশ-বীজ্জ 
থেকে তখন রাষ্ট্রের অংকুর উদ্গত হচ্ছে । বিশ পতি ও রাভন্‌, জ্ঞাতি 
ও দেশ, কুলপতি ও অমাতা এদের ভেদবেখা অস্পষ্ট । সত ও সমিতি 
ধীরে ধীরে যুথকেন্দ্র থেকে অপস্থত হয়ে বিস্তরমান রাষ্ট্রের গ্রামে নগরে 
আশ্রয় গ্রহণ করছে। বিশপতি ও কুলপতির! ছিল যৌখিত্তের 
অংশতোভ্ীী, রাজ্জ। ও অমাতা হোল বেতনডূক । সুতরাং রাষ্ট্রভালনার 
ভ্রন অর্থের প্রয়োজন । শিশুরাষ্ট্রের ব্য্ভার বহন করবার জন্য রাজ] 
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রাজস্ব আদায় করল । বিতরভোরী রাজ্ঞাশ্রয়ে হোল নিশ্চিহ্ন, নিরাপদ । 
বিনিময়ে রাজ্জকোবে সমর্পণ করল বিত্তের একাংশ । 

প্রথম কালে রাচজ্স্বের নাম ছিল ‘বলি’ । এর কোন নির্দিষ্ট হার 
ছিল না । তার কারণ সম্পত্তি এবং আয় তখনও সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ 
করে নি, যূথ ও ব্যক্তির বিচ্ছেদ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি । রাজা নি বিচারে 
‘বলি’ গ্রহণ করতে, কিনব! ব্যক্তি নিজ সংধ্য ও স্বার্থ অন্্রঘায়ী রাঝ্- 
ভোবণের জন্ত ‘বলি’ অর্পণ করতো । “বলি” শব্দের স্বাভাবিক অর্থ 
থেকে এই বাবন্ার সমর্থন পাওয়া যায়। রাত ও দেবসমীপে 
বজিদানের যুক্তি বা প্রেরণা ছিল একই । ক্রমে রাষ্ট্রের অধিকার ও 
আয়তন বিস্তারিত হোল, অমাত্য ও লেলার সংখ্যা বৃদ্ধিলান করল, 
ব্কিসম্পন্তি স্প্রতিষ্ঠ ও সুরক্ষিত হোল । তখন রাভশম্বের হারও 
নিধবরিত হোল-রাজশ্মের নাম হোল ভাগ” বা ষড়ভাগ, উৎপাদনের 
যন্ঠাংশ ৷ যড়ভাগ ও শুল্ক সংগ্রহ করবার জচ্ে গ্রামে আমে নিযুক্ত 
হোল গ্রামণী । রাষ্ট্রের রূপরেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। 

বহু সহস্র বধব্যাপী সমাজ-বিকাশের ইতিকথা প্রচ্ছন্ন আছে 
বৈদিক বর্ণনায় । বেদ বন্থম্কর/। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি যেমন 
তার গর্তে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখে সেই সভ্যতার এক এক পদক্ষেপ, 
বেদ ও বৈদিক সাহিতো তেমনি ছায়পাত করেছে বিকাশপর সমাছের 
নব নব রূপায়ন। আদিম জ্াতিযুথের একবর্ণ সমাজ কল্পনার রঙে 
রাঙিয়ে বণনা করেছে বেদের কবি । আর্থ ও অলার্ষের জাতিদ্ম্ঘ ক্ষমাহীন 
আক্রোশে বর্ণনা করেছে বর্ণছেষী যোদ্ধা । গর্বিত বিজয়ী বর্ণনা! করেছে 
দ্বিবর্ণ প্রভুদাস সমাজের কাহিনী । আর ক্ষান্তরণ শান্তিকামী নৃতন 
সমাজের রূপদান করেছে চতুবর্ণের বিভেদ ও সমপ্য়ের দ্বার! । ঝূগ বেদের 
পুরুষসুক্তে আছে আদিদেব শ্রক্ষের অংগ হতে বর্ণচতুষ্টয়ের নিঃসরণের 
কথা । ক্বগ_বেদ ও মহাভারতের আদিপর্বে আছে পিতৃতাস্তরিক গণ. 
সমূহের বিগ্রহ ও বিস্তারের সংবাদ। কিন্তু এই প্রজাপতি গণপিতারা 
মাতৃ নামে পরিচিত --যেমন অদিতি, দিতি, দু, কদ্রু, পুলামা, বিনত!। 
এই সআআদিমাতার! বিশ্বজ্গনের উৎসাধার । মাতৃতাত্রিক সমাজের ছায়াতলে 
জন্মলাভ করেছিল শক্তিবাদ__বিশ্বের মূলাধার মাতৃরূপী মহাশক্তি র 
ধারণ । 
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যৌথদ্রীবনের অস্তিমকাল বেদের পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত হলেও তার 
শ্বতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। খগুছি্গ ধ্বংসাবশেষ যৃপন্বামীব্বের স্মৃতি 
বহন করে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বেদোত্তর সাহিত্যে । অপালার গীতি 
বৈদিক যুগে ব্াক্তিশ্বত্ব প্রতিষ্ঠার সাক্ষী । তার সহআধিক বৎসর পরে 
গ্রীক লেখক ট্টরাবে! লক্ষ্য করেছেন খে সিন্ধু উপত্যকায় কোন কোন 
জাতি যৌথভাবে ভহূমিক্ষণ করে এবং উৎপন্ন শস্য প্রয়োজন মত ভাগ 
করে শেয়। বসতি ও কৃষিক্ষেত্রের বাইরে বিস্তীর্ণ ব্রজ্ছুমি গোচারণের 
জন্য রক্ষিত ছিল__পালিগ্রন্ছের যুগে দেখ। যায় ইহ গ্রামের সার্বজনীন 
সম্পন্তি। বান্ত ও ভূম্বত্বে ঘৌথপর্লিবার যৌথজ্রাতির স্থান অধিকার 
করে রইল, পরিবারের যৌথ সম্পত্তি অবিভান্রয । বৃজ্দি, লিচ্ছব, শাক], 
কোলীয় প্রভৃতি গণরাষ্টুগুলিতে যৌথন্বত্ব ও ঘযৌথ-উদ্ভোগের পরিচয় 
সমধিক ৷ রাজডত্রের আরও দুরাস্থে চলে গিয়েছিল যে সমস্ট পতিত জ্ঞাতি, 
বর্বর, ম্লেচ্ছের দল, যার! আখধ'দের দাসত্ব ব্বীকার ন! করে বরণ করে 
নিয়েছিল স্বাধীন সংগ্রাম-সংকুল জীবনযাত্রা, তাদের এধেযে অব্যাহত রইল 
প্রাচীন যেথ স্বামীত্ব ও যৌথ উদ্যোগ । তার! আতয় নিল পর্বতে অরণ্যে, 
তাদের সাথী হল পশুপক্ষী, জীবিক! হোল শিকার, দন্রাববত্ত। লুঠনের 
সামগ্রী, শিকারের মাংদ ও পালিত পশুপক্ষী সমভাবে ভোগ করে 
এই কিরাত-নিষ!দের দল অটুট রাখল আদিম যৌথব্যবন্ছা। 

প্লিগ্রশ্থের কালে এবং তারও বহুপরে শক-কুষাণ ও গুপ্ত যুগ পর্যন্ত 
শিল্পের বিল্তাস যৌথ-উদ্ভমের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল । এক এক 
অঞ্চলে এক এক শিল্প বিন্যস্ত, শিল্পীর! সমচেষ্টায় সংঘবন্ধ। কোথাও 
টকবতণগ্রাম, কোথাও বর্ধকিতগ্রাম, কোথাও কর্মকারগ্রাম_শিল্পীজে/ষ্ঠক 
গ্রামের কত । তার পরিচালনাম্ন সংহতভাবে শিল্পীরা বৃত্তি আচরণ 
করতো, শিল্পপণ্য বিক্রয় করে লাভ শ্রম অন্থপাতে ভাগ করে নিতে! 
আবার নগরে তেমনি স্রেসীর কর্তৃস্বাধীনে গড়ে উঠতে! শিল্পশ্রেলী-_ 
দল্তকার আ্রেণী, মালাকার শ্রেণী, তস্তবায় শ্রেণী, তৈলিক শ্রেণী ইত্যাদি । 
সেখানেও উৎপাদন ও বণ্টনের একই ব্যবন্থা । স্থল ও ভ্রলবাণিড্র্যেও 
বণিকের। দলবত্ধ হয়ে যাত্রা করতে!-_-মূলধন ও মুনাফার সংগে পথের 
বিপদ ভাগ করে নিতো । অবশ্য স্বাবলম্বী শিল্পী এবং সার্থবাহেরও 
অভাব ছিল ন! । 
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যৌথ [বধানের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী অবশেষ দেখ! যাগ গ্রাম ও 
লিগমের পৌর-শাসনে । রাষ্ট্রের উত্বানের সংগে সংগে যুখের সভা ও 
সমিতি আশ্রয় নিল গ্রাম ও নিগমের বুকে । শ্রামসভায় এলে গ্রাম- 
বৃদ্ধ! পরামর্শ করতো, রাজন্ব সংগ্রহ করে পাঠাবার দায়িত্ব নিতে। সমগ্র 
গ্রাম, অধিবাসীরা একত্র হয়ে করতো প্রামকুতা-_ পথ নিমণান, কুপ খনন, 
সেতু বন্ধন ইত্যাদি । গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল শাল-_-একাধারে সভা” 
স্থান, ক্রীড়াক্ষেত্র। পাস্থশালা, অনাথাত্রস্ন। শিক্ষা, ধর্মাচার, স্রনসেবা, 
সেচ ও পূ কার্য সমস্ত ছিল গ্রামকৃত্য বা গ্রামকমে'র অন্তর্গত । গ্রাম- 
কৃতো নারী পুরুষের সংগে অংশ গ্রহণ করতে! । নলিগন ব! লগরেও 
এমনি সভা ও শালাকে আশ্রয় করে পৌরশাসন প্রচলিত ছিঙগ। 
জে/ষ্ঠগণ জনকল্যাণের জন শুষ্ক আহরণ করতো, গণ সংগ্রহ করতো, 
নগরের সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করতো, আর দায়িত্বত্র্ট হলে শাস্তিলাভ 
করতে । 

ভূমিবাৰস্থায় শিল্পলংগঠনে যৌথ-উদ্ভোগের পরিচয় আর্ধাবতের 
চেয়ে দাক্ষিণাতো সমধিক । তার কারণ দাক্ষিণাতো অনার্ধ প্রভাব 
উন্মুলিত হতে পারে নি। বিন্ধ্ের প্রাকার ও লমদার পরিবার পশ্চাতে 
হুেদ্ত দণ্ডকবনের অন্তরালে সাগরমেখলা অনার-সমাঞ্জ আদিম সংহতি 
ও লমতার ্ষীয়মান ধার! সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত সঞ্চারিত 
রেখেহিল, আজও তার শেব চিহ্ড বিলীন হয়ে যায় নি। 


[ আগামী বারে শেষ হবে ] 


ইংলণ্ডে গণজাগরণের সৃচন! 


অমল দত্ত 
(পূর্বাহবৃত্তি ) 


১৮৩২এর সংস্কারের পরে শ্রমিকঙ্রেনী রাজনৈতিক ক্ষনতাপ্রাপ্তি 
বিষয়ে হতাশ হয়ে নানা উপায়ে নিজেদের আথিক্্‌ অবস্থার উন্নতির 
চে! করে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির আধিক বা অশ্যপ্রকার ছোর 
যথেষ্ট ছিল ন!। ইউননয়ন সম্প্রসারণের চেষ্টাও বার্থ হয় । ডোহাটির 
চেষ্টায় ১৮৩০এ মানার ন্যাশল্তাল এসোসিয়েশন ফর দি 
প্রোটেক্শন অফ লেবার’ নামে এক ইউনিয়ন স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু 
এই ইউনিয়নের টাকাকডির জোরও বিশেষ ছিল লা এবং নিজেদের 
জেলার বাইরে টাক। খরচ করবার ইচ্ছাও মেশ্বারদের ছিল লা। 
১৮৩২এ এই সমিতিটি লোপ পায় । ১৮৩০এ ‘জেনারেল ট্রেডস 
ইউ[নয়নগ নামে রাঅমিস্ত্রদের সাতটি শ্রেণী নিয়ে এক সমিতি স্থাপিত 
হয় ॥ এই ইউনিয়ন একটি নিজন্ব কাগন্স বের করে এবং এর 
সভার! মালিকের বিরুদ্ধে গরম গরম বক্তৃতা দিতে সুরু করে। 
১৮৩৪ এ রবাট ওয়েনের নেতৃত্বে স্থাপিত এগ্রযাণ্ড স্কাশম্কথাল কনসলিডেটেড 
ট্রেডন ইউনিয়ন'ই এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইউলিয়ন ॥ 
রাজনৈতিক সংস্কারের পদ্ধ। বাদ দিনে অর্থনৈতিক সংস্কারের সাহায্যে 
ওয়েন আমিকদের অবস্থার উয়তি করতে চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে 
শ্রমিকজ্রেধীর সমস্যা ছিল আঘধিক$ রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়! 
এদের আধিক অবস্থার উন্নতি হবে না বুঝতে পেরেই অঙ্তান্য নেতার! 
রাজনৈতিক দাবী জানাতে শ্রমিকদের উৎসাহিত করেন। কিন্তু ১৮৩৪এ 
টালপাড়লের ছ'’জন আমিকের দতবীপাস্ভর ওয়েনের আন্দোলনের 
শিরদীাড়া ভেঙে দেয়। হুইগ শাসকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিদ্বেষ 
ঘন হয়ে ওঠে । ল্পিনশ্বামল্যাগ্ড আইনের বদলে ১৮৩৪এর ‘পুমোর-ল 
এই বিছেঘকে আরও কালে! করে তোলে । সবদিকে ব্যর্থ হয়ে 
শ্রমিকরা ‘চার্টিট আন্দোলন’ সুরু করে। ১৮৩৪এর গোড়ায় এই 
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আন্দোলনের কোন বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল না। ১৮৩৪এ ওয়েনিঞজ্জ ম্‌ 
ধ্বংস হয়, ১৮৩৫৩ কবেট এবং হাণ্ট মারা যান; দেশমম অশাস্তি 
ও বিশৃন্খল। চলছিল। নতুন পুয়োর-ল এই অশান্তি আরও 
বাড়িয়ে তোলে ।. এই অবস্থায় লণ্ডনই শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র 
হয়ে দাড়ায়। পালশমেন্ট সংস্কারকারী র্যাডিক্যাল নেতারাই এই 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । "ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ দি ওয়ারকিং 
ক্লাস’ নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮৩৬এ সংবাদপত্রের ষ্ট্যাম্প 
ডিউটি কমানো হয়। এতে উৎসাহিত হয়ে লভেট এবং তার দলবল 
গুন ওয়ারকিং মেনস এসোসিয়েশন’ স্থাপন করেন, তাদের উদ্দেশ্য 
ছিল প্রচারপত্রের সাহায্যে সহরের এবং জেলার অপেক্ষাকৃত উচ্চ 
বেতনের এবং উন্নত শ্রেণীর শ্রমিকদের একভ্রীকরণ। সাধারণত 
আমিকেরাই মাত্র এই সজ্মের সভ্য হতে পারতে। কিস শ্রমিকদরদী 
অন্য শ্রেণীর লোকও এর- বিশেষ সভ্য-তালিকায় ছিল। লভেট 
ছিলেন এর সেক্রেটারি, ফ্রান্সিস প্লেদ ছিলেন এর বিশিষ্ট লভ] । 

এছাড়া অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনের বামপস্থীশ শ্রমিকদের সম্ব ছিল 
দেশের উত্তর এবং মধাভাগের বস্থশিল্লাঞ্চলগ্ডলিতে | পুয়োর-ল’র 
বিক্চ্ধে জনগণের বিদ্রোহ এবং বেকারসমস্তান্জলিত ভূখা আন্দোলন 
আগে থেকেই সেখানে চলছিল | .-১৮৩৬এ পুয়োর-লর প্রয়োগ পুর্ণ- 
মাত্রায় আরম্ভ হয়, ঠিক সেই সময়েই ওকোনার এইট দলের নেতা 
হয়ে দাড়ান । এই ভূখ! আন্দোলনকে তিনি ব্ব্যাডিক্যাল সংস্কারের 
আন্দোলনে রূপায়িত করেন। ১৮৩৭এ জডম্‌ থেকে তার কাগজ 
নরদাণ ষ্টার বের হয়। এই কাগজ - ক্রমে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । ‘ 

বামিংহামও চার্টিস্ট আন্দোলনের স্বপক্ষে দাড়া । বায়িংহামের 
পলিটিকাল ইউনিয়ন ১৮৩২এর পুর্ব পর্যন্ত পার্লামেন্ট সংস্কারের 
আস্ জোর আন্দোলন চালিয়েছিল । ১৮৩3এ এটি সাময়িকভাবে 
লুপ্ত হয়েছিল কিন্তু ১৮৩৭এ আবার বেচে উঠে ভোর আন্দোলন 
চালায় । বামিংহামের চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন 
অধ্যবিভ্তশ্রেণী । এই দলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন পালণমেন্টের 
র্যাডিক্যাল সভ্য টমাস আট্উড.। 


ইংলশে গণজাগরণের সুচেন। ১১১ 


এই তিনটি প্রধান দল ছাড়া চার্টিস্ট আন্দোলনের সমর্থকদের 
মধ্যে আরও ছোট ছোট দলও [ছল পালামেণ্টের রোযেবাক 
দলও ফ্রাঙ্সিল প্রেসের সঙ্গে সহযোগিত। করতে প্রস্তুত ছিলেল। লগুদ 
ওয়াকিং মেনস এসোলিযেশন এবং পালামেন্টের ব্যাভিক্যাল 
সভ্যদের এক যুক্ত কমিটি চার্টিস্টদের বিলটি গ্রহণ করে। লভেটের 
সহায়তায় প্লেস পিপলস চাটারের মূল খসড়া রচন। করে দিয়েছিলেন । 
১৮৩৮এর মে মাসে এই বিলটি প্রকাশিত হয়। প্রায় একই সময়ে 
বামিংহামের পলিটিকাল ইউনিয়ন থেকে এক শ্গ্যাশহ্তাল পিটিশন’ 
বের হয় । লণ্ডন ওয়ারকিং মেন্স এসোসিয়েশন এবং ঝবারিংহামের বিল 
মুলত একই ছিল । কিন্তু এই বিল পালপমেন্টকে দিয়ে গ্রহণ করানোর 
প্রণালী বিষয়ে বিভিয় দলে মতভেদ দেখা .দেয়। 

চার্টিস্ট লান্দোলনের গোড়াতেই এক “কনভেনশন বা বিভিন্ু 
জায়গার চার্টিস্ট প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভ। আহ্বান করবার 
কথা শোন! যায়। এই সভার উদ্দেশ্য হবে কি উপায়ে তাদের দাবী 
পালপণমেন্টে শ্রহণীয় হয় তাই স্থির করা। কিন্তু এই "কনভেনশন 
কথাটির সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের গন্ধ ছিল বলে শাসকবর্গ ভয় 
পেকে যান । K 

এদিকে দেশমগ্প বড় বড় সভা! হচ্ছিল_অনেক সময় মশাল জেলে 
রাত্রিবেলা এই লসভ! অন্ধিত হ'ত। প্রত্যেক কেন্দ্র থেকে এই 
‘কনভেনশনে’ যোগ দেওয়ার আন্ত প্রতিনিধি মনোনীত হচ্ছিল। 
গভর্ণমেন্টের কানে খবর পৌঁছল 'যে শ্রমিকর। অস্ত্রশস্ত্র কিনছে এবং 
বেআইনী কুচকাওয়াজ অভ্যাস করছে । গভর্ণমেপ্ট মিটিংগুলি বন্ধ 
না! করে সম্বিত বিপদের জন্য নিশ্রেদের সামরিক শক্তি প্রন্তত 
রাখছিল । সাউথ ওয়েলস এবং উত্তরদিকের জেলাগুলিতেই বেশী করে 
সৈশ্চসমাবেষ্চ কর! হয়েছিল । 

১৮৩৯এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে চ্যারিংক্রসের ব্রিটিশ হোটেলে 
চার্টিস্ট কনভেনশন আরভ্ত হয় । নেতার! প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। 
পার্লামেন্ট চার্টিস্টদের দাবী অগ্রাহ করলে কি করা হবে তাই নিয়ে 
মতবিরোধ দেখা দেয়। একদলের মত ছিল শাশ্তিপুর্ণ উপায়ে এই 
দাবী শ্রাহা করানো, আর একদল কাধ্যসিন্ধির জন্য যেকোন উপায় 


১১২ ইতিহাস 


অবলম্বন করতে প্রস্থাত ছিল । গতর্ণমেন্টকে বিব্রত ক'রবার জন্য বা'ক্ষে 
বান” করালে! হবে লা হরতাল কর! হবে-এই হরতাল একদিনের 
চট হবে না এক মাসের জঙ্ক হবে তাও স্থির হয় লা। রাণী 
ভিক্টোনিয়ার ‘বেড চেম্বার’ সঙ্কটের দরুণ এই দাবী পালামেন্টে পেশ 
করতেও দেরী হ'তে থাকে । অবশেষে গোলমাল মিটলে পার্লামেন্টে 
এটি উপস্থিত করা হয়। এদিকে জনতার উত্তেগুন। চরমে পৌঁজ্জাঘ। 
বামিংহামে আবার এক “কনভেনশন হয়। সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট 
সভাদমিতি বন্ধ করার আদেশ দেন এবং লগুন থেকে আনীত একদল 
সৈস্কের সাহায্যে কনভেনশন ভেঙে দেন । এতে গোলযোগ আরও 
বেড়ে যায়। সভ! করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করাঘ চার্টিস্টর। প্রবল 
প্রতিবাদ করে। সডা আহ্বান করার অপরাধে কনভেনশনের 
সেক্রেটারি লভেটকে এবং স্থানীয় চার্টিস্ট নেত! কলিনঙ্‌কে গ্রেপ্তার 
করা হয়। এদের মুক্তির জন্য কোন রকম চেষ্টা ন। করেই কনভেনশন 
লণ্ডনে সরে আসে । এই সময়ে পালণমেন্টে চার্টিস্ট আবেদন লিয়ে 
বিতর্ক আরম্ভ হয়। আবেদনের স্বপক্ষে মোট ৪৬টি ভোট ছিল, 
বিপক্ষের ২৩৫ ভোটে এটি পরাজিত হয়। 

এইবার প্রস্থ ওঠে চার্টিস্টঈদের কর্তব্য বিষয়ে । ছ'দিন তর্কের পর 
স্থির হয় যে এক গগ্ঠাশগ্ঠাল হলিডে’ ব! সাধারণ হরতাল ঘোষণা করা 
হবে। কিন্ত এই হরতাল একদিন বা একমাস ব্যাপী হবে ভা এবারকার 
কনভেনশনেও স্থির হয় না । চারদিক থেকে চার্টিস্টদের দুর্বলতা এবং 
প্রস্তুতির অভাবের সংবাদ আসতে থাকে । অনেক বিতর্কের পর 
হরতালের বদলে প্রকুত অবস্থ! বুঝবার জন্য এই কনভেনশন এক কমিটি 
নিযুক্ত করে। একমাস পরে-_অগাষ্টের শেষের দিকে _-আবার এক 
কনভেনশন হয়, কিন্তু উত্তেজনা এবং গণগ্ডগোলের মধোই এটির 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

দৈহিক এবং লাস্তিক শক্কিতে বিশ্বাসী হই দলের আধো মতবিরোধ 
দেখ) দেয় । বিভিন্ন কেন্দ্রের আত্মিক শক বা দৈহিক শক্তিতে বিশ্বাসী 
দলগুলির মধ্যোোও প্রকৃত যোগাযোগ ছিল ন। অগাষ্ঠের কনভেনশন 
ভাঙার পরে ১৮৩৯এর ৪ঠ1 নভেম্বর নিউপোটে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। কিন্তু ইয়র্কশায়ার বা ল্যাক্কাশায়ারের দৈছহিকশক্তিতে 
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ইংলণ্ডে গণভজাগরণের স্বচন। ১১৩ 


বিশ্বাসী দল এই সিড্রোহের সঠিক খবরও পায়নি ব! সাভাতয্যের জন্য 
ছটেও আাসেনি। এই বিদ্রোহের নায়ক জন ফ্রস্ট, এবং আগ্ নেতাদের 
যাবৎ জীবল দ্বীপান্তুরর আদেশ হয় / লভেট এবং ওকোনারও জেলে 
ছিলেন। চার্টিস্ট চেষ্টার প্রথম পর্ব এভাবে শেষ হয়। বামিংহামের 
আটটড দল এবং সেখানকার ‘পলিটিক্যাল ইউনিয়ন” ১৮৩৯ এর পরেই 
লোপ পেয়েছিল । 

১৮৪০এর মাঝামাঝি ফ্রচ্ট এনং অল্ড চার্টিস্ট নেতাদের বিচারের 
সমম্ম চা্টিস্টদের উৎসাহ আবার ফিরে আসে । নেতার। জেলে থাকা। 
সত্বেও আবার তিনটি নতুন দল দেখ! দেয়। ১৮৪০এর মাঝামাঝি 
শ্যাশন্তাল চার্টার এসোসিয়েশন” নানে নতুন এক সত্ব দ্বাপিত হয়া 
ওকোলার জেল থেকেই এই সজ্ঘবের জন্য প্রবন্ধাদি পাঠান এবং এর 
নেতৃত্ব গ্রহণ করেন । লভেটও ছেল থেকেই জনগণকে শিক্ষিত করে 
তুলবার পরিকল্পনা করেন । - উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতার বদলে গভণমোন্টের 


সাহায্য ছাড়াই তিনি এক জাভীথ শিক্ষার বাবস্থা করেন। জেল 


থেকে বেরিয়ে লেট ন্যাশনাল এ্যাসাদিয়েশন ফর প্রোনোটিং 
পলিটিক্যাল এও সোশাল ইমগ্রভমেন্ট অফ দি পিপল নামে এক 
সঙ্ৰ স্থাপন করেন । তিনি একটি স্কুল স্থাপন করে তার শিক্ষা! 
পরিকল্রনাকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সে চেষ্ট। সফল হয়নি। 
১৮৪১এ ঢোলেফ স্টারজ ‘কমল্লিট লাক্রেছ” আন্দোলন আরস্ত করেন । 
স্টারজ ছিলেন শশ্য শুস্ক বিরোধী সজ্ঘের সদস্য । বহুদিন থেকেই 
চা/নস্টদের এই স্ব আনবার চেষ্ট। চলছিল, এবার লাতেটের সঙ্গে 
স্টারজের মিলন হয়। ১৮৪২এ লভেট এই কম্প্রিট লাফ্রেব্র আন্দোলনে 
যোগ দেন এবং তীর ‘নতুন চালে'র অঙ্ক চেষ্টা করেন । 

ওকোনার লভেট দলের বিরোধিত! করেন এবং তার হ্যাশশ্যাল 
চার্টার এ্যালোলিঘেশনের সাহাযো চার্টিস্টদের দাবী দ্বিতীয় বার 
পার্ল/মেন্টে উপস্থিত করেন। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ফলও প্রথমটির 
মতই ছয় ॥ ১৮৪২এর অগাষ্ট মাসে মজুরি হাদের বিরুদ্ধে লাঙ্কাসায়ার, 
প্লাসগো। এবং দেশের মধ্যাঞ্চলের শ্রমিকর। আন্দোলন এবং ধর্ম ঘট 
চালায়। প্যাশন্থাল চাটার এযাসোলিয়েশনের চেষ্টায় শ্র'মকদের 
ধর্মঘটের এই দাবীর মধা চাটারটও ঢোকানো হয়। আনিকতদর 
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ধ্সঘটের সঙ্গে রাজনৈতিক দাবী ঘোগ দেওয়ার ফল হাকুতর হয়ে 
দাড়ায় । শ্রমিকদর ধর্ম ঘট বার্থ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গভণমেন্ট চাটি সল্ট 
নেতাদের দিকে নজর দেয়। ওকোনার গ্রেপ্তার হন কিন্তু আইনের 
এক ফাকে জেলের হাত থেকে নিস্তার পান। অস্ত বন লোককে 
এসম্প'র্ক ভেলে পাঠানো হয়। এক ষ্ট্যাফোর্ডশায়ার থেকেই ৫৪ 
আন লোকের ত্বীপাহীরের আদেশ হয়। 

১৮৪২ এর এপ্রিলে বামিহগাছের 'কনগ্লিট সাফ্রেজ' হাসা দিয়েশলের 
এক সভায় চার্টিইহ) সমগ্র চার্টারের স্বপক্ষে এক প্রস্তাব গ্রহণ 
ভরে। সমগ্র চার্টারটি গৃহীত হওয়ায় ট্রারত্র-দল ভয় পেয়ে খায়। 
১৮৪২-এর ডিসেম্বরে সাফ্রেজইদের দ্বিতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। 
এতেই শতেট এবং ষ্টারজ দলে ভাঙন ধারে। ট্ারজে দল চার্টিষ্ট 
নামটি বাদ দিয়ে তাদের ছ'দফা দাবীই অন্য আকারে মানতে রাত্রি 
ভিলেন! কিন্তু শ্রমিকরা এতে সম্মত ছিল মা, এই নামের সঙ্গেই 
তাদের আন্দোলনের ইতিহাস জড়িত ছিল । ট্রারজ্র দল সভা! ত্যাগ 
করে চলে যায় এবং সেই সঙ্গে এট প্রচেষ্ঠাও ব্যর্থ হয়ে যায়। 

এই সব চেষ্টা বার্থ হনে গেলে ১৮৪৩ ওকোনার এক নতুন 
প্রচেষ্টা স্থরু করেন। শার্টিই কো-অপারেটিভ লাণড সোলাইটি' নামে 
তিনি এক সমিতি স্থাপন করেন। পরে এই সমিতির নাম হয় 
ন্যাশনাল ল্যাণড কম্প্যানি'। কারখানার শ্রমিকদের জ্রমির উপর 
অসম্ভব হূর্বলতা ছিল, সুতরাং ওকোনারের এই পরিকল্পন। ১৮৪৫ 
থেকে ১৮৪৭ পর্যান্ত বেশ সফলতার দিকে অগ্রলর হয়েছল। কিন্তু 
১৮৪৭ ঘোকেই এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র প্রকাশ সুরু হয় 
ওকোনলারের বিরুদ্ধেও টাকা চুরির দায়- এসে পড়ে। ১৮৪৮এ 
এসব অর্মুসন্ধান করবার জন্য পাপণাসেণট এক কমিটি নিযুক্ত করে। 
কমিটির অনুসন্ধানের ফলে সমিতির আর্থিক ছুরবন্থা প্রকট হয়ে 
পড়ে, কিন্ত ওকোনার চুরির দায় থেকে সুজি পান। 

১৮৪৮ এ বিল্লব সার? ইয্োরোপে হুড়িয়ে পড়ে । কন্টিনেন্ট 
পেকে দলে দলে শরণাথা লণ্ডনে এসে আশ্রয় লেয়। এক্গেলস্‌ 
১৮৪৮ পেকেই স্থাঘী তাবে লণ্ডনে বাদ করছিলেন। ১৮৪৮এ মার্স 
লণ্ড:ন আসলেন । ন্যাংসিনি এবং তীর দল লণ্ডনে এলে বাস করেছিলেন 
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এবং ইলোগুকেই তাদের বিপ্লবের কেন্দ্র করেছিলেন) চটির! 
এদের কাছ থেকে এবং ১৮৪৮ এর বিপ্লব থেকে এক বিপুল প্রেরণ! 
লাভ করে। এই; বিদেশী নেতাদের উৎসাহে চাটিঠর। তৃতীয় স্যাশস্কাল 
পিটিশন প্কৈরী করে এবং এক নতুন কনভেনশন আহবান করে। তাদের 
দাবীর- সমর্থনে এক বিরাট শোভাধাত্ঞার বাবন্থ! হঘ। স্থির হয় যে 
শোভাযাত্রাকাগী জনতাই এই পিটিশন পার্লামেন্টে নিয়ে যাবে। এই 
দাবী প্রত]াখ্যাত হলে এক চার্টিস্ট শ্যাশগ্টাল এযাসেনাব্র মনোনীত 
হবে এবং যত দিন পর্যন্ত তাদের দাবী গৃহীত ন! হয় ততদিন পর্যান্ত 
এ এযাসেমব্রি ভাঙবে না। 

গভর্ণমেন্ট এই শোভাঘাক্ঞা বন্ধ কারবার জন্য প্রশ্থত হয়েছিল, কিন্ত 
চার্টিস্টদের কেনিংটন কমলের সভা প্রহলনে পরিণত হুম়। পুলিশ 
লািষধ অগ্রাহ্য করে ওকোনার্ প্রভৃতি নেতারা পুল পার হয়ে 
ওয়েস্টনিনস্টারে আসতে সাহস করেন না । কেনিংটন কমনে হাচারটি 
বক্তৃতার পরে শোভাযাত্রার বদলে এক ভাড়াটে গাড়িডে করে এই 
গ্রাণড ন্যাশশ্টাল পিটিশন পালণমেন্টে উপস্থিত করা হ এই 
আবেদনে অআলেকঞ্চলি জল স্বাক্ষর ছিল; পালশণানেড এটিকে 
সহজেই প্রত্যাখ্যান করে। এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরেই 
চার্টল্ট প্রচেষ্টার মৃতু হয়। 

চার্টিস্ট আন্দোলনের ব্র্থতার কারণ খু্ভলে দেখা যাবে উপযুক্ত 
নেতা এবং পরিচালনার অভাব । নেতার! পরস্পরকে ঈর্যার চোখে 
দেখতেন, আন্দোলনের সাফলোর চেয়ে নিজেদের ক্ষত! বাড়াবার দিকেই 
ভীদের নজর ছিল বেনী। আ।টউড. দলের উদ্দেন্টা [ছিল সুদ্রাসংস্কারঃ 
সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জ্রস্ডেই তিনি চার্টিস্ট দলে যোগ 
দিঘেছিলেন । পার্পানেণ্টন্থিত র্যাডিক্যাল দলের সঙ্গে রোখাক দলের 
মতবিরোধ হয়, স্থতরাং ভারা লিজেদের দলভারী ক'রবার ডম্যেই এই 
আন্দোলনে যোগ দেন । স্টারজ দলের উদ্দেশ্য ছিল শস্যশুক বাতিল 
করালে) ৷ শশস্যশুন্ত বিরোধী সমান্দোলনের ভ্রোর বাড়াবার ভক্তই তারা! 
চাটিস্ট দলে ঘোগ দিয়েছিলেন। শ্রশ্যশুক্ক বিরোধী সঙ্ব স্থাপিত হয় 
১৮৩৯৪, লেট থেকেই চেষ্ট। চলে আমকদের এই দলে আনবার। সন্তান 
গম পায়! গেলেই কারখানার মালিকরা মজুরি কনিযঘ়ে দেবেন ওই 
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ধারণার বশবর্তা হয়েই শ্রমিকর! এই দল থেকে দূর থাকে । চাটিস্ট 
আন্দোলনের গোড়াতেই ফ্রান্সিস প্লেস চেষ্ট। করেছিলেন যাতে চার্টিস্টদের 
দাবার মধে] শস্কশুন্ক উঠিয়ে দেওয়ায় দাবীও লভেট ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু 
প্লেসের এই চেষ্টা সফল হয়নি । ১৮৪২এ লভেটের সঙ্গে স্টারজ দলের 
সাময়িক মলন হয়েছিল, কিন্ত এতে কোন স্থায়ী ফল হয়নি। 

শস্থশুত্ক বিরোধী সজ্বের সহায়তা লা করায় চার্টিস্টরা শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহাম্ভুতি এবং পরিচালন! থেকে বঞ্চিত হয় । এই 
আন্দোলনকে সফল কারবার অত শিক্ষাদীক্ষা, পরিচালনার ক্ষমতা বা 
উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কিছুই শ্রমিকজেনীর ছিল ন।॥ অআমিকদের মধ্যেই 
নান! সুরের এবং মতের লোক ছিল। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং উচ্চ 
বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিকর! চাইতো আইনের গণ্ডির মধো থেকে আন্দোলন 
চালিয়ে আন্তে আস্তে তাদের অধিকার আদায় করতি। অশিক্ষিত 
এবং স্বল্র বেতনধারী শ্রমিকদের বেশীদিন অপেক্ষা কারবার নত ধৈর্ধ্য 
বা আথিক অবস্থা কোনটাই ছিল না, তাই এর! চাইতে! বিপ্লবের 
মধ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি অবস্থার পরিবর্তন । তাদের কাছে আইল 
মেলে চলা ছিল ভীরুতারই নামান্তর । চার্টিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার 
আর একটি বড় কারণ যে বুটিশ জনমত তখনও শ্রমিক আন্দোলনের 
অনুকূলে গড়ে ওঠেনি । 

শিল্প বিপ্রবের সময় থেকে ১৮৪৮ এর চার্টিস্ট আন্দোলনের সমাপ্তিকে 
গণ-আন্দে!লনের প্রথম অধ্যায় বল! যেতে পারে। এই সময়ের 
লাডাইট বিদ্রোহ, ১৮৪৮এর মেসিল ভাঙা, রিফর্ম আন্দোলন, ১৮৩১এর 
লাস্ট লেবার রিভোপ্ট, ১৮৩০--৩৪এর ওয়েলের ট্রেভস্‌ ইউনিয়নিজম্‌ 
এবং চার্টিস্ট আন্দোলন সব কিছুরই সুজে- ছিল যস্্রশিলের প্রতি 
স্বণ। ও যিছেষ। ১৮৪৮ পৰ্য্যন্ত কারখানার আমিকের। ছিল মলে 
প্রাণে কৃষক । তার। এই বিদ্রোহের সাহায্য বর্তমান যুগকে উড়িয়ে 
দিয়ে আবার গ্রামা জীবন ফিরে পেতে চাইতো । তখন পর্যন্ত 
ভবিষ্যতের চেয়ে ফেলে আসা অতীত গ্রাম্যজীবলের দিকেই তাদের 
নন্তর ছিল বেশী। ধলতান্ত্রিক ব্যবস্থা, স্থায়ী শ্রমিকবুপ্তি এবং সরে 
জীবন তারা তখনও স্বীকার করে নিতে পারেনি । এগুলি 
স্বীকার করে নেওয়া যখন অনলিবাধ্য হয়ে দাড়াল তখন শ্রমিক 
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আন্দোলন নতুন রূপ লিল-_ এই নতুন জুপের প্রকাশ দেখ গেল 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমাদ্রতস্রবাদের প্রসারে । 
ইংল্যাণ্ডের গণপ্রাগরণের প্রথম অধ্যায়ে অনেক অস্পষ্ট এবং বিপরীতমুখী 
ধারার প্রভাবই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় । 


€ সমাপ্ত) 


ব্যাণ্ডেল সহরের পূরাবৃত্ত 
শ্রীফণীন্দ্রনাথ চক্ৰবত্তা 


হু ও বাণ্ডেল বঙ্গদেশে পর্কুগীদ্'দেগের প্রধান উপনিবেশ 
ছিল। বঙ্গদেশের বিতিল্ন স্থানে এবং বিশেষতঃ নদীতীরবন্তা বহু 
অঞ্চলে তাদের যে সকল ঘাটি স্থাপিত হয় তাহাতে অতি অল্প 
সংখ্যক পর্তগীদ থাকিত। প্রায় প্রত্যেক ছটিতেই তাহাদের একটা 
ঈর্জা স্থাপিত হইয়াছিল। এই শীর্জাগুলি সেই সকল অঞ্কলের সহিত 
পর্তমীহদের সাময়িক সম্পর্ক ম্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদের ধর্শ 
প্রচারের ও দাসব্যবলায়ের প্রচেষ্ট। এ সব অঞ্চলে নিয় ( সঙ্কর ) 
শ্রেণীর খৃষ্টান বসতির স্ুট্টি করিয়াছে। 


পর্ড.গীজ্জর৷ সাধারণতঃ তাহাদের উপনিবেশগুলি হইতে পণ্যাদি 
সংগ্রহ করিত। ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের হরণ করা এবং বৈধ ও 
অবৈধ ভাবে তাহাদিগকে স্বষ্টানধর্শ্মে দীক্ষিত করন তাহাদের কর্তব্যের 
প্রধান অঙ্গ হইয়! দীাড়ায়। মোগল কর্তৃপক্ষের ও অপরাপর 
ইউরোলীয় বণিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় এই হীন ব্যবসার উচ্ছেদ 
সাধন হয়। তখন দন্মুযবৃত্তিই পর্ত,গীভ্রদের প্রধান উপজীবিক! হইয়া 
দাড়ায় । ক্রমশঃ নান! কারণে তাহাদের অস্তিত্বও লোপ পায়। 
বরিশাল জেলায় শিবপুর গ্রামে, মুন্সীগঞ্জে, চট্টগ্রামে, যশোহরে ও 
কলিকাতার দক্ষিণে বিদ্যাধরী নদীর সহিত টালার নালার সংযোগ 
স্থলে পর্ধশীজদের ঘাটি ছিল বলিয়া! আনা যায়। (ফরিঙ্গীর দেশ 
বলিয়। মুকুন্দরাম বণিত তমন্গুকের অন্তর্গত সমুদ্রতীরবন্তী স্থানেও 
পর্তসীদের পোতাশ্রয্ন ছিল। প্লীজ জ্বলদল্যুদর অত্যাচারে এ 
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অঞ্চলের নাবিক ব্যরসায়ীর। সর্বদাই শঙ্কিত থাকিত। বালক বালিক! 
হরণ করিয়! পর্তগীজর। এ অঞ্চল হুইতে বিদেশে চালান দিত । 

পর্তগীঘ্রদের অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষত্ৰ ব্যবঙগায় কেন্দ্রের আস্ত জ্ঞাপক 
কোন নিদর্শনই দৃষ্ট হুয় না । কেবল জনক্রতিই তাহাদের ধহু অঞ্চলের 
সহিত সম্পর্ক জ্ঞাপন করে। ব্যাণ্ডেলে ইদ্দানীং পর্থশীগদের ছর্গের 
ধ্বংসাবশেষ ও গীর্্চ। এবং তৎসংলগঘ বাগান, কয়েকটা সমাধি ও 
প্রাচীন পরিখার কিয়দংশ ছাড়া আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়। 
যাস ন!। টি 

যে কোন উপায়েই হউক হুগলী হইতে পর্ত,শীজ প্রাধান্তালোপের 
অনতিকাল মধ্যেই যে পর্ক,গীজগন ব্যাণ্ডেলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার 
সুযোগ লাচ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংল্হেতের অবকাশ 
নাই। ১৭ই জুলাই ১৬৩৩ সাল হোসিয়ারপুর হইতে বালেশ্বরে 
মিঃ কাটরাইটকে ইংরাক্ত কুঠীর জনৈক অধ্যক্ষের লিখিত পত্রে 
পর্তগীগদের বাণ্ডেলে সনন্দী জ্ঞমী এবং যাবতীয় সুযোগ সুবিধা 
লাভের উল্লেখ আছে। বাদশাহ, শাহজাহানের ফারমানে প্রাপ্ত ৭৭৭ 
বি! ভ্রমর মৃধা ইদানীং অসন্গমান ৬০০ শত বিঘা! ভুমি ব্যাণ্ডেল 
খীর্জ্জার সম্পর্তিরাপে বর্তমান আছে। ১০৮২ সালে লিসবন সরকার 
গোয়া কর্তপক্ষকে ব্যাণ্ডেলস্থ পর্তশীজদের সম্পত্তির অমুদন্ধান করিবার 
আদেশ দেন ও অনুলন্ধান্রে পর ইহাই স্থির হয় যে ব্যাণ্ডেলের 
পতাকা রাজকীয় পতাকা নহে পরস্ত উঁহ! ‘লেডি অব. রোজারী'র 
পতাক! এবং ব্যাণ্ডেলের সম্পরত্বিসমূহ পর্থুগীক্ম গভর্ণমেন্টের সম্পত্তি 
নহে। কারণ বাদশাহ কর্তৃক তৎসমুদয় “আগাছিনিয়ান্ গণকে প্রদত্ত 
হয়। ডি জু. এ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে এ সম্পত্তি লাভ করেন। 
১৮২০ সালে পর্থগীজ সরকার পুনরায় তদন্তের আদেশ দেল । তাহাতেও 
এঁ সকল সম্পত্তি সর্কতো ভাবে ব্যাণ্ডেল গীর্জার সম্পত্তি বলিয়া সাবান্ত 
হয়। টমাস কোলী বলেন ঘে জন কুড়ি পর্ত্‌গী্র ব্যাণ্ডেলে আলিয়া বসতি 
পত্তন করেন। কিন্তু পর্চ গীত্র সরকারী কাগন্রপত্রে এ বিষয়ের কোবাও 
কোনরূপ উল্লেখ দেখ। যায় না । ১৭৮৪ সালে জর্জ জামণা। নামক 
জনৈক পর্ত,গীভ ব্যাণ্ডেলের সম্পত্তি সরকারের সম্পত্তি বলিয়া প্রকাশ 
করেন ও পর্জগীঞ্ঞ গভর্থঘণ্টকে তাহার দখল লইতে অনুরোধ করেন। 
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প্রকৃত অবস্থ। যাহাই হউক না কেন ডি ক্রদ্গ মগাপ্টিনিঘ্ান সম্প্রদায় ভুক্ত 
ছিলেন এবং তিনি সম্রাট শাহজাহানের নিকট হইতে ফারনান লাভ 
করেন। এ ফারমানে ব্যাণ্ডেল অঞ্চলে ধশ্মমন্দির স্থাপন, ধর্ম প্রচার 
ও ব্বায়ন্তশাসনের ক্ষমতা দেওয়। হয়। পর্ত,শীজজ সরকারের সহিত এ 
গীর্জা কর্তৃপক্ষের কোনও সংজ্ব ছিল না। 

উষ্ট ইণ্ডিয়া কে।ম্পানীর বাংল, বিহার ও উড়িহ্যার দেওয়ানী লাভের 
পুর্ব পর্যন্ত ব্যাণ্ডেল-শীর্জার কর্তৃপক্ষ নিছে এলাকায় দেওয়ানী ফৌজদারী 
সর্বপ্রকার ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ১৭৬৫ সালের পর 
তাহাদের সেট ক্ষমত! ক্রমণ:ঃ লোপ পায়। এক বিষয়ে তাহার! সুবিধা 
ভোগ করিতেন। তাহাদের কোনও প্রকার কর দিতে হইত না) 
কিন্ত পর্ত্ত গীগগণের ব্যাণ্ডেলে পুনরাগমন ঠাহাদিগকে আর পূর্ব্বগৌরবে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই এবং তৎকালে ইউরোপের অপরাপর জ্ঞাতি- 
নিচয় ভুগলীতে পর্ধশীদ্গণের সহিত বাবস! ক্ষেত্রে প্র'তস্থন্দিতায় 
অবতীর্ণ হওয়ায় পর্ত,গীপ্রগণ উহাদের বাণিজাশত্তি। উন্মেষ করিবার 
বিশেষ কোন স্বযোগও পান লাই । বাদশাহের নিকট হইতে ১৩২৫ 
সালে ওলন্দাভের। হুগলীতে কুঠি লিশ্মানের ও ব্যবসা করিবার ফারমাণ 
সংগ্রহ করেন ও বঙ্গদেশে অবাধ বালিঙোর অনুমতি লাভ করেন। 
১৬৩৮ সালে ইংরাজ ও তার পর ক্রমশ: ফরাপী দিনেমার কুসিঘু 
গ্রীক ব্যবদায়ীগণ হুগলীর নিকটে নিক্র লিজ কুঠি স্থাপন করেন 
তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে ভুগলীতে পর্তশীক্র বাবসায় ক্রমশঃ 
লোপ পাইয়া যা । এ সময় পর্তসীঞ্গরগণই সমগ্র বাংলায় লবণ ব্যবলা 
করিবার অধিকারী ছিপ। প্রতিদ্ধল্দিতা সুরু হওয়ার সাথে সাথেই 
পর্ত,গীঞর! অষ্যান্ত ব্যবদা ত্যাগ করিয়া! নিজ পোতের সাহায্য সমুদ্র 
পথে ভিন্ন ভিম্ব ইউরোলীদ ব্যবলাদীীদের পণ্য বহন করিয়া অর্থ উপার্জন 
করিত। ১৭৬৭ সালে ইংরাছেরা পর্থশ্ীজ জাহাজ যাহাতে কোন 
বাবসা কার্যে লিপ্ত লা! হতে পারে সেচল্ড বথানরীতি আদেশ প্রচার 
করে। এই ভাবে বাবসাক্ষেত্র হইতে পর্ভগীদ্বর! সম্পূর্ণজপে 
বিতাড়িত হয়। 

ব্যাণ্ডেলে বহুসংখাক ধনী পর্তুশীজ ব্যবদায়ী বাস করিত । বাণিয়ার 
কতক রচিত ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায় যে হুগলীতে প্রায় আট 


টি 
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নঘ হাজার পর্ঘতীক্র ও মিশ্রক্সাতির বাস ছিলি । ইংরাঞ্জ প্রভৃতি মল্যান্য 
ইউরোপীয় বাবসাধীদের উপনিবেশগুলি হইতে বিতাড়িত হইয়! 
পর্ভগীভ্রর! ক্রমান্বয়ে হুগলী ও ব্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে। তাহাদের 
চরম প্রাধান্যের সময়েও প্রকৃত পর্ব গালের অধিবাসীর সংখ্য! বঙ্গদেশে 
কখনও তিনশতের অধিক ছিল ল1। অতএব অন্রমান হয় যেব্যাণ্ডেপ 
ও হুগলীবা।সী পর্তসীক্রদের অধিকাংশই ছিল ‘ফিরিঙ্গী’ | 

একসময় ব্যাণ্ডেল ইউরো পীয়দের স্বাস্থাবাসরূপে ব্যবহ্ধত হইত। 
১৭৮৪ সালের “কলিকাতা গেজেটে এইরূপ উল্লেখ আছে। ১৭৯৯ 
সালে সুশ্রী কোটির বিচারপতি স্যার রবাট চেম্বাসকে বাতিলের 
স্বাস্থানিবাছে যাইতে দেখ! যায়। প্রকৃতপক্ষে হুগলীর অধুনাতন 
জেলধান।র সন্গিহিত স্থানে পর্তলীজদের ১৫৩৭ সালে বিধ্বস্ত দুর্গের 
পশ্চিমাংশন্ছিত বাণ্ডেল বন্দর স্থন্দর স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়। 
এ এলাকায় পর্বশীপ্র গীর্জাতী ১৫৯৯ সালে নিন্সিত হয়। ১৬৩২ সালে 
বাদশাছের আদেশে তাহা ধ্বংস করা হয়। ১৬৩৩ সালের পর উহ! 
প্ুননিশ্মিত হয় । “কনভেণ্ট! ও বিস্ঞালয় স্থাপিত হয়। ভাগীরপ্াীর 
তীরবত্তা ব্যাণ্ডেল সঞ্চল একটী সুদৃশ্য পল্লীসহরে পরিণত হয়। 

বঙ্গে পর্তশীভ্রগণের তৎপরবস্তী ইতিহাঙগ প্রধানত ব্যাণ্ডেল সীজণার 
ইতি ব্যতীত অন্য কিছু নয় বলিলেও সত্যের অপলাপ হয় না। 
বঙ্গদেশে খৃষ্টান মিশনালীগণের অগ্রগামী পর্তশীজ পাদ্রগণ তদ্দেশীয় 
বশিকগণেব সহুগানী হইয়াছিলেন। পর্তশীক্র ক্ষাত্র শক্তি পর্তস্টীজ 
বৈশ্যবাকির ও ধশ্দ প্রচারকগণের সহায়ক হইয়। একাধারে তাহাদের 
রাজ্যবিস্তার, বাণিজ্ার প্রলার ও ধশ্মপ্রচানে সহায়ক হয়। বঙ্গদেশে 
তাহাদের বাছবলের সম্পুর্ণ বিলুপ্তি হইলেও পাহ্ছিদের কম্ প্রচেষ্টার 
ধারা তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ আঙিও সম্ীব 
রহিয়াছে । 

পর্তসীজ অগাষ্টিনিয়ান পাত্রিগপ ১৫৭২ সালে গোয়ার পদার্পণ 
করেন । ১৫৮* সালে _( অনুমান) তাহারা ছগলীতে আসেন । 
ব্যাণ্ডেলে থাকাকালখিন গোয়ার কর্তপক্ষও কোচিনের প্রধান যাজককে 
প্রচারক প্রেরণ করিতে অঙগুরোধ করেন। ডিম্থজ। ও ডিব্রুক্জ এই 
পাঞিদয় ভগলীত আনসেন। ১৫৯৯ সালে পচন আগাঠিনিয়াল 
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আসিয়া লেডি অব. রোজ্ারী নামে গীর্জাটীর সংস্কার করেন। 
১৬০০ সালে আর সাতঙ্রন পাত্রি ব্যাণ্ডেলের পাচ হাজার পর্,গীজ 
ও তাহাদের সম্ভালস্ম্ততির দায়ি গ্রহণ করেন। ১৬৩২ সালে 
ব্যাণ্ডেলের খুষ্টানদের সংখা। ছিল প্রায় ১০,০০০ । ব্যাণ্ডেলের শীঙ্রার 
কর্তর গোয়ার কর্তপক্ষের হস্তগত হয়! কাহার! বাণ্ডেঙনগের অধীনে 
হিজলীতে €ইটী, পিপ.লিতে একটি ও তমলুকে একটা গীজ? প্রতিষ্ঠা 
করেন। বর্তমানে বাণ্ডেলের শীজগ € বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের 
মীতঅণাও ) সম্পূর্ণভাবে মায়লাপুরের কর্তৃপক্ষের তবাবধানে পরিচালিত 
হইতেছে । 

১৬১৭ সাল পর্যন্ত ব্যাণ্ডেলে ভ্রেসুইটদিগের বিশেষ কোন ক শি 
তৎপরতা না থাকায় গা(স্টিনিগানগণই তথায় প্রাধান্য লাভ করে। 
এবং ১৬১৭ দালে জ্স্থুইট ধর্শ্বযাজকগণ বাতিলে তাহাদের সর্বপ্রকার 
কর্তব লোপ হওয়াও উপক্রম হইতেছে দেখিয়! বহু আয়াসে কলেজ 
অব. সেন্টপল্‌ ও চিকিংসাঙলয়টীর দখল লইয়! একটা সুদৃশ্য শীর্জা 
নিশ্মান করান । পরে ১৬২০ সালে নদীর ভাঙ্গনে উভয়পক্ষের গীর্জ্। 
হইটা জলশয়ী হইলে তাহার। তুইটী নূতন গীর্জা! নির্শ্বান করান । 

১৬৩২ সালে মোগলগণ হুগলী অবরোধ করিলে এই হুষঈটী গীর্জাই 
বিধ্বস্ত হয়। জ্রেমুইট্‌গণ ১৬৪০ সালের পুরে ব্যাণ্ডেলে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারেন নাই ৷ ১৬৩৩ সালে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ মির্জাুলের 
নিকট হইতে একটা শীর্ব। নির্মাণের অনুমতি পান, কিন্তু লিখিত 
আদেশ পত্র দেখাইতে লা পারায় মির্জাগুলের স্থলাভিষিক্ত কশ্মচারী 
তাহাদের ১৬৬৭ সালে ১০০, টাকা খেসারত দিতে বাধা করেন। 
১৭০৯ সালে এ গীর্জার সৌন্দর্যা ‘আবাতে রিপ1” বর্ণন। কন্রিয়াছেল। 
ক্রেয়াছেন। "সাম পাউলো বাগান নামে জেন্থইটদের একটী 
উদ্ভান্বটিকা নিস্মিত হয় । আমিও ব্যাণ্ডেল গীর্জার উত্তরাংশে প্রাচীর 
বেষ্টিত উদ্যান এ নাসে পরিচিত £ “কলেজ অব. সেণ্ট পল’ এইখানে 
অবস্থিত ছিল ।॥ বিভিন্ন লেখক নান! প্রসঙ্গে বাণ্ডেলের কলে 
ও তাহার 'রেক্‌টর'দিগের কথা উল্লেখ করিগ্াছেন। ফ্রানিসিদ বারবিয়ার 
সী কলেজ বাটীতে ১৭১৫ সালের কিয়ংকাল পরেই প্রাণত্যাগ 
করেন। ১৭৬৫ সালের হুগলীর বর্ণনায় এ কলেস্ট। নষ্ট হইয়। 


১২২ ইতিহাস 


যাওয়ার উল্লেখ দেখ! যায়। ব্যাণ্ডেল শীর্জার উত্তরাংশের উদ্যানস্থ 
প্রাচীন প্রাচীরের অংশ এ কলেজ বাটার ধ্বংসাবশেষ মাত্র । ইদাল্ং 
এ উদ্যানে ব্যাণ্ডেল গীর্জার দেশীয় প্রজাগণ বসবাস করে। 
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১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা” প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ ইংরাজীতে অনূদিত হয়। ভারতবর্ষের 
ইতিহাস সম্পর্কে তাঁহার এই মৌলিক চিস্তাধার! সম্পর্কে তখন অনেক 
আলোচনা ভয় । ১৯২৩ সালে বুবীন্দ্রনাথের__&১ vision of India’s 
Hist০ry--বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন 


ইতিহাস সন্থন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিআ্তাধার এই ইংরাজী রচনায় সম্পূর্ণ pj 
রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বিশ্বভারতী এই প্রবন্ধটি কিছুদিন আগে » 


পুস্ডকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই স্বুবিষ্যস্ত চিন্তাধারার 
প্রতি ইতিহাস পত্রিকার পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! প্রয়োজন । 
সনতারিখের ফিরিস্তি, পর্যায়ক্রমে বংশাবলীর নাম, শিল্পলিপি 
কিংবদস্তী, বিদেশী পর্যটকের বিবরণ, সাহতিতোর তথ্য প্রনৃতি মিলিয়! 
ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের যে কলরব স্থষ্টি করিয়াছে তাহাতে 
ইতিহাসের স্বরূপ আমর! ঠিক উপলব্ধি করিতে পারি ন! । প্রাচীন, 
ভারতের ইতিহাসের সমস্যা রাজনৈতিক নয় তাহ। সমাজ ও সংস্কৃতির 
এই তথ্য রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধার। এই প্রবন্ধে 
বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু সুদূর অতীতের যে ছন্ছ 
ও সংঘর্ষের প্রতিধ্বনি মহাকাবা ছুইটির ভিতর দিয়া! এখনও আমাদের 
কালে ভাসিয়া আসে তাহ! আমাদের এতট। বিভ্রান্ত করে যে ইতিহাসের 
মূল স্থত্র আমর! খুজিয়া পাইনা । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঘটনাবলীর যে 
ব্যাখা। করিয়াছেন তাহ।তে প্রাচীন ইতিহাসের কুস্মটিক। কাটিয়া 
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যায়। ইতিহাসের গোড়া গবেষক হয়ত রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত 
ন! হইতে পারেন তবুও এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে তিনি যে নুতন আলোক 
পাইবেন তাহাতে ভাহার অনুসহ্ধিংদা নূতন পণে চালিত হইবে । 
-_ আৰ্য ও অলাধ্যেত সংগ্রামের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়। 
যায় না। কিক লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতের কোনও মহাকাব্য 
এক্ট সংগ্রামে আধ্যদের জয়গান ও আখ্যা বীরত্বের কাহিনী লইয়। 
উল্লসিত হয় নাই । অন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ হয়ত এইরূপ একটি ঘটনার 
সুস্পষ্ট" ইঙ্গিত। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা সেই সব মহ্াপুরুষদেরই 
অবতার বলিয়! গ্রহণ করিয়াছে, যাহারা আধা ও অনার্ধাদেতর মৈত্রীর 
জন্য জীবন উতস্গ করিমাছিজেন। আনক বিশ্বামিত ও রানচক্দ্র সন 
তারিখের বাড়বাড়ি-হিসাব করিলে হয়ত সমসাময়িক লন কিন্ত যেরূপ 
প্রচেষ্টার সহিত তাহাদের জখবনের ইতিহাস ক্রডিত তাহ! এক ধরণের 
ও আদর্শ একই । 

আখা ও 'অলারধ্োর সংঘর্ষ ভি আসার একটি সংঘের ইতিহাস আমর! 
পাই তাহ। বৈদিক আচার আনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের অভিযান । 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্মিয়দের আধো কোনও জাতিগত পার্থক্য ছিলনা । 
আনুষ্ঠানিক বৈদিক ধশ্মের পুরোহিত ছিলেন ভূ, যমদগ্রি ও পরশুরাম । 
বিষ্ণু ভূগুপদচিহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঘে প্রবাদ প্রচলিত 
আছে তাহা এই সংঘর্ষের আন্ধপ সম্পর্কে আমাদের ধাদণ। করিতে 
সাহায্য করে। রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা পাই তিয্ন আদর্শের 
সংঘর্ষ ও. নূতন সমান ব্যবস্থ। প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, গীতাতে কৃঝ। 
যোগের ব্যাখ্যা করিতে গিয়। প্রথমেই বলিয়াছেন শাজ্স মামুবের 
মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। ত্রাঙ্ধণর। সকলেই একদলে ছিলেন 
'পন। আবার ক্ষত্রিযের সকলেই যে একসঙ্গে মিলিয়াছিলেন তাহাও 
নশ্ন-। তবে ইহাই মনে হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্ৰ তীর্থস্থান 
বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে তাহার কারণ যে ইহ! ছুই ধশ্মমতের 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ । গৃহবিবাদের রণরঙ্গভূমি বলিয়া ইহ তীর্থক্ষেত্র হয় নাই। 
কৃষ্ণের বিরোধীদলের সেনাধাক্ষ ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ, কপ, অশ্বন্থামা । 
দ্রোণের গুরু পরশুরাম; কর্ণও প্রশুরামের নিকট শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের মধ্যে অনেকটা 
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ব্যবধান থাকিলেও পরশুরামের নামের উল্লেখ ছুইটি মছাকাব্েই 
পাওয়া যাঁয়। সেইজন্য এই ধারণা হওয়া! খুবই স্বাভাবিক যে কৃষ্ণ 
ক্ষত্মিয়দের যেরূপ নৈতিক আদর্শের পার্থক্য শিগ্জারণ করিয়াছিলেন 
পর্পশুরামের নামও সেইরূপ একটি দীর্ঘকালীন ত্রক্ষণ্য প্রচেষ্টার সহিত 
বিশেষ ভাবে জড়িত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এই বিরোধ আদর্শের 
বিরোধ । এই বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল বলিয়া পরশুরামের নাম 
আমরা ছুই মহাকাব্যেই পাই । ব্রান্ধণদের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় 
পক্ষতৃত্ত ছিলেন । তাহাদের মধ্যে বশিষ্ঠের নান উল্লেখযোগ্য 
কৃষ্ণ জরাসহৃকে বধ করিয়াছিলেন কারণ জরাসন্ধ কৃষ্ণ দলভুক্ত 
ক্ষত্রিয়দের অবরুদ্ধ কলিয়াছিলেন | ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে কৃষ্ণ জরাস্ন্ধ* 
পুরীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন । রামচনক্দ্রের বনবাস যে ধর্শ্মের 
আদর্শের পার্থক্যের জন্যই হইয়াছিল ইহাই স্বাভাবিক বলিয়া মনে 
হয়। বশিষ্ঠ দলহুক্তদের ও বিশ্বামিত্র দলতুক্রদের সংঘর্ষের ফলেই 
এই বনবাস । এই ঘটনার প্রচলিত যে তুচ্ছ ব্যাখ্যা আমরা পাই 
তাহা উত্তরকালীন মানসিক অবলতিরই পরিচায়ক । রামচন্দ্রের 
জীবনীর হে বিবরণ আমরা পাই তাহাতে তাহাকে সাংসারিক 
জীবলের গুণাবলীর আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে । কিন্ত ইহা 
ঠাহার আসল পরিচয় নয়। রামচন্দ্র অস্ত্যল্রের বন্ধু । আদিম জাতির 
প্রতি তাহার গতীর অনুরাগ, তাহার অন্ুস্ভতি ব্যাপক, আত্মত্যাগ 
অপরিসীম) আদিম জাতির ‘টোটেম' হন্ুমাল। ব্রামচন্দ্র তাহাদের 
আদর্শ । ইহাই রামচন্দ্রের ক্ষাত্রর্দ, রাম ও কৃষণকে বিষ্ণুর অবতার 
বলা হয়। রামচন্দ্রের জীবনী ও কুফর উপদেশ ব্রাহ্মণের শানে 
বাধাধর। নিয়মাবলী, আনুষ্ঠানিক কড়াকড়ির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ 
ভূলিয়াছিল। ব্রাহ্মণের ধর্শ্ম ছিল অন্যত্যাগী। রাম ও কৃষ্ণের ধর্শ্ম 
ছিল বিশেষভাবে সকলের প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন । 

জনক ব্রক্ষবিচ্ঠ অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন ও কৰে সভ্যতা বিস্তারে সফল 
হইয়াছিলেন । যে সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্রশ্ধাবিচ্ঠ। ও কৃষি যাহার 
আধিক ভিত্তি রামচন্দ্র সেই সভ্যত! দক্ষিণ ভারতে প্রচার কনিয়)ছিলেন। 
তাহার হরধন্ ভঙ্গ, সীতার সহিত বিবাহ, অহল্যাকে শাপমুক্ত করার যে 
এ্রতিহ।লিক ব্যাখ্য। রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন ভাহ। প্রচলিত ব্যাখ্যা! হইতে 
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স্বতন্ত্র। দ্রাবিড় সভ্যতার দেবতা ছিলেন শিব। রাম দ্রাবিডী শক্তির 
প্রতীক । আলকের অযোনিজা কন্ঠ সীতার সহিত রানচন্দ্রের বিবাহ 
জনকের আদর্শ সানিয়া! লওয়াই বুঝায় । পাহাণময়ী অহল্যার রামের 
চরপম্পর্শে অভিশাপ মুক্ত হওয়া এই কৃষি সভ্যতার অগ্রগতি প্রচার 
করে। রামক্্রীবনের এতিহাসিকতা এই যুদ্ধকাণ্ডেই সমাপ্ত । উত্তর 
কাণ্ডের উপসংহার ভাগ পৌরাণিক জটিলতায় পূর্ণ । 

মহাভারতে কৃষঙ্থার অপমান ও রামায়ণে সীতাহরণ এই হুইটি ঘটনাই 
রবীন্দ্রনাথের মতে আদর্শের সংঘর্ষ বুঝাইঁতেছে। রামায়ণ ও নহাভারতে 
আমরা সীত। ও দ্রৌপদীর বিবাহের পূর্ব্বে যে পরীক্ষ! গ্রহণের বর্ণনা 
পাই তাহাতে মনে হয় এই বিবাহ একটি বিশেষ আদর্শবরণ। কোৌরবর। 
কার অপনান করিয়াহিল, রাবণ সীতার অপমানের জন্য দায়ী । কৃষ্ণ 
যে আধ্যাত্মিক সত্য প্রচার করিয়াছিলেন তাহাই মূর্ত কর। হইয়াছে 
কৃষ্ণার রূপে ! পাঞ্চাল রাজা নৈঠিক ধর্শ্মের বিরোধী বলিয়! প্রলিদ্ধি 
লাভ করিয়াছিল । ইহ। খুবই স্বাভাবিক যে রামায়ণের নায়ক যিনি 
সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন আর মহাভারতের বণিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ উভয়েই 
পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্শ্মের মহাপুরুষের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
আদর্শের সংঘধের ফলে আমরা একটি নূতন যুগ ও একটি নৃতন 
দর্শন পাইমাছি। 

ভারতের পূর্বাঞ্চলে আবার দুইটি ক্ষত্রিয় মহাপুরুষের আবির্ডাৰে 
প্রচলিত নৈষ্ঠিক ধর্শ্মের স্থলে সহব্ সরল ধন্দ্রমত প্রচলিত হইতে দেখিতে 
পাই । বৌদ্ধ ধশ্মমত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ধে প্রচলিত হয়। ক্ষত্রিয়ের! 
অঙ্ট সকলের সহিত মিশিয়া যায়। শুধু ত্রাহ্মণর। তাহাদের ন্বাতস্ত্র 
রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। শক, হুন প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে 
আসিক্গা এই নূতন সর্ব্বজনীন ধর্শ্মের প্রবাহে সকলের সহিত এক হহইয়! 
বায় । আধ্য সভ্যতা অতঃপর তাহার সত্বা ফিরিয়া পাইবার জন্য 
একটি বিশেষ চেষ্টা করে। যে বিশৃঙ্খল অবস্থার স্থপতি হইয়াছিল তাহার 
প্রতিকার করার অঙ্ক ও স্বাতম্ত্র পুনরায় প্রতিষিত করার ভরন্য যে চেষ্টা হয় 
ব্যাসের নাম তাহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত সংগ্রহ ও সংকলন 
এই যুগের বিশেষত্ব । কোনও নৃতন সৃষ্টি আমর। এই সময়ের ইতিহাসে 
পাইন।। এই অবস্থায় বেগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিক্ষিগ্ুচিভ এই 


১২৬ ইতিহাস 


যুগে আস্মপ্রত্যয় ফিরিয়। আনিবার চেষ্টা কর! হয়। জাতির স্মতিতে 
এ সময় যে সব ইতিহাসের উপাদান ছিল তাহ! সংগ্রহ করিয়া তাহার 
যে জপদান করা হয় তাহাই আমরা সহাভারতে পাই । জাতীয় মালসের 
একটি স্থায়ী আহশুয়ভাবে ইহ]। রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু কোথাও 
ইহা বেশ পরিষ্কার কোথাও ঝাপসা, কোথাও স্ত্রবিশ্যস্ত কোথাও এলো- 
মেলো, কোথাও আদর্শের ব্যত্যয় কোথাও আদশ সুস্পষ্ট এবং কোথাও 
পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তনের ফলে নানারূপ অসামন্রস্য পরিলক্ষিত হয়। 
নালা জাতির সংমিশ্রণ ও মিশ্র জাতি ও মিশ্র ধশ্মবিশ্বা;সর ফলে এই 
সংকলন মিশ্রনূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্তমান যুগে যেমন গণতন্ত্রের 
প্রতি অবিশ্বাস মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হয় সেইরূপ সংকলনের যুগে ধর্শ্ম 
ও আচার ব্যবহারে জনমতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 
ফলে ব্রাহ্মণের উপর আস্থার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি আমর! এই সংকলন 
সংগ্রহে পাই এবং বার বার ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও শ্রাঙ্মাণের বিশুদ্ধ সম্বন্ধে 
অভিশ7য়াক্তি এই গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। 

আর্য, অনার্য! ও দ্রাবিড সভ্যতার সংমিশ্রণে যে সভ্যতা রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছিল তাঁহ। আর্য্য, অনার্ধা বা দ্রাবিড় কোনও বিশিষ্ঠ সভ্যতা নয় 
তাহাই হিন্দু লভ্যতা। এই মিশ্র উৎপত্তির ফলে যেখানেই হিন্দু ধর্শ্ম 
বিপরীতের সামলস্য করিতে পারে নাই, অন্ধ কুসংস্কার মাথা তুলিয়াছে। 
হিন্দু ধৰ্ম্ম যেখানেই সুসমঞ্জস সেখানেই সুন্দর । নান।রূপ কুসংস্কার ও 
বিশৃঙ্খল ধৰ্শ্মমত ও অনুষ্ঠানের আক্রমণ কিরূপভাবে বৌদ্ধ যর্ম্মকে গ্রাম 
কয়িয়াছিল তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেইরূপ আক্রমণের 
হাত হইতে ব্রাহ্গণরা হিচ্দু ধশ্দকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ফলে যাহ! দাড়াইয়াছে তাহা কতকগুলি বাহিরের আচার ব্যবহার ও 
বিধিনিষেধের সমষ্টি মাত্র যাহার আওতায় নানা আ্রাতির লালারূপ ধর্শ্ম 
বিশ্বাস আশ্রয় লইয়াছে । বহু অসঙ্গতি প্রশ্রল্ন পাইয়াছে কিন্তু আচার 
ব্যবহারের আবরণ খুব শক্ত ও পরিপাটী করা হইয়াছে । তাহার ফলে 
যুগধর্শ্মের পরিবর্তনের সহিত সামন্রস্ক রক্ষ। কর! সম্ভব হয় নাই। এই 
যুগে ক্ষত্রিয়ের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়! গিয়াছিল। কিন্ত আলসমান্ডের নিম্বত্তরে 
যে সহজ, সবল ধশ্মনত প্রচলিত ছিল তাহার ফলে আমর সমাজের 
আখ]াত অজ্ঞাত জেণী হইতে ভারতের সজীব, সবল ধন্খের বার্তা পাই । 


পুস্তক পরিচমু ১২৭ 


প্যম্চাত্য সভ্যতার জবতিভেদ বোধ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের সম্পর্কে । 
ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস আলোচনায় একটু 
অবজ্ঞার ভাব পরিলক্ষিত হয়) ভডাহাদের সভাতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে 
ভাহার। বিশেষভাবে সচেতন । কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার বার বার হে 
অন্মুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করার 
ক্ষমতা বোধ হয় তাহাদের নাই । সামঞ্জস্য বিধানের যে 751 এখানে 
হইয়াছিল-_-জলসংখ্যায বহুল, সভ্যতার নিক্পস্তরে আকৃতি ও প্রকৃতিতে 
বিশেষভাবে পৃথক স্থানীয় ও আগন্তক নানারূপ নানব সমষ্টিকে ঘে 
ভাবে ভারত সমাজ ব্যবস্থার অধ্যে স্থান দিয়াছে ইউরোপ তাহ বুঝিতে 
পারে নাই। হিন্দুসভাতার যে আবর্জ্জনার স্তুপ পুভীভূত হইয়াছে 
তাহার উপর দৃষ্টি সম্পুর্ণ নিবন্ধ লা করিয়া! যাত্রা সেই সভাত! স্ুুদম্পন্্ 
করিয়াছে তাহা ও বুঝিবার চেষ্টা কর! উচিত। 

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রণীত $ (১) ভারত ও ইন্দোচীন, 
(২) ভারত ও মধ্যএশিয়া, (৩) ভারত ও চীল-_বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, 
বিশ্বভারতী কত্ত ক প্রকাশিত । 

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ চীর তরুণ বয়সের লেখ। ইন্দে চীন লক্বদ্ধে 
কয়েকটি প্রবন্ধ জমণ-বৃতাস্তের আকারে কোন কোন বাংলা পত্রিকায় 
প্রকাশিত হোয়েছিল | বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বাঙালী সুধী সমাছে 
যে আগ্রহ দেখ! ঘায় লেই মাগ্রহ জাগিয়ে দেবার পক্ষে এই প্রবন্ধ গুলিতে 
উপস্থাপিত তথ্য কম সহায়তা করে নি। সেই বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধসমূহের 
নবরূপে পুন্জন্ম লাভ হোয়েছে_ বিশ্ববিভাসংগ্রহ মালায় প্রকাশিত 
পুস্তকাকারে । ২০২৫ বছরের আগেকার লেখা হোলেও, এর একটা 
স্থায়ী মূল্য আছে- বিশ্বভারতীর এই ব্যবস্থ! সেই স্বীকুতি- 
প্রণোদিত । ২০।২৫ বছর আগে যখন ডক্টর বাগচী বৃহত্তর ভারত 
সম্বন্ধে ভার লেখ! প্রকাশ করতে সুরু করেন তার পরবর্তী সময়ের 
মধ্যে অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হোয়েছে এবং লে সম্বন্ধে নানাদিক 
দিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এখনও আলোচনা চল্ছে। তৎসাতেও কম্বোজ 
ও চম্পার ইতিহাসের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় লাভের পক্ষে আলোচ্য 
পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা কমে নি। শিক্ষিত বাঙালীদের নধ্যে এমন 
অলেকেই আছেন যারা ভারতীয় ইতিহাস নিমে খানিকট। চর্চা 


১২৮ সু তিছাস 


করলেও, বৃহত্তর ভারতের ইতিহাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন বোজ খবর 
রাখেন ন!। এ বইখানি ক্ষুত্রকায় হোলেও, ইন্দোচীনের যে 
এঁতিচাসিক বৃত্তান্ত এতে দেওয়া হোয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় 
হোলে বাঙালী পাঠকের সেই অন্দ্রতা অনেকট! দূর হোয়ে যাকে। 
পুস্তকটি যে আগাগোড়া সুখপাঠ্য তাই বল্লেই এর সব পুণের 
প্রশংসা কর হয় নাং বিশেবল্তের লেখা, এন্ত প্রামাণিক ও 

ভরযোগা। 

প্রারস্তে এতিহাসিক পটভস্মিকা শীর্ষক নতুন অধ্ায়টি সংযোজন 
করে দেওয়ায় ভ্রমণব্বৱান্তের এতিহাসিক পারম্পর্য্য ও গুরুত্ব অনুধাবন 
করবার সুব্ধি! হোয়েছে। গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ ‘ইন্দোচীনের পথে 
£কঙোোজের পথে,’ ‘এক্কোরের ধ্বংসাবশেষ’ “চম্পা পথে” “৮ম্পার 
ধ্বংসাবশেষ '__এই চারটি অধায়ে বিভক্ত । এছাড! ইল্দোচীনের একটি 
ক্ষুদ্র ম্যাপ দেও! হোয়েছে এবং গ্রন্থভালিকায় আর, সি, মজুমদার 
প্রহীত চম্প! : হিন্দু কলোনীজ্জ ইন দি ফার ইস” কুমারস্থামীর “হিষুরি 
অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইঞোনেশিয়ান আট’ ও বি, আর, চযাটাজ্জির 
‘ইণ্ডিয়ান কালচারাল ইনফ্রুদেম্দ ইন কাশ্বোডিয়া? এই তিনটি পুস্তকের 
উল্লেখ আছে । আরো আনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ কর! হয়নি 
বলে অভিযোগ করার কারণ নাই, কারণ প্রদত্ত তালিকাটি ক্ষুদ্র 
হোলেও তার সাহায্য উদ্যোগী পাঠকের পক্ষে সেই সব পুস্তক ও 
প্রবন্ধের সন্ধান যোগাড করা অসন্যব হবে না। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে 
এ পর্যান্ত যে সব গবেষণা চলেছে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় দ্থ।পন 
করতে হোলে, ইংরাজি ছাড়া অস্ততঃ আরে! ২৩টি ভাষ! না আয়ত্ত 
ছোলে, তা” সম্ভবপর নম । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 
ক্বোভিয়া ও চম্পার ফরাসী অন্রবাদসহ সংস্কৃত অন্থশাসলাবলণ 
প্রকাশিত হয়। চম্পার আরে বহু নতুন অনুশাসন এর পরে ‘ফ্রেঞ্চ 
স্কুল অফ দি কার ইষ্ট’ কর্তৃক প্রকাশিত, হোয়েছে । ডঙ্গ, ডুয়েঙ্গ, 
( প্রাচীন ইক্দ্রপুর )৮ মাইসন, পো-নগর প্রভৃতি স্থানে ভূপ্রোথিত 
বৌদ্ধ বিহার ও হিন্দু মন্দিরের নিদর্শন আবিষ্কৃত ও তাদের বিবরণী 
প্রকাশিত তোমেছে । চীন। সাহিত্য থেকে এডিহাসিক উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন পেলিও, নাপপেরে প্রমুখ কফর।লী পণ্ডিত । ১৯১৪ 


পুস্তক পরিচয় ১২৯ 


সনে মালপোরো আনালী বিদ্ঞয়ের সময় পর্যন্ত প্রান ৮্পারাজার 
ইতিহাস প্রকাশ করেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় ভিক্ষু 
মারজীবক ও ক্ষুপ্র, সুগ দীয় ভিক্ষু সঙ্গ-হুএই ও ইন্দো-শকজাতীয় 
ভিক্ষু কল্যাণকুচি চম্পায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অগ্রণী ছোয়েছিলেন। 
পণ্ডিতদের দীর্থকালব্যাগী গবেষণার ফলে ভারত ও ইন্দোশিলের 
'ইতিহাসের বহু অজ্ঞাত অধ্যায় উদ্দুক্ত হোয়েছে। ডক্টর বাগচীর 
ক্ষুদ্র পূন্তকে তার একটা নির্ভরাঘোগা কাঠামে। মাত্র পাওয়া গেলেও 
তার লেখনী ও অস্তৰ্দষ্টির গুণে সেই কাঠামো একটি-জীবন্ত আলেখ্যে 
পরিণত হোয়েছে। 

ইন্দোচীনের যে ইতিহাস উচ্ছার করা হোয়েছে তার আরম্ভ খৃষ্টীয় 
প্রথম শতকে । খৃষ্টীয় ছিতখয় শতকে টলেমী যে মানচিত্র প্রস্তুত 
করেছিলেন তাতে স্ুব্র্ণময় উপদ্বীপ, "গোল্ডেন খের সোনীক্ষা € মালয় 
উপদ্বীপ ) ও তকোলের উল্লেখ আছে । পূর্ব্ব উপকূল দিয়ে সমূত্র 
পথে ভারতের সঙ্গে চীনদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হোয়েছিল; 
এই প্রসঙ্গে চীনা সাহিত্য থেকে ঘে-সব বন্দরের নাম ও তথোর 
সন্ধান পাওয়। যায় তা থেকেও প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টীয় প্রথস 
শতকের মধ্যেই ইন্দোচীন ও মালয় উপদ্বীপের সঙ্গ ভারতের 
যোগ স্থাপনের পথ নিন্দিই হোয়ে শগিখেছিল। ফরাসী পণ্ডিত 
পেজিও চৈনিক সাহিত্য থেকে ফু-নান রাজ্যের তথ্য ম্াবিষ্কার- 
করেছেন । খ্বষ্ঠী্ ১ম শতকে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। কৌপ্তিষ্ণ 
নামক এক ব্রাহ্মণ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । কন্বোেডিয় 
ও স্যাম দেশে প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দু রাঞ্জয চীন! সাহিত্যে ফু-নান 
নামে অভিহিত ছিল। প্রায় শত বৎসর ব্যাপী রাজত্বের পর 
কৌত্তিন্য বংশের লোপ হয়। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সেনাপতি 
ফাম-শে-মান ( শ্রীমার 1) ফু-নানের রাজ! হন; ভার সময় ফু-নান 
রাজ্য - মালয় উপদ্বীপ থেকে আনাসের উপকূল পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত 
চছিল। সম্ভবত: এই সময় থেকে আনামেও হিন্দু উপনিবেশ 
স্থাপিত হোতে সুরু করে। প্রথমে আনাম (প্রাচীন চম্পা) 
ফু-নানের অন্তর্গত ছিল। পরে এদেশে স্বাধীন রাজা স্থাপিত হয়। 


খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে চীন দেশের সঙ্গে ফু-নানের রাজনৈতিক 
ir 


১৩০ ইতিহাস 


সম্বন্ধের কথ! জানা ঘায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে এক নতুন ধপনিবেশিকের - 
আগমন লক্ষ্য কর! যায়। এব নামও কৌত্ডিস্ । এই দ্বিতীয় 
কোৌগ্তিন্ত যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন সেই বংশ যষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত 
রাজত্ব করেছিল । এই বংশের রাজাদের সময় পঞ্চম ও ষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফু-নান থেকে চীনদেশে কয়েকবার দূত প্রেরিত 
হোয়েছিল। ফু-নানের ইতিহাসের শেষ দিকে যষ্ঠ শতাব্দীতে ইন্দো- 
চীনের উত্তর পৃবর্বাংশে অবস্থিত মেকং নদের উপতাকায় কণ্ুজ নামক 
আর একটী স্বাধীন হিন্দুরাজা গড়ে উঠেছিল । পরবর্তী শতাব্দীতে 
কনুক্জের প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এমন কি ক্রমে 
প্রায় সমস্ত ফু-নান রাজ্যই কম্বুজের অন্তর্গত হোয়েছিল। কন্ুপ্রের 
সর্ববাপেক্ষা পরাক্রান্ত রাজ্জা ছিলেন মতেন্দ্রবর্শমমের পুত্র ঈশানবমন, 
এর হাজধালী ছিল ঈশানপুর। সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে জয়- 
বমণের সময় কন্ুুজ্ের এই বংশের রাজত্ব তিরোহিত হয়। পুনরায় 
খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আর এক জ্ঞয়বমনের চেষ্টায় কন্ুজ্ের 
ইতিহাসে এক নতুন গৌরবনয় অধ্যায়ের সুচনা হোলে।। আগেকার 
শত বৎসরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছয়। ভার রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে 
ইন্দ্ৰপুর, হরিহর।লয় ও অমরেন্দ্রপুরে রাজধানী স্থাপিত হোয়েছিল। 
সর্ববশেষ রাজধানী মহেন্দ্র পর্ববৃত, বর্তমান এন্কোরে, এক্কোর ভাটের 
নিকটে, অবস্থিত ছিল। নবম শতাব্দীতে কশ্ুুজ রাজা উত্তরে চীন- 
দেশস্থ ইউ-নান পর্যন্ত বিষ্তাত হোয়েছিল। জঞয়বর্মনের পরে 
যশোব্ম ন নতুন রাজধানী এক্ষোর লিমাণ করেন, সেই রাজধালীর, 
নাম ছিল যশোপধরপুর । তার রাজত্বকালে কমু একটি বিশাল 
রাজ্যে পরিণত হোদেছিল; আনামের গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
মেনাম নদের উপত্যকা চীনের সীমান্ত খেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত তার 
রাজনৈতিক সীমারেখ। অস্কিত করেছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর 
প্রারন্ভে স্বয্য বমন এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই যুগে আনাম রাজ্যের সঙ্গে যুদ্চবিগ্রহ ও আভ্যন্তরীণ কলহ 
কনুজের রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণ হোয়ে দাড়ায়। ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে স্টামদেশের থাই রাজাদের আক্রমণে কমুজের 
বিশেষ ক্ষতি হয় এবং এ শতকের শেষদিকে তার পতন ঘটে । ইতিপূর্বে 


পুস্তক পরিচয় ১৩১ 


দ্বাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় স্র্থ্যবমলের সময় এক্ষোর ভাট নামক নু প্রসিচ্ধ 
বিষ্ণু মন্দির নিসিত হোয়েছিল। 

ফু-নানের অধীনত) পাশ থেকে মুক্ত করে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে ধার! 
কথ্বুক্জে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কম্বু নামক এক কবির বংশধর 
বলে ভার! দাবী করতেন ॥। এ বংশের রাজ! ঈশানবমণের একজন 
উচ্চপদস্থ কমচ।রী সাংখা, ম্যায়, বৈশেষিক" প্রভৃতি হিন্নুশাস্র ও 
বৌদ্ধশান্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন £ রাজা! ছিতীয় জয়বম'ল স্বদেশে শৈবধমের 
এক তান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করেন। ক্যান্যোডিয়ার রাজ যশোবমণলের 
সময়কার বত সংস্কৃত অঙ্গুশাসন উত্তর ভারতে প্রচলিত তত্কালীন 
লিপিতে উতকীর্ণ। এইসব ও অন্যান্য অনুশ(সন থেকে স্পষ্টই বুঝা। 
যায় সে দেশে সংস্কৃত সাভিততা)র বিশেষতঃ: কাবা, ব্যাকরণ, মহাকাব্য 
পুরাণ প্রভৃতির চর্চ' কত. ব্যাপক ও দী'র্থকালস্থায়ী ছিল। কন্ুজে, 
রামায়ণের একট! পৃথক সংস্করণ পাওয়। গিয়াছে ; এখানকার শিল্পীর! 
হিন্দু দেব-দেবীর মৃ্তি তৈরী করতেন এবং মন্দিরগান্রে খোদিত চিত্রাবলী 
পুরাণ ও হিন্দু মহাকাব্য বণিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হোত। 
কন্বুজের স্থাপত্য" শিল্পের" দু'টি, যুগের উপর পণ্ডিতদের দৃষ্টি পড়েছে £ 
প্রথমটি এক্ষোরের পৃর্বববন্তী যুগ এবং দ্বিতীয়টি এক্কোরের যুগ। এ 
হ'যুগেরই শির বিশেষতঃ এক্ষোরের পূর্ববর্তী প্রাচীন যুগের শিলের 
সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের সংস্রব লক্ষিত হোয়েছে। 

খ্বতীয় ১ম কিংব। ২য়- শতাব্দী থেকে চম্পায় ( আনাম ) হিন্দু 
রাজত্ব সুরু হয় এবং এই রাজত্ব প্রায় বারশো।? বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী 
হোয়েছিল'।” বৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীর বহু সংস্কৃত অনুশাসন 
চশ্পায় পাওয়! গিয়েছে। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নিদিত লিঙ্গরাজ 
চম্পায় হিন্দুরান্রত্বের প্রধান কীর্তি। পাঞুরঙ্গ, কৌঠার, অমনরাবতী 
প্রভৃতি স্থানে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন বর্তমান । আনামীদের আক্রমণে 
চম্পার হিম্দুরাজত্বের অবসান ঘটে। এই আক্রমণে শুধু যে তার 
স্বাহীনতা নষ্ট হোয়েছিল তা নয়, তার সঙ্গে হিন্দু দেবমন্দির ও 
হিন্দুযুগের অন্ভান্য বহু কাণ্ডি বিধ্বস্ত হয়। চম্পায় আনামীদের 
স্বাধীন রাঙা প্রতিষ্ঠিত হবার সময় সে দেশের প্রাচীন হিন্দু 
অধিবালীর! স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। 


১৩২ ইতিহাস 


লেখক কহম্বোজ্ড ও চম্পা যে-সব ধ্বংসাবশেষের কথ! লিখেছেন 
পাঠকের মনে ত! সব চেয়ে বেশী কৌতুহল উদ্রেক করবে । একুলি 
ভার স্বচক্ষে দেখা । তার সহুযাত্রীদের মধ্যে ভিলেন আচার্য্য সিল! 
লেভি, লুই ফিনে! ও পামাতিয়ার-__বৃহত্তর ভারতের ইতিহাস-উজ্জারে 
বাদের অবদান অবিম্মরণীয়। ফশোবম'নের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী 
বশোধরপুরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আক্ষোর থোম। নবম শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে তার পুর্ববপুরষ জয়বমন এক্কোরের নিকট প্রাহ-খান 
নামক স্থানে রাক্ষপ্রালসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সেই থেকে এই অঞ্চলের 
গৌরবের স্ুআ্পাত হয় । এক্ষোরের বাজপ্রাদাদ ( বিমানোকল বা 
স্বর্গপুরী ), রাজধানীর হৃগ, বায়না প্রভৃতি স্ুপ্রলিচ্ছধ অন্দিরগুলি সম্বন্ধে 
কার চাক্ষুষ জভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে লেখক পাতুরঙ্গের অনতিদূরে 
অবস্থিত চম্পার প্রাচীন গৌরব লিঙ্গরাজ মন্দির এবং তত্প্রসঙ্গে 
সেখানকার অধুন। মুষ্টিনেয় 'চ্যাম+ জাতীয় সম্প্রদায়ের পুজ্ঞাপন্কতির কথ! 
উল্লেখ করেছেন এদের পৃজাপক্ষতি হিন্দুদের নতন, কিন্তু এর! হিন্দুর 
লাম পধ্যন্ত বিস্বত হোয়েছে । চ্যামেত্রা। মন খনির জ্ঞাভিব অস্তর্গত এবং 
এরাই ছিল প্রাচীন চম্পার অধিবাসী__আনামীদের আগমন এদের 
ইতিহাস লুণ্ড হোয়েছে। লিঙ্গরাত মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক 
জানিয়েছেন £ “এ মন্দিরে কোন ভাস্বর্ধ্য লক্ষিত হয় ন}, খোদিত চিত্রও 
নেই । স্থাপত্যের তিতর একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্ত কম্বোজের প্রতি 
মন্দিরে যে সৌন্দর্য্য ও শিল্পদক্ষত! ফুটে উঠেছে, চম্পায় ত! কোথাও 
দেখিনি । চম্পার মন্দিরগুলি দুর্গ বিশেষ এবং বাইরের থেকে আক্রান্ত 
হোলে চস্পার প্রধান আধিবাসীর। উচ্চ ভূমিভাগ থেকে যে শত্রুর আক্রমণ 
‘প্রতিরোধ করত, মন্দিরের গঠলপ্রণালী দেখলেই তা অনুমিত হয়।” 
(৪৩ পৃঃ) এখানকার মন্দির শুধু ধশ্ম-সাধলার জন্য লয়, স্বাধীনতা রক্ষার 
উপায় ক্ূপেও পরিকল্পিত হোয়েছিল। লেখক দেখিয়েছেন চ্যামেদের 
রুধঘিত ভাবার উপর সংস্কতের প্রভাবের চিহ্ন, এখনও খানিকটা পাওয়া 
বায়। পাগুরঙ্গ থেকে লেখক চম্পার অষ্যতম প্রাচীন প্রদেশ কৌঠারে 
গিয়ে সেখানে যে সব এতিহাসিক নিদর্শন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 
তন্মধ্যে পর্ববতগাত্রে খোদিত লিপি ও পো-নগরে অবস্থিত মন্দিরের 
উল্লেখ আহে । পো-নগরের প্রধান দেবতার মুল্য অন্ধনারীশ্বারির । 
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আনামের সধিবাসীদের অধ্যে বেশীর ভাগই আনামী। এরা 'সিনো- 
টিবেটান' জাতিভূক্ত-__দক্ষিণ চীন ও তিব্বতের প্রত্যন্ত দেশের আদিম 
অধিবাসী । বৃষ্টীয় ত্রায়োদশ-চতুর্দশশ শতাব্দীতে এরা চম্পা অধিকার 
করে আনাম রাজ্য স্থাপন করে। চম্পার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে 
রয়েছে অত্াল্পলংখ্যক চ্যানের! । আনামীদের আক্রমণে প্রাচীন চম্পার 
জধিবাসীর। মনেকেই শ্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হোয়েছিল । কন্বোজের 
অধিবাসীরাও ধমের জাতির শাথ।। সম্ভবতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগে 
গঙ্গ।নপীর উপতাক। সমন্বিত এক বিশাল হূভাগ এদের অধিকারে ছিল। 
পরে অস্রে-এশ্িয়াটিক পর্য্যায়হুক্ত দ্রাবিড় জাতি ও চৈনিক অর্ধ্যদের 
সহিত সংঘর্ষে পরাস্ত হওয়ায় নালয় উপন্থীপ ও ইন্দোচীনে এদের বসতি 
সীসাবচ্ধ হয়ে পড়ে । খাইদের আক্রমণে খমের ভআ্রাতির গৌরব লষ্ট 
হয়। ভারতীয় সভ/ত! ও খমের সভ্যতার সমহ্ুয়ে যে নতুন হিন্দু- 
সভ্যতার সহি হোয়েছিল তারই পরিচয় পাওয়া যায় ইন্দোচীনের 
প্রাচীন ইতিহাসে । মনে হয়, স্থু প্রাচীন যুগে যে-জআাতির প্রভাব ভারতে 
সঙ্কুচিত ও বিলুপ্তপ্রায় হোমেছিজ, বহুশত বংলর পরে ভারতীয় 
উপনিবিশিকের। তাদের নিজস্ব বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ সভাত। বহন করে সেই 
খ.মের জাতিরই সহযোগিতায় ভারতের বাইরে সভ্যতার ইতিহাসে 
নতুন ধার! প্রবর্তানে চেপ্টিত হোয়েছিলেন। 

‘ভারত ও মধা এশিয়!’ এবং ‘ভারত ও চীন’ এই ছুটি পুস্তকে 
ডক্টর বাগচী যে-সব বিষয় নিয়ে আলোচন। করেছেন, বাংল সাহিত্য 
সেসব বিষয় নিয়ে এই . শ্রেণীর আর কোন রচনা প্রকাশিত হোছেছে 
বলে মনে করি ন! । লেখকের রচন!-কোশলে আলোচ্য বিষের হুরুহস্ব 
পাঠকের অবগতির পথে কোন অস্তরায়ই স্থষ্টি করে না। “ভারত ও 
মধ্য এশিয়া'য় নিয়লিখিত অধ্যায়গুলি আছে ১১) পথ ঘাটের কথা, 
(২) মধ্য এশিয়ার প্রাস্তচূমি, (৩) কাশগর ও খোটান, (৪) 
গোমতী বিহার, (৫) নিরা, (৬) তুন-হোয়াংএর পথে, (৭) 
কুচী ও অন্িদেশ, (৮) কুচীর পণ্ডিত কুমারজীব, (৯) অশ্নিদেশ, 
(১০) পরিশিষ্ট মধ্য এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধানে, (১১) 
গ্ৰন্থসূচী । এই পুস্তিকাখানি প্রথমে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হোয়েছিল। 
এই বইটিতেও মধা এশিয়ার একটি ক্ষৃত্র ম্যাপ দেওয়া হোয়েছে। 
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মধ্য এশিয়ার বর্তমান নাম পর্যব তুকাঁস্তান। এতিছালিকেরা 
একে কাশগলিঘ! নামেও অভিহিত করেন। এই দেশের উত্তরে 
ও পশ্চিমে থিয়েনশান পর্বত» পশ্চিমে পামির ও কারাকোব্রাস 
এবং দক্ষিণে ফুল লুন পর্বধতমাল! অবস্থিত । মধ্যভাগে গোবি 
মরুকৃমির সহিত সংযুক্ত তারিম ও তাক্‌লামাকন মরু অবস্থিত ; উত্তর 
পশ্চিম ও দক্ষিপ-পশ্চিমের পর্বতমালা থেকে নিঃস্কত কাশগর-দরিয়। 
ও ইয়ারকম্দ দলিয়া নামক ছুটি নদী প্রবাহিত | মরুভূমির উত্তরে 
ও দক্ষিণ সীমায় মধ্য এশিয়ার ইতিহাসপ্রসিচ্ত প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী 
নগর ও প্রদেশসমূহ অবস্থিত ছিল । এদের মধ্যে উত্তরে অবস্থিত 
কুচী, কারাশর তুর্ফান এবং দক্ষিণস্থ কাশগর, ইত্মারকন্দ ও খোটালের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগয । মধ্য এশিয়ার ভৌগোলিক সংস্থান সেই 
ভূভাগকে চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের 
মধো পারস্পরিক সশ্বন্ধ স্থাপন ও যোগন্ুত্র সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান 
মাধ্যমে পরিণত করেছিল । মধ্য এশিয়ায় কুচী, তুথার, কাশগর, 
খোটান প্রভৃতি অঞ্চলে যে সভ্যতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই 
সভ্যতা গ্রীক, পারসিক, চীন প্রভৃতি তির সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ 
সংযোগের ফলে উদ্ূতে। গত ৭1৮* ব্ছরে সেই সভ্যতার ইতিহাস 
বিশ্মতির অতল জলধি থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে। ভারতের বাইরে 
ভারতীয় সভ্যতার যে বিচিত্র রূপাস্তর ও পরিণতির ইতিহাস 
অ-ভারতীয় এতিহাসিকদের চেষ্টাঞ্জ উদ্ঘাটিত হোয়েছে, যার! শুধু 
ভারতে প্রাপ্ত ভারতীয় এতিহাসিক উপাদান লিয়ে আলোচনা করেন 
ঠারা সেই উপাদানের মধ্যে তার একট! ধারাবাহিক সন্ধান ব। 
নির্দেশ, এমন কি একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত লাভ থেকে বঞ্চিত। আমর! 
যে আত্মবিস্বত জাতি তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়! ডক্টর বাগচী 
দেখিয়েছেন ভারত বহির্ভূত ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্স্থানীয় কোন 
কোন দেশ বা সেই সভ্যতাবাহুক কোন কোন জাতির নাম এদেশের 
ইতিহাসে রক্ষিত আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিচার-আলোচন। করে 
দেখলে এ বিষয়ে স্থির সিজ্কান্তে উপনীত হওয়! সমীচীন হবে না। 
এ প্রসঙ্গে যে সব নান সংগ্রহ করা হোয়েছে তার মধো উল্লেখযোগা 
বাহলীক (ব্য।কুটি য়া), বক্ষ (ক্সাস্‌), তুষার (তুখ।র ), স্ুগঞ্দঃ 
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শূলিক ( সোগভিয়ানা ), শ্যামক ( লিগনান ), খশ ( কাশগর ? ), সীত! 
€(ফিজ্রিল দরিয়া ও তারিম নদ), গোদান €খোটাল ?), কুশিক 
€(কুচীক ), ভকুকচ্ (ভরুক)। সধা এশিয়ার ধ্বংসন্ত,পেোর মধ্যে 
বনু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রি ও বিভিন্ন ভাষায় তার অগ্গুবাদ পাওয়া 
গিয়েছে, কিন্তু ভারতে অনেক পুস্তকেরই কোন সন্ধান আজ পর্যন্ত 
মেলেনি । ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে প্রাকৃত ভাষ! প্রচলিত 
ছিল তার সন্ধান পাওয়। গিয়েছে ভারতের বাইরে--খোটান থেকে 
আবিষ্কৃত সেই ভাষায় লেখ। ধম্মপদের খণ্ডিত পুথি থেকে । এই পুঁথি 
খরোসটা অক্ষরে লিখিত । মধ্য এশিয়ায় খরোন্টী ও ত্রাহ্মীলিপির 
প্রচলন ছিল । ১৮৯৮ খৃঃ কর্ণেল বাওয়ার সাছেব কুচি থেকে গ্প্ত 
যুগের প্রচলিত ত্রাহ্মী আন্গরে লেখা চিকিৎসা শ্ান্থ সন্বহ্থীয় সংস্কৃত 
গ্রন্থ আাবিক্ধার করেল। মধ্য এশিয়ায় শুধু যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় 
লিখিত পুথি পাওয়া গিয়েছে ত1 নয়, কুচি, কারাশর, হুক্কান, প্রভৃতি 
স্থান থেকে বহু চীনা, সিরিয়ান, সুগ দীয়, পারসিক, তুক্খ প্রভৃতি 
ভাষায় লিখিত গ্রস্থও আবিদিত হোয়েছে। এই সব গ্রন্থ থেকে 
কয়েকটি নতুন ভাবার অস্তিত্ব প্রমাণিত হোয়েচে 2১ (১) কারাশিরীয় 
(২) কুচীয় ( এ ছুটি ভাষাকে কেহ কেহ তৃখারীয় ভাষার ছুটি শাখ! 
বলে মনে কহেন) (৩) ম্ুুগঞ্ীয়। এ ভাষাগ্চলি পণ্ডিতদের মতে 
ইন্দো-ইউরোলীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত । মধা এশিয়ার পুথিপত্র 
থেকে এই সব ভাষায় লিখিত সাহিত্যের নমুনা আধুনিক মুগের 
ভাষাতত্ববিদ পণ্ডিতদের কাছে অভিনব আবিষ্কার বলে আনত হোয়ে 
থাকে । মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব খ্বহ প্রথম শতাব্দী থেকে 
একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী হোয়েছিল। সর্ববাস্তিবাদী ও মূল 
সর্ববাত্তিবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছিল। 
ভারতবর্ষে এই সব বৌদ্ধ মতের প্রধান কেন্দ্র ছিল-_মণুরায় ও কাশ্মীরে । 
এক সময় গাধার থেকে চীন পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশে সর্ববান্তিবাদ প্রসার 
লাভ করেছিল। এদের ধর্শ্মশাস্র সংস্কৃত ভাবায় লিখিত, মধ্য এশিয়। 
থেকে প্রাপ্ত প্রমাণ তার সাক্ষ্য বহন করছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 
অধ্য এশিয়ায় আরব-আাক্রমণের ফলে প্রাচীন সভা্যত!। বিপন্ন হোয়ে 
পড়ে। এই সময় সেই সভাতার বহু সমুজ্ঞজল ও গৌরবময় নিদর্শন 
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বিধ্বস্ত হয় এবং অনেকে ধশ্মাস্তর গ্রহণ করে আত্মরক্ষার বাবস্থা) করে। 
তুন-হোয়াংএর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রাচীন গ্রন্থ রক্ষা! করবার উদ্দেশ্যে 
সেগুলিকে “একটি গুহ।য় নিক্ষেপ করে তার মৃখবন্ধ করে চীন দেশে 
পলায়ন করে ।” এই পূ থিগুলিও আবিষ্কৃত হোগেছে। মরুর অস্তরাল 
ও ধ্বংসন্ড,পের ভিতর থেকে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন শিল্পেরও অসংখ্য 
নিদর্শন আবিন্ত হোয়েছ। যে সব নতুন শিজুকলার ধার! প্রকটিত 
ছোয়েছে, তার অন্ুুকপ্ররণার উৎস ছিল ভারতে, তার প্রভাব মধ্য 
এশিয়ায় সীনাবন্ধ ছিল না--চখীন, জাপান পর্য্যন্ত তার অভিযাত্র। 
লক্ষ্যণীয় । 

অতীত ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনদেশের যে ঘনিষ্ঠ সশ্বদ্ধ স্থাপিত 
হোয়েছিল তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী ডক্টর বাগ চীর ‘ভারত ও চীন! 
পুত্তিকায় পাওয়া যায়। ‘মৈত্রীর সূত্রপাত’, ‘গুপ্তযুগে চীনদেশে 
ভারতীয় পণ্ডিত’, 'ভারতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক” ‘চীনদেশে বৌদ্ঞধশ্ম?, 
'চীনদেশে ভারতীয় শিলের প্রভাব’, ‘চীনদেশে ভারতীয় সংগীত", 
‘চীনদেশে ঢিন্দু গ্ধান-বিজ্ঞ।ন' এই কাটি অধ্যায়ে তিনি ভারত ও 
চীনের পারস্পরিক সংযোগ এবং সেই সংযোগ তারতীয় সভ্যত। ও 
সংস্কৃতির প্রভাব দূর বিদেশে কি কি ক্ষেত্রে কার্যকরী করেছিল তার 
একটা স্বল্পষ্ট চিত্র উপহার দেবার চেষ্ঠ। করেছেন। আলোচ্য 
বিষয়গুলির জটিপগত। লেখককে কোথাও নিরুৎসাহ করেনি, কারণ 
তিনি সেই কৌশল জানেন য! দিয়ে অটিল তথ্যকেও সরল ও সরস 
ভাবায় পরিবেশন কর! যায়। যে সব ভারতীয় পণ্ডিত চীনদেশে গিয়ে 
বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন! ভাবাম্ম অনুবাদ করেছিলেন তাদের লাম ও বিশেষ 
পরিচয় শ্বতস্ত্রভাবে পরিশিষ্টে দেও! হোয়েছে। আধুনিক যুগে ঘে 
ক’টি মুষ্টিমেয় ভারতীয় পণ্ডিত চীনাভাষার সঙ্গে পরিচিত তাদের 
মধ্যে ডক্টর বাগচীর নাম সর্ববাগ্রে মনে হয় / চীন দেশের সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ সেই দেশের ভাষায় অঞ্জিত ভঞানেই পরধ্যাবেশিত নয় ॥। তিনি 
নিঞ্জে একাধিকবার চীনদেশে গিয়েছেন এবং সেখানকার বিছন্মগুলীর 
সহযোগিতায় এতিহাসিক গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন । ঘে-যুগে ভারতীয় 
ও চীন! পণ্ডিতগণ পরম আত্রীয়তার স্ত্রে আবদ্ধ হোয়ে সংস্কৃতি 
উন্নয়নের চেষ্টায় ব্যাপ্ত ছিলেন, সে যুগ অতীত ইতিহাসের কুক্ষিগত 
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হোলেও, ডক্টর বাগচীকে লে যুগের সুচিহ্নিত ধারার আধুনিক প্রতীক 
বলে অভিনন্দিত করলে ভুল কর! হুবে না) চীন সম্বন্ধে ভার লিখিত 
গ্রন্থের একট! বিশিষ্ট মর্ধ্যাদ। আছে, যা আমর সহজেই স্বীকার 
করতে বাধ্য । 

চীন দেশের সংঙ্গ ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ অন্যুন খৃষ্টীয় প্রথম 
শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয়েছিল বলে অন্থমান কর। ঘেতে পারে। অবশ্য 
তার আগে থেকেই এই সন্বন্ধ স্থাপনের পথ সুগম হয়ে এসেছিল। 
ঘুঃ পূ: ১৩৬ অব্দে চীন সআট মধ্য এশিয়াস্থিত খোটান, কাশগর ও 
সমরকন্দের তংকালীন রাজ্শক্তির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের জন্য সচেষ্ট 
হয়েছিলেন। খৃঃ পূঃ ২ আঅব্দে একজন কুশানরাজ চীন সম্রাটকে বৌদ্ধ 
শাস্স উপহার দিয়েছিলেন, ত! থেকে চীনা পণ্ডিতদের মধো বোৌদ্ধধর্ব্ম 
সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলের স্থষ্টি হয়। স্বৃষ্তীয় প্রথম শতাব্দীতে কাম্তপ- 
মাতঙ্গ ও ধরন্মরত্রনানক ছুজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু কুশানদের রাস্রধানী 
থেকে চীন দেশে যান । এই শতাব্দীরই তৃতীয় পাদের শেষ দিকে চীন 
দেশে প্রথম বৌদ্ধ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময় ভারত ও 
চীনের মধ্যে স্থলপঘে যাতায়াতের ছটি পথ ছিল--একটি মধা এশিয়। 
দিয়ে পামির ও হিন্দুকুশ অতিক্রম করে, অপরটি ছিল চীনের দক্ষিণ 
পশ্চিম প্রানে স্থিত ইউ-নান প্রদেশের মধ্য দিয়ে আরাকান, মলিপুর 
অতিক্রম করে আসামে প্রবেশের পথ । মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সত্যত! 
সম্প্রসারিত হওয়ায় চীন দেশের সাথে ভারতের সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়েছিল । 
কিন্তু যার! বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীন দেশে গিয়েছিলেন তাদের 
মধো সকলেই যে ভারতীয় ছিলেন তা লয় । ১৪৮ খৃষ্টাব্দে ভিক্ষু 
লেকোত্ম চীন দেশে যান এবং সেখানে বিশ বৎসর অবস্থান করে 
প্রায় দুশে!’ বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন! ভাবায় অন্বাদ করেল, ইনি ছিলেন পারস্ত 
দেশের আরসিকিডিম রাজবংশের রাজকুমার । তার অনূদিত গ্রশ্থগুলির 
মধ্যে ছিল মার্গ-ভূমিম্থত--এই গ্রন্থ প্রচারের ফলে চীনার। অনেকে 
বৌদ্ধধর্শ্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর পর যে বৌদ্ধতিশ্কু চীন দেশে 
গিয়ে ১৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত বৌদ্ধধর্্ প্রচার ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন 
সার নাম লোকক্ষেস, ইনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত তুখার দেশের 
অধিবাসী । এ যুগে যে সব বৌদ্ধ পণ্ডিত চীন দেশে গিয়েছিলেন 

১) 
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তাদের মধ্যে পারদসিক লোকোত্তম ও তুখারাদেশীয় লোকাত্তম ছাড়! 
হজল সুগ দীয় ( সোগডিয়ান!-র ) পণ্ডিত ছিলেন । ধশ্দরক্ষ যৃষ্টীয় 
তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে চীনে গিয়ে বৌদ্ধশান্ত্র অন্্বাদে ব্যাপৃত 
হল । ইনি তুন-হোয়াংএ এক কুশান পরিবারে জন্মগ্রতণ করেছিলেন । 
খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে কুমারজীব চীন দেশে গিয়ে সেখানে প্রায় ১০ 
বৎসর অবস্থানের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন । ইনি চীনা ভাবায় শতাধিক 
বৌদ্ধ গ্রন্থের শস্ুবাদ করেছিলেন । এই আদর্শবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
সংস্পর্শ চীনা বৌক্ছগণকে অসামান্য ভাবে প্রতাবান্থিত করেছিল। 
এর পিতা মধ্য এশিয়াস্থ কুচি রাজ্যের অধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ 
করেছিলেন । পরে ভারতবর্ষ থেকে যারা তাদের পদান্ধ অনুসরণ করে 
এদের আরক্ধ কার্যোর ভার গ্রহণ করেন তদের মধো কাম্দীরী পণ্ডিত 
সম্প্রদায়ই ছিলেন অগ্রগণ্য । কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে সংঘস্ভৃতি, 
গৌতম, সংঘদেব, বিমলাক্ষ, বুদ্ধভদ্র, ধর্ম্মযশস্‌, পুণ্যত্রাত, গুণবশ্মার 
কৃতিতের কথা ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত আছে । বিমলাক্ষ কুমার" 
জীবের আরন্ধ সংস্কৃত বিনয় পিটকের চীন!-অঙুবাদ সনাশ্ত করেন। 
বুদ্ধভদ্র যে সব বৌদ্ধগ্রন্থের চীন। অন্থবাদ রচনা করেন তল্মধ্যে মহাযান 
সম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ অবতংসক-স্থত্র ( গণ্ডব্াহ ) উল্লেখযোগা। ত! 
ছাড়) তিনি ধ্যান ও যোগশাস্ত্ৰ স্বস্ঠীয় গ্রন্থের অনুবাদ করে ভারতী 
সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রবাহের সঙ্গে চীন! বৌদ্ধদের পরিচয় স্থাপনে উদ্যোরী 
হয়েছিলেন । ম্যানকিন সহরে পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ'র মৃত্যু 
ঘটে। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে গুণবশ্মণ শীর্বস্থানের অধিকারী | 
ইনি সমুদ্রপথ দিয়ে চীন দেশে গিয়েছিলেন, তৎপূর্ব্র তিনি লিংহল্ল ও 
যবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করেন । এর চেষ্টায় যবদ্বীপের রাজবংশ 
বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত হান । কালক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশ থেকেও 
বৌদ্ধ পণ্ডিত চীন দেশে গিয়েছিলেন । এঁদের মধ্যে ছিলেন গান্ধার 
দেশীয় ভিনগুপ্ত ( যষ্ঠ শতাব্দী ), লাট দেশীয় ধৰ্ম্মগুপ্ত ( যষ্ঠ শতাব্দী ), 
দাক্ষিপাত্যের বোধিরুচি (সপ্তম শতাব্দী ), নালন্দার প্রভাকরমিত্র 
(সপ্তম শতাকাঁ ) শুভাকরসিংহ ( অষ্টম শতাব্দী), ভার শিষ্য 
অমোঘবঙক্ত, নালন্দার ধর্ম্মদেব (দশম শতাব্দী ) এবং ১০ম-১১শ শতাব্দীতে 
বুদ্ধকীপ্রি, শাস্ডিরক্ষ, বৃদ্ধরক্ষ, ধর্ম্মরক্ষ, পশ্চিম ভারতীয় মগ্ুক্সী প্রভৃতি । 
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নালন্দার প্রতাকরমিত্র সপ্তম শতাব্দীর প্রারন্থে চীন দেশে যান। ভার 
অন্চতম প্রধান কীর্তি তুকীদের অধিপতি খান-খালানকে বোৌসদ্ধধর্শ্মে দীক্ষা 
দান। খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত থাং বংশের রাজবকালে 
চীন দেশে বৌদ্ধধর্শবের প্রচার দ্রুতবেগে অগ্রসর হোয়েছিল। 
চীন দেশ থেকেও অনেকে ভারতে এসেছিলেন ৷ ফ। হিয়ানি ও হুয়েন 
সাং তাদের যে বৃত্তান্ত রেখে গিয়েছেন তা থেকে তাদের সময় ভারত, মধ্য- 
এশিয়া! ও অন্যান্য নিকটবর্তী দেশের অবস্থা! সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য 
পাওয়। যায়। খ্ীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ফু-শে-হি খোটানে এসে পৌঁছান । 
এ শতাব্দীতে ইউনানের পথ দিয়ে কয়েকজন চীন! বৌদ্ধ ভারতে 
এসেছিলেন । রাজ শ্রাহণ্ড এদের জহ্য এক বিহার নিমণন করেছিলেন । 
কারে। কারে! নতে ইনিই গুপ্র রাজবংশের প্রতিচ্গাতা। যে সব 
টীন। বৌদ্ধ এদেশে এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় 
বি্যাকেন্দ্রে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং এদেশ থেকে বৌদ্ধ শান্্রের 
পুথিপজ সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ধন | বৌক্চতীর্থ সন্দর্শন করে 
পুণালাতের আাকাজক্ষাও অনেকের মনে ছিল । ষষ্ট শতাব্দীর শেষে 
প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিত্রাঙ্ছক ই-চিং সমুদ্রপথে পীবিজয়ে এসে সেখানে 
স্কতভাষা ও বৌদ্ধ শান্স অধ্যয়নের পর ভারতে উপস্থিত হ’ন। 
একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পরর্ধাস্ত চীন ও ভারতের মধেয যাতায়াতের 
ধার! অব্যাহত ছিল । 
ঘৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পরাস্ত চীন ও ভারতের 
মধ্যে যে সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়। গিয়েছে সেই সহযে।গিতার ফলে 
ভারতের বহু ধর্শমত চীনদেশে প্রবেশ লাভ করে। চীন। বৌদ্ধদের 
উপর এই সব ধম্্মত ও পশ্থার প্রভাব তাদের প্রতিষ্ঠিত নান। 
সম্প্রদায়ের শান্তর ও শাসন পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এই সব 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ১) ধ্যানসম্প্রদায়। ২) থিয়েন থাই সম্প্রদায়, ৩) 
ধম্ঠলক্ষণ সম্প্রদায় ( অস্ঙ্গ ও বস্সুবন্ধর যোগোচার মতের উপর প্রতিষ্ঠিত ) 
প্রভৃতির নাম উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। অমোঘবজ্ 
প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতের চেষ্টায় তাত্রিক বৌদ্ধধর্শ্ম চীনে প্রবেশ লাভ 
করে। চীনের শিল্প, সাহিত্য, ধর্শ, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে 
ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক অবদান সে দেশের সভ্যতা বিকাশের পথে 


১৪০ ইতিহাস 


কতদূর সহায়ক হোয়েছিল, ভারতবর্ষ তার নিজ্রমন্ম সাহিত্য ব! ইতিহাসে 
তার প্রমাণ রেখে যায়নি, কিন্ত চীনা ইতিহাসে, শিল্পে ও জীবনধারা 
তার অভ্রাস্ত অভিব্যক্তি রয়েছে। 

বৃহত্তর ভারতের অন্কান্ত অংশ ও চান ছাড়া এশিয়ার অপরাপর দেশ-_ 
যেখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হোয়েছিল-_-সেই সব দেশ 
সম্বন্ধে বাংল! ভাষায় পুব্তক প্রকাশিত হোলে বাঙ্গালী পাঠকের সামনে 
ভারতীয় ইতিহাসের প্রকৃত রূপটিকেই উদ্‌ঘাটন করে দেখান হবে। 
সেই .আসল ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া! হুয়ন।__তার কারণের মধ্যে 
একটি এই যে ভারতীয় ইতিহাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর ভারতের 
ইতিহাস আহলোচন। করার প্রথ। “চলে আস্ছে__এ ক্রটি ভারতীয় 
ইতিহাস সম্বন্ধে দু’ একটি অধ্যায় জুড়ে দিলে দূর হবে না। ভারতীয় 
মুল ইতিহাসের প্রত্যেক পধ্যায়ের সাথে বৃহত্তর ইতিহাসের সংযোগ 
নির্দেশ কর! আবশ্যক এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ইতিহাস ও 
সংস্কৃতির বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রিত 
এীতিহাসিক বপনির্ণয়ের চেষ্টা যতটা অগ্রসর হবে তার উপরই নির্ভর 
করছে ভবিব্যতের ইতিহাস রচনার সার্থকত। । 


শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন 


কয়েকটি সংবাদ 


গত অক্টোবর (১৯৫২) মাসে বাংলার অন্যতম শেঠ এতিহাসিক 
ব্রজেজ্দ্রনাথ বন্দ্যোলাধা।য় পরলোক গমন করেছেন । বাংলার বর্তমান 
সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত বাক্তিমাশ্রই জানেন যে তার সুতুজ্নিত ক্ষতি 
অপূরণীয় বললে বিন্দৃমাত্র অতিরঞ্জণ কর! হবে না। তারই জীবনব্যাপী 
সাধনার ফলে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙালী দমার্জ ও সংস্কৃতির 
ইতিহাস রচনার পথ সুগম হয়েছে । পথ নিপ্নাণ শেষ হওয়ার 
আগেই পপথিকৃং-এর মৃত্যু আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এক মশ্মাস্তিক 
দুর্ঘটনা । 

ব্রজন্্রনাণের জীবনের অধিকাংশ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কেটেছে। 
১৮৯১ সনে ভুগলীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম হয় । অতি 
শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইস্কুলের শিক্ষা শেষ করার স্থুযোগও 
তিনি পাননি । ১৬১৭ বছর বয়সে কলকাতায় এপে তিনি 
প্টেনোগ্রাফারের চাকরী গ্রহণ করেন। ষ্টেনোগ্রাঙ্কী শিক্ষা! এবং সেই 
সঙ্গে ইংরাদ্রী ভাষার চর্চ্চার ভিতর দিয়ে তার সাহিতা বিষয়ে আগ্রহের 
সুূচন! হয়। পরবন্্ী জীবনে তিনি ‘মডাণ রিতিয়্া’ ও “প্রবাসী' 
পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন । 

ভ্ৰজেন্দন।থের সাহিতা চর্চা! অতি অল্প বয়সে সুরু হয়। ১৯০৯ 
সন থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লিখতে 
আরম্ভ করেন। ১৯১২ সনে ‘বাঙ্চলার বেগম’ প্রকাশিত হয়। তার 
এই প্রথম এতিহাসিক রচনা প্রচেষ্টার মুল্য নির্ূপণের জন্তু তিনি 
আচার্য্য যদুনাথের অভিমত জানতে চাইলে, তিনি বইটিকে “উপন্ঠাস 
মাত্র’ বলে বর্ণন। করেন। সেই থেকে বভ্রন্তেন্্রনাঞ্চের প্রকৃত ইতিহাসে 
চর্চচ! সুক্ষ হয় এবং আচাধ্য যতুনাথের নিদ্দেশ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে এতিহাসিক সত্যনির্ণয়ের সাধনায় তিনি পূণ সিদ্ধি লাভ 
করেন। 

ব্রজেজ্রনাথের রচিত ও সম্পাদিত ছোট বড় বইয়ের মোট সংখ] 
("সাহিত্য সাধক চরিতমাল্গার বিতিন্ন চরিতকথাগুলি পৃথকভাবে 


১৪২ ইতিহাস 


হিসাবে ধরলে ) একশ'রও অনেক বেশী । এই বছলংখ্যক রচনার 
অধিকাংশই বিশেষ মূলাবান। তার প্রধান কীত্তি_ পাচন সংবাদপত্র 
থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে লেখ! গ্রন্থ কয়টি এবং সাহিত্য 
সাধক চরিতমাল!’। আকরগ্রন্থ হিসাবে ‘সংবাদপত্রে লেকালের কথা'র . 
সূলয আজ সর্ববজনন্বীকৃত। সহস্রাধিক সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত 
উপাদ।ন এই গ্রন্থে পরিবেশন কর! ইয়েছে । উপাদান-নির্বাচন এবং 
বিষয়-বিভাগেও ব্রতজক্্রনাথের গভীর ইতিহাস-বোধ সুপ্রকট । “বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ইতিহাস” এবং “বাঙ্গল! সাময়িক পত্র, এই ছুটি গ্রন্থ ও - 
প্রাচীন সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে রচিত । জার 
সবচেয়ে বিস্ময়কর স্যছি “সাহিত্য-সধক-চরিতমালা' । রাননোহন থেকে 
স্বর করে বিংশ শতাব্দীর লেখকগণ পর্যন্ত বাংল। সাহিত্যের সাধনায় 
যার! আন্মঘনিয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে প্রধান সকলেরই জবনকর্থা 
এই চরিতমালায় প্রকাশিত হায়েছে। গভীর গবেষণার ফল এই 
চরিতমালার অধিকাংশই অ্রচজেন্্নাথের লিজের রচনা, কয়েকটি তার 
সহকল্মাদের লেখ । কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে এই বিরাট কাজ 
স্থষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর! সম্ভব-_ব্রজেন্দ্রনাথের কান্তি প্রত্যক্ষ ন! করলে 
ত!’ বিশ্বাল কর! কঠিন হাত । 

ব্ৰজেন্দ্নাথ অনেকদিন ধরে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন 
প্রধান কর্ম্মা ছিলেন এবং শেষ জীবনে এই প্রতিষ্ঠানের কর্শ্মাধ্যক্ষের 
পদে আসীন ছিলেন । পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে মৃত্যুর অল্পদিন আগে 
‘রবীন্ত্র পুরস্কার’ দিয়ে তার কীত্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। 


গত নভেম্বর ( ১৯৫২ ) মালে বিখ্যাত ফরাসী এঁতিহাসিক রেনে 
গ্রসে ৫৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। এশিয়ার ইতিহাস- 
বিষল্গক গবেষণায় ভার স্মরণীয় দান তাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
এতিহাসিকের মধ্যাদা দেয়। ১৮ বছর বয়স থেকে সুরু করে মৃত্যুর 
আগে পরাস্ত তিনি অক্রাস্তভাবে ইতিহাস চচ্চ। করে গেছেন। ভার 
কশ্মজীবন সুরু হয় ফ্রান্সের চারুকলা বিভাগে কমশ্মচারশ চিলাবে। পরে 
তিনি গিনে এনং দের বসি ভ্ঞাহঘরের অধাঙক্ষত। কহেন । ভারই প্রচষ্টায় 


কয়েকটি সংবাদ ১৪৩ 


গিমে জাছুথর ফ্রান্সে প্রাঢাতব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ আজাহার হয়ে ওঠে । ১৯৪৩৬ 
সনে তিনি ফরাসী একাডেমির সভ্য মনোনীত হুন। 

রেনে প্রসের প্রথম স্মরণীয় কীর্তি ‘এশিয়ার ইতিহাস’ । পাশ্চাত্যে 
- দেশে প্রচলিত ইউউরোপ-মধ্যএশিয়া-মিশরকেন্দ্রিক ইতিহাস চেতনাকে 
তিনি ভ্রান্ত মনে করতেন এবং ভার ইতিহাস-চর্চ্চার অন্থতন প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়। মহাদেশের সঠিক 
স্থান নি্দশ । প্রাচা দর্শন, বিশেষতঃ ভারতীয় সৌন্দধ্যতব প্রথম 
তাকে এশিয়ার কৃষ্টির প্রতি আকর্ষণ করে। তারপর তিনি প্রাচা 
দর্শন, ভারত ও চীনের শিলুকল।, মোগল সাস্রাজ্যের ইতিহাস, লেতাণ্ট 
ও আমেনিয়ার ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বহু এ্ান্ব র5না কারেন। 
ইতিহাসকে সহজবোধ্য ও চিন্তাকর্কভাঁবে শিক্ষিত সাধারণের কাছে 
পরিবেশন করা তিনি এডিহাঁসিকের মঙ্কতস কর্ধবা মলে করতেন। 
এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সত্যতা 
সম্পর্কে সর্বজরনবোধ্য গ্রন্থমালা রচন। এবং চিত্র-সন্কলন প্রকাশ করেন। 
তার গভীর ইতিহাসঙ্ঞান শুধু এশিয়া মহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
ভার শেষ হুটি রচলায় লমগ্র মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বিষয় আলোচন! 
রয়েছে । মৃত্ার কিছুদিন আগে তিনি “ইউনেসকো” পরিকল্পিত মানব 
জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন । এই 
গ্রন্থের মাত্র খসডাটি তৈরী করার পরই তীর জীবনাবসান ঘটে । 


আগামী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৫২ এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে 
সোসাইটির একদ! বিশিষ্ট সভ্য ও কম্মা স্বগয় ব্রজেজ্রনাথ দে-র জরম্ম- 
শতবাধিকী পালন করা হবে। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রদের 
কাছে ভ্রজেন্দ্রনাথ পে 'তবকত-ই-আকবরীর” সম্পাদক ও অনুবাদক 
রূপে পরিচিত। কার অন্ত পরিচয় তিনি প্রথম যুগের ভারতীয় 
নসিভিজিঘানদের একজন । “তবকত-ই-আকবরী”র অনুবাদ ছাড়! তিনি 
ইংরাজী ভাষায় নিজের স্মৃতিকথা রচনা করেন; সপ্রতি এ গ্রন্থটি 
‘ক্যালকাট। রিভিয়া'তে ধারাবাছিকভাবে প্রকাশের বাবস্থা! হয়েছে। 
উনবিংশ শতাকীর শেষ পাদে বিলাতে তারতীয় ছাত্রসমান্ত, সে যুগে 


১৪৪ কতি হ্রাস 


অন্মফোর্ডে প্রাচাবিগ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা, রমেশচন্দ দত, আনন্দমোহন 
বস্মু প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিষয় নান! বাক্তিগত সংবাদ, 
-সে সময় কলকাতা ও লক্ষৌয়ে ফারসী চর্চ। প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনায় 
এই স্মাতিকথ। সমৃদ্ধ । 
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গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫২ তারিখে মাচার্য্য যদুনাথের দ্বিঅশীতি 
বর্ষ পূর্ণ হল । মোগল সাআ্বাজ্যের পতনের ইতিহাস সমাপ্ত করার পর তিনি: 
গত তুই বছরে মোগল ইতিহাস বিষম্ক মূল্যবান ফাসাঁ চিঠিপত্র এবং 
এতিহাসিক রচনা ইংরান্রীতে অনুবাদ করেছেন। তার কিয়দংশ 
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, একাধিক গ্রন্থ যন্ত্রন্থ আছে । 
নবলক্ধ উপাদানের ভিত্তিতে তিনি সার কয়েকটি গ্রন্থের নতুন সংস্করণও 
প্রকাশ করেছেন । আনরা প্রার্থনা করি আচামা শতচ্গীবি হ'ন, ভার 
অক্লান্ত উদ্ভন ভারতীয় ইতিহাসকে আরও সম্দ্ধ করুক । 





ভারতীয় ইতিহাসের চচ৭ 
/ পূৰ্বাহ্গুবুণ্তি ) 


সুরেন্ডনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( সন্গুবদক-_ জ্রীরণজ্িৎ গুহ ) 


স্বদেশের ইতিহাস পাঠের ফল বাস্তবিক হে কত উপকারী হইতে 
পারে এতক্ষণ তাহা আলোচনা করিয়াছি। এখন আমার বিচার্য যে এই 
ইতিহাস চর্চার মানসিক স্থফল কি, অর্থাৎ মানুষের মন ইহাতে কতখানি 
উপকৃত হয়। স্বদেশের ইতিহাস শুধায়নের ফালে কল্পনা-শক্রির. অভিশব্য 
প্রশমিত হয়; বস্তুতঃ, যে কোন দেশেরই ইতিহাল চর্চার ফল এইরূপ । 
জাতি হিসাবে আমর! অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। কল্পনার আ'তশবা এবং 
ব্যবহারিক বিচক্ষণতার অভাব আমাদের জাতীয় সাফল্য অর্জনের পথে 
বহু বিশ্ব স্থটি করিয়াছে, ইহ। কিছু অতিশয়োক্তি নয় । দীর্ঘায়ু কামনা 
করিতে গেলে আমরা লক্ষ লক্ষ বৎসর ছাড় হিদাব করি না ; আমাদের 
রাক্ষলদের নাসিক! অযুত যোজ্রন দীর্ঘ; বেদ ও মন্ুসংহিতার বয়স কত 
তাহ! জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলি কোটি কোটি বৎসর ৷ কল্পনা-শত্তির 
এই উচ্ছাস নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষে জড়বিজ্ঞানের পরেই সবাপেক্ষা 
কার্ধকরী ইতিহাস চর্চা ৷ 

কিন্তু উল্লিখিত সুবিধা ছাড়া আরও এক গুরুত্বপুর্ণ মানসিক সুফল 
ভারতের ইতিহাল পাঠ হইতে লাত করা যায়। স্বদেশের ইতিহাস চর্চায় 
দেশাত্মবোধ গভীর প্রেরণা লাভ করে । বাল্মীকি, ব্যাল, পাণিনি, পতজলি, 
গৌতম, শংকরাচার্খ প্রন্তি চির-অনর দেশবাসীর কথ। স্মরণ করিয়। 


১৪৬ ইতিহাস 


মহান্‌ আত্মগোৌরবে উদ্বদ্ধ হয় না, এমন হিন্দু কি আছে ? ভারতের অতীত 
ইতিহাস চিন্তা করিয়া দেশতাক্তর প্রেরণা পায় ন! ব। আত্মমধ্াদা লাভ 
করে না, এমন কে হিন্দু আছে ? কারণ, আমাদের অতীত বছ গৌরবে 
উজ্জ্বল । সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, রণকোঁশলে এবং সবোপরি লীতিজ্ঞানে 
আমাদের অতীত মাহাত্ম্য । আমাদের পৃৰপুরুষগণের চমৎকার ভাষা ও 
সাহিতোর পসৌন্দব ও উৎকর্ষ সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ। করিতে হইলে 
আমার বহু ঘণ্টা কাটিয়! যাইবে, আপনাদের ও বকৃক্ষণ এখানে থাকিতে 
হইবে । কিন্তু সময়ের আরও বেশি সত্বাবহার করা হয় যদি আমর এখন 
আলোচন! করি যে প্রাচীন ভারতীয় আখগণের নিকট হইতে কি কি- 
বিজ্ঞান-পরীক্ষিত সত্যের অমূল্য উত্তরাধিকার আমর! অর্কন করিয়াছি। 

দশমিক চিহ্ন উদ্ভাবন করেন আমাদেরই পৃবপুরুষেরা ; একথা নিশ্চিত 
যে দশমিক চিহ্ন ব্যতীত জগতের কাজ এক দিনের জন্যও চলিতে পারিত 
না। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে নগণ্য হিসাব হইতে সুরু করিয়া 
জ্যোতিবিজ্ঞানের সবচেয়ে দুরূহ গণিত পর্যন্ত দশমিকের ব্যবহার । প্রাচীন 
হিন্ছুগণ জ্যামিতি-শান্তেও যথেষ্ট অগ্রসর ছিলেন। ত্রিকোণমিতির এমন 
কয়েকটি সমস্যা ঠাহার। আলোচনা করিয়া গিয়াছেন যাহ! প্রায় বোডশ 
শতাব্দী পর্যন্ত এমন কি ইউরোপেও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু হিন্দু মানসের 
অঙ্গাধারণ ক্ষমতা ও বৃদ্ধিকৌশলের সবচেয়ে বড় পরিচয় বীক্ষগণিতে । 
হন্দুরাই ছিলেন বীজগনিতের উত্তাবক। আরবী ভাষায় প্রথম বীজগণিত 
প্লচন। করেন মোহম্মদ মুসা খারিজর্ম। তিনি যে ভার বীক্রগণিতের জ্ঞ:ন 
হিন্দুদের নিকট হইতেই লাভ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
ভারতীয় পদ্ধতির ভিত্তিতে রচিত জ্যোতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত একখানি গ্রন্থের 
সংক্ষিগ্রলার তিনি রচনা করেল, এবং হিসাব করার ভারতীয় পদ্ধতিও তিনি 
সর্বপ্রথম তার দেশে প্রচলন করেন । ভারতীয় গণিতশান্র, জ্যোতিবিজ্ঞান 
ও হিসাবের নিয়ম সম্পর্কে এতখানি জ্ঞান ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় বার ছিল, তিনি 
যে আমাদের বীজগণিতও লিখিয়াছিলেন সেকথা খুব শ্টায্য ভাবেই অন্থমান 
কর! চলে । বস্বতঃ, আরবর! নিজেরাও এবিষয়ে কোন মৌলিকতা দাবী 
করেন না। 

মলে হুম যে প্রীকরাও বীজগণিতের বিদ্যা ভারতবর্ষ হইতে ধার করে। 
বীজগণিত সম্পর্কে প্রথন গ্রীক রচন। ডিওফ্যাপ্টাসের এবং এরূপ 


ভারতীয় উতিছারপর চা ১৪৭ 


অন্থমানের খুবই সঙ্গত কারণ আছে যে ডিওয্যাপ্ট।স বাক্তগণিভেল ব্যাপারে 
হিন্দুদের নিকট বিশেষভাবে নী! ১৫৭৯ সালে বীজগণিত সম্পফিত এক 
রচনায় বন্থেলি বলেন যে তিনি ডিওফ্যান্টাসের গ্রন্থ অংশবিশেষে অন্থবাদে 
করার সময় দেখেন যে ডিওফ্যান্টাস প্রামাণ্য হিসাবে ভারতীয়দের গ্রন্থ 
উল্লেখ করিয়াছেন । অতএব, দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় বীজগণিত 
রচয়িতাদের সহিত ডিওক্যান্টাসের পরিচয় ছিল; ভারতীয়দের তিনি 
প্রামাণা হিলাবে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতেই অনুমান কর! 
যায় যে ভারতের নিকট তিনি খবী। 

গণিতের কথা বাদ দিয়া, বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে হিন্দুদের দান সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা! কর যাউক। রসায়ন বিজ্ঞানে হিন্দুরা খুবই অশ্রসর 
ছিলেন। সালফিউরিক এাসিড, নাইটি ক এ্যামিড, স্বারিয়াটিক এযামিড 
ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্থত করার প্রণালী তাহাদের জানা ছিল । 
আরবরাই প্রথম ইউরোপে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেন, আর একথা 
মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে আরবদের রসায়নবিদ্যা হিন্দুদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত । অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, এই মহাবিজ্ঞান 
যাহা সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছে, সান্থষের স্থখবিধানে ও যন্ত্রণা 
উপশমে যে বিজ্ঞানের দান খুব সামান্য নহে, ইহার উৎপত্তি ভারতবধেই । 
চিকিৎসা-বিচ্ঞানে ও হিম্দুরা পশ্চাৎপদ ছিল ন|। এই বিষয়ে আরবরা 
প্রকাশ্যেই আবাদের পূর্বপুরুষদের নিকট তাহাদের ঝণ স্বীকার করেন। 
হিন্দু-চিকিৎসকদের প্রতি তাহাদের এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল, যে সান ও 
মানক! নামক দুই হিন্দু-চিকিংসককে হাক্রণ-আল্-রশিদের রাজসতায় 
নিয়োগ করিয়া রাখা হয় । 

হিন্দুদের প্রতিভা শুধু সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, 
যুদ্ধবিদ্তায়ও তাহার! শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারেন। রণকৌশলের 
আলোচন! হিন্দুদের রচনায় পাওয়া যায়। সৈশ্াবাহিনীকে কেন্দ্র, পাৰ্শ্ব, 
পক্ষদেশ ও আপাতশান্ত এই নানাভাবে বিভক্ত করার পদ্ধতি তাহার! 
জানিতেন। কৃচকাওমাজের পারম্পর্য ও স্থান নির্ণয়ের জন্য নির্ধারিত সুত্র 
ছিল। শিবির সংস্থাপন সম্পর্কেও তাহার। অবহিত ছিলেন । 

কিন্ত হিন্দুদের রণবিচ্ঞান সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি গুৎসুকা জাগায় 
আরেকটি প্রশ্ন : আমাদের পূর্বপুরুষর! কি আগ্রেয়াস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন ? 





১৪৬ ইততিহাস 


সকার হেল্রী ইলিয়ট্‌ এবং সম্ভবতঃ অধ্যাপক উইল্লন্ত উভয়ের মত 
মোটামুটি এই যে আগ্রেয়াস্রের ব্যবহার হিন্দুদের জ্ঞানা ছিল। স্টার 
ছেন্ত্রী ইলিয়ট অন্থমান করেন যে' এই সকল অক্রের প্রকৃতি ছিল 
বিস্ফোরক । ফিলোস্ট্রাটাস্‌, থেষিস্টিউস্‌, তেশিয়াস্‌ ও ঈলিয়ান্‌_-এই 
সকল গ্রীক লেখকের সাক্ষ্যও বহুলাংশে উইল্‌্দন্‌ ও ইলিয়টের এই মত 
সমর্থন করে। কিন্ত, ভদ্রমহোদয়গণ, উইল্সন্‌, ইলিয়ট প্রমুখ প্রাচ। বিদ্যা" 
বিশারদ পণ্ডিতগণের মতামতের প্রতি যোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা সব্বেও 
নানা ঘুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে আমার নিজের ধারণা এই যে আমাদের 
পুর্বপুরুষর। সম্ভবত: আগ্রেয়ান্্র কি তাহা জানিতেল ন।। সময়াভাবে এ 
বিষয়ে এখন আলোচন! কর। সম্ভব নয় । 

কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রণবিগ্ঠায় উতকর্ষের চেয়েও বন়- কথা প্রাচীন 
হিম্দ্ুগণের নৈতিক মাহাত্মা । যদি শাকামুনি ছাড়া আর কোন মহাপুরুষ 
এদেশে না জন্মাইতেন, তবু শুধু তারই কাতর জন্য এদেশ আগামী কালের 
কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিত। সমগ্র মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র 
যীশুৰ্বইট ও শাক্যমুনি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই ছই 
আদর্শ পুরুষের মধ্যে কোন তুলনামূলক আলোচনা কর। আমার উদ্দেশ্য 
নয়। ব্ষুগের উপাসনার যে অর্থা এই হই মহামানবকে খিরিয়। এক পুণ্য 
আবরণ স্থপ্টি করিয়াছে, তাহার শুচিতা স্পর্শ মাত্র কর। আমার উদ্দেশ্য 
নয়। আমি শুধু বলিতে চাই যে বোদ্ধধৰ্মের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী প্রাচীন 
ভারতের নৈতিক মাহাতস্যোর প্রতিভু ও পৃষ্টান্তস্বরকূপ । শাকামুনির অপেক্ষা 
আত্মত্যাগের কোন মহৱর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর আছে কি? এক 
এশ্বর্ধশালী রাজবংশের উত্তরাধিকার, শতশত দাসদাসীর সেবা, পিতামাতার 
স্সেহ, ভাধার প্রেম, ক্ষমতা ৩. প্রতিপত্তির এই বিরাট অধিকারের লোভ 


৯ এই ৭ক্তপ্রবাণ শক্বলিত এক টি দীর্ঘ পাছটাকা হুল বড চাটির লছিত মুদ্রিত হইয়াছে। স্থানান্াৰে 
তাহ] সমশুদাদগ করা গেল মা । দুহে্ল্রেনাঘের নূল ঘৃক্তি তিনটি: (১) প্রাচীনকালে এত বেশি ঘুদ্ধ বিতরন 
চলিত হে ছিম্দুর] ঘছি সতাই আনেচান্তের “/ঘঃর ভ্রাদিস তাছ! হইলে কখনও তাছ! বিশ্বত হইত আ। (২) 
হদুর্বাশেই ছিল প্রাচ মকালের প্রান অন্স | আস্বের্বান্ত কি তাহা জানিলে হিন্দুরা কখনোই খমূর্বাণের ভা 
'অপেক্ষারুত জন্গুত্রত আন্মকে প্ৰাধান্য দিত লা। (৩) সেকালে দুদ্ধে দন্তীর বাধার ছিল) আপদ্রেরাত্বের 
আওয়াজ হস্ত পক্ষে ড্রালজনক । অতএব হত্িনুদ্ধর নিশ্চিত লাক্ষাই আপ্রেযান্ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
স্স্্মবুবাদক | 


ভাবাজীয় উতিহালের চর্চা ১৪৯ 


বিসর্জন দিয়৷ তিনি সংকল্প করিলেন জ্ঞালালোকবজিত এই ভগতে সত্য ও 
ধর্মের পরিত্রায়ক উপদেশ প্রচারে আস্চনিয়োগ করিবেন। দুল জ্ঘা 
গিরিশ্রেণী, ছত্তর সিন্ধু, ভুর্গম অরণা, শুল্গতয়, ঘাতাকের খরা, গুপ্তহস্তার 
ছুন্িকা কান বিস্পট বৌদ্ধধর্মের ধীর, স্থির, নীরব অভিযানের গতি রোধ 
করিতে পারে নাই । কাম্স্কাটকার তুহিন উপকূল হইতে সিংহল দ্বীপের 
দূর দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত, চী নসাগরের শ্যামল দ্বাপপু্ড হইতে সুরু করিয়! মধ্য 
এশিয়ার উষর স্ডেপভূমি পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রাধান্ত লাভ করে। সাইবেরিয়ার 
শীতভঞক্তর মানুষ, চীনের সীতকায় অধিবাসী, কৃষ্ণাঙ্গ লিংহল-সম্টাল, স্ডতেপ 
দেশের অর্দনগ্র বর্ষর--সকালেই এই ভারতীয় মহাপুরুষের শিয্যন স্বীকার 
করে। শ্াকামুনিও হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তাহার সেই মহান্‌ ও নির্ভীক 
কচ্ছ সাধন, ভাতার জ্যোতির্ময় মানস কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই 
করুণাকর হৃদয় যাহার আশ্রয়ে, যাহার প্রেমে শিবু মানুষ নয়, জায়ুদ্মান্‌ 
যে কোন ভীব, আদিম ভীবকোষ হইতে সৃষ্টির নায়ক মানুষ পর্যন্ত 
স্পর্শক্ষম সমগ্র প্রাণিজগৎ ধন্য হইত ? এই যে পুণ্যল্লোক হিন্দু রাজকুমার, 
যিনি মানবমুক্তির সেবায় সিংহাসন পর্যস্ত তুচ্ছ করিলেন, তাহার স্মৃতির 
সম্দৃথে, দাড়াইয়। সেই উদার, নির্ভয় আত্মদান, সেই প্রবল দেশানুরাগ ও 
সীমাহীন মানবপ্রীতির কিছুই কি আপনাদের অমুভূতিটক স্পর্শ করে না? 
যদি না! করে, তাহ। হইলে নিজেদের শাক্যখুনির স্বদেশীয় বলিয়। পরিচয় 
দিবেন না, তাহার শমর কীতির গৌরবে গর্ববোধ করিবেন না। পিতা- 
মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী ইত্যাদির সহিত যে রক্তের সম্পর্ক তাহা অপেক্ষ। 
আরও এক মহত্তর আত্মীয়তা জন্মায় মত, আদর্শ ও আকাজক্ষার মিল ও 
একাবোধ হইতে । শাক্যযুলির মাহাত্া যদি আপনাদের দেশাত্মবোধ ও 
আত্মমর্যাদাভ্ঞালকে উদ্বদ্ধ ও অনুপ্রেরিত না করে, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে আপনারা তাহার হুদেশীয় নহেন-ষদিও একই শোণিত 
আপনাদের ধমনীতে, প্রবাহিত, একই সূর্যের উত্তাপ আপনাদের শরীরে, 
আপনাদের রজলীতে একই চন্দ্রের স্বর্গমায়া, নক্ষত্রময় একই আকাশের 
চন্দ্ৰাতপ আপনাদের আচ্ছাদন করিয়া আছে। 

উজ্জ্বলতা ও মহিমায় সমান না হইলেও শাকামুনি ব্যতীত আরও 
জ্যোতিক্ক ভারতীয় নভোমগ্ডলে বিরল নহে । সকলের কথ! উল্লেখ করার 
প্রয়োজন এখানে নাই । প্রাচীন হিন্দুগণের নৈতিক উৎকর্ষ সম্পর্কে 
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সমসাময়িক কালের ক্রব সাক্ষা পায়! যায় । আরিয়ানের লাম আশ! 
করি আপনার! সকলেই জানেন । আলেকজ্ান্দারের ভারত অভিযানের 
ইতিহাস ভাহারই রচনা । “ইণ্ডিকা!” নামক গ্রন্থে আরিয়ান, লিখিয়। 
গিয়াছেন _-ভারতীয়র। মিথ্যা বলে এমন কখনই শুনা যাম লাই” এই 
উক্তি উদ্ধত করিতে গিয়া আমি যে কি অবর্ণনীয় গৌরব ও আনম্দ বোধ 
করিতেছি তাহা সহজেই অনুমেয় । অনেকে, এমন কি কাওয়েল্‌ সাহেবের 
ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিও মনে করেন যে ইহা অতিশয়োক্তি। কিন্তু এক নূতন 
ও অপ্রত্যাশিত দিক হইতে এই উক্তির সমর্থন মিলে । আন পূর্বে একবার 
বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে ন্ৃপ্রপিক্ধ চীন পরিত্রাজ্জক 
হিউয়েল সাঙ, ভারতে আলেন। ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কে যথাযথ বিচার 
করার জশ্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার স্থযোগ যে হিউয়েন সাঙ, পাইয়াছিলেন 
তাহাও আমরা আলোচন! করিয্লাছি । ভারতীয়দের চরিত্র সম্পর্কে - 
হিউয়রেন সাঙ-এর নত এইরূপ £ “চপলমতি, অস্থিরচিত্ত, উচ্চবাসপ্রবণ- 
সব কিছু দোষই ভারতীয়দের থাক। সম্ভব, কিন্তু প্রতারণা কি তাহারা জানে 
না 1” দেশ, কাল, ধর্ম, এতিহা, আচার, দংসর্গ ও সমাজ-ব্যবস্থা সব বিষয়েই, 
এক কথায় মাম্ত্রবের সহিত মানুষের যতখানি প্রভাদ থাকা সম্ভব, ততখানি 
পার্থক্য এই ছুই লেখকের মথো । তথাপি, আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণের 
চারিত্রিক সতত! সম্পর্কে তাহার! একমত । ইহারা উভয়েই সতাভাষী 
বলিয়। প্রসিদ্ধ, এবং ইহাদের অন্ততঃ একজন ভারতীয় চরিত্র বিচারের পূর্ণ 
স্বযোগ লাভ করিয়াছিলেন । উভয়ের এই মতৈকা সবেও কি বলা চলে 
যে আরিয়ান অত্াাক্তি করিয়াছেন? লা। ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের 
পৃর্বপুরুষগণ অতিশয় সত্যবাদী ছিল্দেন। বীরত্বেও তাহার! শ্রেষ্ঠ জাতি 
গুলির অসশ্যতন ছিলেন। আরিয়ানের মতে, এশিয়ায় আলেকজান্দারের 
প্রতিদ্বম্বীদের হধ্যে ঠাহারাই ছিলেন সবচেয়ে বীর যোদ্ধা । সংক্ষেপে বল! 
চলে যে, উদারতায় ও পৌরুষগ্ডণে সেকালের ভারতীয়দের সমকক্ষ জাতি 
এশিয়ায় আর ছিল ন!। তাহাদের দৃষ্টাম্তই আমাদের অনুসরণ কর! 
উচিত । 

রামায়ণ ও মহাভারত এই তুই মহাকাবা আমাদের পূর্বপুরুষ্গণের 
নৈতিক মহিমার চরম সাক্ষ্য । রাম ও যুধিষ্ঠির অপেক্ষা মহপ্তর চরিত্র আর 
কি হইতে পারে ? রামায়ণ ও মহাভারত অপেক্ষা উন্নততর নীতিজ্ঞালের » 
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নিদর্শন আর কিসে মিলিবে? হুলজ্ছ্য শপথ, পির্তৃভক্তি, প্রতিজ্ঞারক্ষণার 


জন্য আত্মদানের চূড্ড়াস্ত পরাক্ষা, মহান্‌ সতীধর্ম, সতাভাষণের পুণ্য প্রতি 
স্তি লঙ্ঘনের পাপ, ইত্যাদি এতধানি গভীর উচ্ছাস, বেদনা, আন্তরিকতা 
ও এঁকান্তিক বিশ্বাস সহকারে বর্ণিত আছে, যে তাহ! যে কোন আননোযোসী 
পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় ন!। পুরাণের নতে অন্ৃতভাষীর ভার পৃথিবী সহা 
করিতে পারে ৭1! রামায়লেও এই উক্তির সমর্থন ভ্রানাঈয়! উল্লেখ কর! 
হইয়াছে) রাম যখন অগস্তামূনির আশ্রম পরিদর্শন করেন, ঝবিবর তাহাকে 
বলেন যে বিশ্বাসভংগের শান্তি পরলোকে স্বমমাংসভোজন। কিন্তু 
“শাইওনিয্সার” পত্রিকার সম্পাদকের নিকট এক পত্রে €মগান্ছিনিস্ নামক 
জনৈক ব্যক্তি (লখিয়াছে যে, ভারতের পুনরুম্মেষের পক্ষে রানায়ণ মহাভারত 
অপেক্ষা অনেক বেশি সহায়ক ওযেভালি উপশ্টাসমালা ও শেক্সপীয়রের 
রচনাবলীর নীতিবোধ ॥ কিন্তু একথা! হলফ করিয়া বজ। যায় যে শেকুস- 
লীয়রের এড অপ ও স্বটের উইল্ডেক্‌ চরিত্রের নীতিজ্ঞান রাম ও যুধিচিরের 
জীবনী অপেক্ষ। ভারতের পুন্জ্জাগৃতির পক্ষে অধিকতর সহায়তা করিতে 
পারে না। অতীত গৌরব হইতে সান্বনার সন্ধান, পরাভূত অধচপতিত 
জাতির এই ঘে একমাত্র সাজ্বনা তাহ! হইতে আমাদের বঞ্চিত করিতে চায় 
'মেগাস্থিনিসে'র মত লেখকেরা । ইহাদের পরামর্শ আমরা চাই নল! । 
আন্থন, আনরা আমাদের পূর্বপুরুষগণের পদপ্রান্তে বসিয়া প্রাচীন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মানসিক সাহচর্য লাভ করি । সরকারী দমল- 
নীতিতে লীডিত, রাজনৈতিক নিল্রাঁবতায় জড়ব্বপ্রাপ্ত আমাদের বর্তমান, 
ভবিষ্যত সন্তাবনাও অন্ধকারসযু ; এই অবস্থায় উক্ত সাহচর্য সত্যই খুব 
মনোরম । ভদ্রমহোদয়শণ, আমি জ্ঞানি যে স্বদেশের অতীত ইতিহাসে 
আপনার! এমন অনেক কিছু থু জিয়। পাইবেন যাহ! একান্তই পুরাতন ও 
জরাজীর্ণ এবং হয়তে। দ্বণ্য ও বিরক্তিকরও বটে। কিন্তু বিরক্রিভরে 
পিছাইয়া হাইবেন না । পূর্বপুরুষদের পুণ্যশাস্ত্রগুলি শ্রদ্ধাভরে তুলিয়া লউন । 
মনে রাখিবেন, আপনারা যে পিতৃপুরুষদের বাণী ও কীতির বিষয় অধ্যয়ন 
করিতেছেন, শুধু তাহাদেরই ভ্রস্য এখনও আপনার! বিশ্বত হন নাই, শুধু 
ভাহাদেরই জন্য অগ্যাবধি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীধীরা আপনাদের হিতসাধনে 
এত গভীরভাবে অবহিত ৷ পৃর্বগাধীদের বুদ্ধিগত উৎকর্ষ যদি আপনাদের 
নাও পানে, আন্তঃ তাহাদের নৈতিক মাহাত্মা হঈতে শিক্ষা গ্রহণ 
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করুন। নৈতিক মাহাযষ্মোর পথ তেমন দুর্গম, পিচ্ছিল বা দ্ররূহ 
নয । এবং ইহাও আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে 
নৈতিক নিদ্রাভঙ্গের উপরই এদেশের বুদ্ধি, সমাদর ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
পুনর্জাগরণ নির্ভর করে । পরিবারের মধ্যেই নীতিবোধের উৎসমূল । গৌরবময় 
কর্ম ও মহতী কাতির প্রেরণা মান্্রধ নিজ গহেঈ পাইয়া থাকে । অতএব, 
এই উৎসমুখেই যেন নৈতিক চেতনার স্বচ্ছ অমলিন স্রোতকে আমরা 
অশুচি না করি । দুঃখের বিষয়, এমন অনেক পিতা আছেন যাহারা মনে 
করেন যে সন্তান সম্পর্কে তাহাদের দায়িত্ব শুধু বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা 
পর্যস্তই, তারপর যদ উহার! উচ্ছ ছ্খল, ছন্নছাড়া, নীতিবজ্রিত জ্াাবন যাপন, 
করে তথান্য । এই সকল পিতাদের মনে করাষয়। দেওয়া দরবার যে 
ইহার ফল শিশুমনের উপর খুবই ক্ষতিকর । পিতামাতার যদি কামন! হয় 
যে সন্তান এক মহান দেশের নাগরিককূপে জীবনে শী লাভ করুক, তাহা! 
হইলে তাহারা যেন স্বীয় জীবনে চরিত্রবল ও সাধুতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 
আর, ঠিক এই ভাবেই ভাহার। এইট দেশের নৈতিক পুনরস্থাদয় সাধনে 
সহায়তা করিতে পারেন । একনাত্র এই উপায়েই ভাহারা নিজেদের পুত্র- 
পৌত্রগণের চিরন্থায় কৃতদ্রত! অর্জনের দাবী করিতে পারেন । 
ভক্তরমহোদয়গণ, জাতির নৈতিক পুনর্জাগৃতির এই মহান কর্তব্য-সাধনে 
আপনারা অগ্রসর হউন, এই অনুরোধ করি । আর কোন দায়িহই ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর কানা নহে । আমার বন্ধুভন, আমার স্বদেশবাসী ও 
উপস্থিত ভদ্রম্হাদয়গণের চরিত্র সম্পর্কে আমি যতটুকু ভান তাহ! হইতে 
নিশ্চিত বলিতে পারি যে এই আহ্বানে আপনার! সন্দয় উৎসাহে স।ড়। 
দেবেন। এই মহৎ কর্তব্য যদি আপনার! পালন" করিতে পারেন, তাহ! 
হইলে আপনাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল ন্বর্ণীক্ষারে সুক্রিত 
থাকিবে, সুদূর ভবিষ্যতের উত্তরপুরুষর1 যুগ যুগ ধরিয্। আমাদের আশীর্বাদ 
জালাইবে । একদিকে দেশতক্তের সক্রিঘ্ঘ আীবন, অপরদিকে উদাসীনতা, 
কর্তব্যবিসুখতা! ও পবিত্র দায়িত্বের প্রতি অবহেলা । বাল্মীকি ও ব্যাসের 
দেশবাযী, আপনাদের এই দুই পথের একটি গ্রহণ করিতে হইবে। 
আপনাদের নির্বাচিত পথ বাহাই হউক না কেন, মনে রাখিবেন, 
উত্তরপুরুষগণের ভরল! আপনারাই এবং পূর্বগামীর। স্বর্গ হইতে আপনাদের 
আচরণ লক্ষ্য করিতেছেন। হে পিতৃপুরুধগণ ! প্রাচান তানরতের অতীত 


ভারতায় সমাভ্র-বিকালশর ধা 


প্রতিভা ! কুত্র ভবান্‌? প্রেরণ! 
আলোকিত কর এই গন্ধকার পথ! 


আমর! চিনিতে ভুল ন! করি । এক মহান্‌ গৌরবদীপ্ত যুগের উদয়ে যেন 
আর বিলপ্র না ঘটে । তদ্র-মহোদয়গণ, অতীতের প্রতি সশ্রদ। দৃষ্টি রাখিয়া, 
ভবিষ্যতের আশ! লইয়া স্বদেশের প্রতি কর্তব্য-সাধানে অগ্রসর হউন । 


সুদূর উত্তরকাল পর্যন্ত আপনারা সম্ভতিগণের কৃতজ্বতা-ভাভ্রন হইয়। 
থাকিবেন। 


৯৫৩ 


দাও, লসাস্থন। দা, ল্যান দাও, 
দেশভক্তের কর্তবা কি ভাহা যেন 


ভারতীয় সমাজ-বিকাশের ধার! 


( পূৰ্বাঙ্ুববত্তে ) 
আীঅতীন্রনাথ বসু 

এংগেল্স্‌ ভার এট্টি-ড.রিং নামক পুস্তকে বলেছেন ভারতবর্ষে যৃথসমাজ 
ভেঙে গিয়েছিল স্বর্ণের আবির্ভাবে। স্বর্ণসুদ্রী ঘৌথকৃষির স্থানে প্রবর্তন করল 
একক উদ্যোগ ও বাক্তিম্বামিঘ। এর পুর্বে যৌথভুনি কৃষকদের মধ্যে 
বছর বছর বণ্টন করা হোত, এখন হতে শ্বহ হোল চিরস্থায়ী, বংশগত । 
ক্রমে বনভূমিও ম্ব্ণসুত্রার কবলে এসে পড়ল । এ উক্তির পিছনে কোন 
এতিহাসিক সমর্থন নেই । স্মাজ-বিকাশের স্বাভাবিক ধার! লক্ষ্য করলে 
বরং মলে হয় মানবশ্বম ফলপ্রস্থ হবার ফুলে ধন হয়েছিল সহজলভ্য, ব্যক্তির 
করায়ত্ত । সিল! ও অগ্নি যৌধ উদ্ভন্কৃক ভাঙতে পারেনি, যৌথ উদ্চম ভেঙে 
গেল পণ্ড ও দাস শ্রমের” প্রবর্তনে। লৌহ এই পরিবর্তনকে স্বরাদ্ধিত 
করল। . শিলাযুগে বছর সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়! কৃবিকা্ধ সম্ভব হোত না । 
লোহার লাঙলের সমুখে বৃষ ও পিছলে দাস জুবতে কৃষক কৃবিক্ষেত্রে একক 
্বামিয কায়েম করল। ন্বর্ণমুত্রার প্রচলনের বহু পুরে ভুনিব্যবস্থা 
বাক্তিত্বামিত্বে পর্যবসিত হয়েছিল । শতমান ও কার্যাপণ সুমি হস্তাস্তর ও 

বিপুল ক্ষেত্রবৈতব সহজ করে তুলেছিল মাত্র । 
লমাজ্জ ও বাক্তির মধো এই যে বিচ্ছেদের সুচনা হোল একে অবিমিশ্র 


দুর্ভোগ ব। অভিশাপ মনে করা ভুল। শ্রম সহজ্জ হওয়ায় এবং বস্তু সখের 
২ 


১৫৪ ইতিহাস 


নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করার ফলে উদ্ভব হোল ব্যন্ডতিহের । উদ্বৃত্ত 
সময় মান্ুব নিবেদন করল মনের ও আত্মার সাধনায় । প্রতি মানুষ তার 
অবদান অর্পণ করল সমাজ্রের বেদীমুলে, আবার প্রতি মানুষ তার আপন 
বৈশিষ্ট্য ও অধিকার নিয়ে দাড়াল- সমাজের সম্মুখে ৷ ব্যক্তি ও সমাজ এই 
তুই বিপরীতের সামত্রস্কসাধনের জন্টে পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রের উদ্ভব 
হয়েছে । লেটো-এরিষইটটুল্‌ থেকে সুর করে আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য মলীষীরা 
নৃতন নৃতন রাষ্ট্রের পরিকল্রন! গড়েছেন ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে ভারসাম্য 
রক্ষা করে সাবিক কলাণ সাধনের জন্তে । ভারতীয় মনীষীরাও রাষ্ট্রের 
মাধ্যমে সমাজে সংহতি ও মিলন স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সতাযুগের. 
আকাশ-কুস্থবের মত মাতম্যন্তায়ের গল্প এ উদ্দেস্েই রচিত হয়েছিল । 
অরাজক বিশ্বখলায় ক্রিই জনতা যখন শক্িমানকে বলি অর্পন করে তার 
বন্যতা স্বীকার করল, বিনিমঘ্রে তার থেকে আদায় করল রক্ষণ ও পালনের 
প্রতিশ্রাতি, তখন হত স্ত্রপাত হোল রাজার, াষ্টের ও শাসনের | 
রাষ্ট্রের জনল্মরহাস্যের নিরসন এই অলীক কাহিনী দিয়ে হয় না। কিন্তু ব্যক্তি 
ও সমাজ-প্রতিভ প্রহর মধ্যে এক ম্বতংন্বীক্কত চুক্তি যে বাষ্র-সংস্থার 
বনিয়াদ, এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রুশোর মত প্রাচ্যমনাষী ও নাংস্ঠম্তায়ের 
দ্বারা এক রাষ্র-দর্শনের অবতারণা করেছেন, রাষ্ট্রের উপর দিয়েছেন ব্যক্তি 
ও সমাজের দাবীর মধ্যে সামঞ্রস্য রাখবার দায়িত্ব | 

কিন্তু প্রাচ)মলীষার বিশেষত্ব হোল এই বহে রাষ্ট্রকে দে এই মিলনের 
পীঠস্থান বলে মনে করেনি । সমাজের মধ্যে একের স্থান নির্ধারণ করবার 
কাজ রাঞ্জার নয়, খবির,-- ধারা লোকারপ্যের উধের্ধ দাড়িয়ে লোককে 
প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের । ভার! ব্যক্তি ও সমাজের মিলনের জন্যে রচনা 
করলেন বর্ণ-বিধান।' গুপকর্মভেদে ব্যক্তি বর্ণ লাভ করবে, তার বৈশিষ্ট্য 
বর্ণপরিবেশে বিকশিত হবে, সমান অগ্রসর হুবে সকল বর্ণের সুমন্য়ে ও 
সহযোগিতায় । রা ও রাজ! বর্ণব্যবস্থাকে রক্ষা করবে; বর্ণ-বিধানকে 
প্রয়োগ করবে ॥। আদিতে উধ্বতল ত্রিবর্ণ কঠোর ভাবে জন্ম-নিধারিত 
ছিল না, পৈতৃক বর্ণ ত্যাগ করে জাতক গুপ ও কর্ম অমুযাদ্রী ভিন্ন বর্ণ 
গ্রহণ করতে পারত ॥ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়ে তপোবলে বত্রাহ্মণত্ব অর্জন 
করেছিলেন । শতপথ ত্রাহ্মণে বিদেহরাজ্জ ভ্নকের সম্বকষেও এরূপ কথা 
আছে। পক্ষান্তরে ত্রাহ্মণরাৎ ক্ষত্রিয় হতে পারত, তাদের বেল 


তেলেতাঁয় সনাজ্র-পিক্গাশের প্রাবা ১৭৭ 
্রহক্মক্ষত্রিয়। নংস্তপুপাণে ভগ বংশের ত্রাহ্মারা রাজ্জগোত্রের %. 454 লোলে 
উল্লিখিত হয়েছে। এতরেয় ত্রাহ্মণে ও পুরাণ গ্রন্থে নৈশ্যর্দের সংগেও 
ভ্রাহ্ষ্মপ-ক্ষত্রিয়ের বর্ণ-বিনিময়ের বছল দৃষ্টান্ত পাওয়। বায় । 
বেদোতর যুগ 

বৈদিক যুগের পর থেকে বর্ণ বিশ্ঠাস অনমনীয় কঠোরত! লাভ করল । 
গৌতম, বোধায়ন, আপস্তন্বের স্মৃতিগ্রস্থে ভাতকের বর্ণ আজীবন পুরুষাস্ণে- 
ক্রমে নির্ধারিত । )্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈচ্চ, শুব্রের মধো দেখ! দেল বিবাহ, 
আচারনিষ্ঠা ও স্পশ্দোষের কড়াকড়ি। স্মৃতির অনুশাসন যে পুঁতির 
পাতায় -্মাবন্ধ ছিল না তার পরিচয় পাওয়া হায় পালিগ্রন্থে ও রানান্ুণ- 
মহাভারতে । লমকালীন সাহিত্যে আরও লদেখ। যায় উচ্চ বর্ণের অনেকে 
কেবল আভিজাত্য লয় ক্ষমতা ও সম্পদে অধিষ্ঠিত হতে লাগল । ব্রাহ্মণ 
বলতে আর তপোবনের আবে বোঝায় না । রাভ্রলনদে ভারা গ্রামগুচ্ছের 
রাজপ্ব অথব। নিফর ত্রহ্মদেয় ব। দেবত্র সম্পত্তি লাভ করে স্ফীায়নান হয়ে 
উঠেছে । এরা যে সবাই শ্রোত্রিয় ছিল কিছ্ব৷ বেদপাঠ যাগহজ্ঞ নিয়ে থাকত 
তা লয়। হাজার হাজার করীষব্যাগী কুষিক্ষেত্রে দলে দলে দাস-ভূতক 
খাটিয়ে তার! রাজার হালে বাদ কোরত। কৃষি, পশু, বাণিজ্য ও কুশীদ 
ইত্যাদি বৈশ্যবুত্তি আচরণ করে অনেকে অশীতিকোটিবিভব ধনকুবের হয়ে 
উঠল । যার যাগমচ্ছ নিয়ে থাকত তারাও কাকরুশিলীদের সত শ্রেণীবদ্ধ 
(শ্রেণী অর্থ এখানে ক্লাস লয়, গিল্ড.), যজ্ঞের দক্ষিণ নিয়ে দরকষাকষি 
আর দক্ষিণার ভাগ নিয়ে মারামারি করত | অবশ্য সকলেই যে ত্রাহ্মণাভষ্ট 
ছিল তা নয়। কিন্তু পুরুষামুক্রমিক বর্ণ নির্ধারণের অবন্যন্তাবী পরিণাম 
হয়েছিল বহুল বিচ্যুতি ও বিকৃতি 

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর! ব্রাহ্মণদের মত স্ুনিদিষ্ট পুরুষামুক্রমিক বর্ণরূপ কোন- 
দিন’ লাভ করে লি। রাজকার্য ও সামরিক বৃত্তি বংশপরম্পরায় প্রচলিত 
হোত না__এমন কি ব্রাহ্মণ বৈশ্য "ও শুক্র রাজবংশেরও অভাব নেই। 
সাতবাহনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ, গুপ্তা বৈশ্য আর নন্দ ও চীধর! শুত্র ॥ 
বিদেশী শক বুষান যবন পহ লব রাজারা ক্ষত্রিয় বলে অভিহিত হোত না! 
গংগা উপত্যকার গণরাষ্টরগুলি ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত ছিল আর ক্ষত্রিয় বলতে 
বোঝাত সাধারণভাবে রাজ, রান্রপুরুঘ, সামন্ত ও সমরনায়কদের । বৈশ্য- 
বর্ণ আরে। ব্যাপক, বলতে গেলে তারাই সমাছ্ের সর্বস্ব । ক্ষতিয়র বৃত্তি 
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ও প্রতিপত্তির দিক দিয়ে খালিকট! শ্রেনীমুখী হয়ে উঠেছিল কিন্ত বৈশ্যদের 
মধ্যে শ্রেণীভাব একেবারে ছিল না। তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র ধনলম্পদে 
সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শী তার পণ্যবাহী তরণী সুবর্ণভূমি থেকে মিশর 
ব্যাবিলন পর্ধস্ত পাড়ি দিয়ে সওদা করে আসত । গ্রামভোজক তোগগ্রামের 
বিপুল রাজস্ব উপভোগ কোরত। ক্রেত্রস্বামী গৃহপতি ও কুটুম্থিক দাস- 
সূতকদের খাটিয়ে অশীতিকোটি বৈভব অর্জন কোরত.। বিশ্তে ও বৃত্তিতে 
এরা ছিল তখনকার ধনিক শ্রেণী । কিন্তু বৈশ্য বলতে শুধু এদের বোঝাত 
না- এরা ছিল বৈশ্যবর্ণের এক সানান্ক অংশ । এদের পাশাপাশি ছিল 
অঙংখ্য লিয়বিত্ত চাষী, কারিগর, চাকুরিজীবী, ফেরিওয়ালা ইত্যাদি । 
উধ্বতন তিন আর্যবর্ণের নীচে শুদ্রবর্ণ। শুর্ররা প্রধানত দাস ব! 
ভূতক। দাসের কোন ব্যক্তি-অধিকার নেই, সে পশুর মত প্রভুর সম্পত্তি। 
পশুর যেমন সম্পত্তি থাকতে পারে না, দাসেরও তেমন পারে না। পশ্ডর 
মত দাসের আম আহার বিশ্রাম প্রভুর ইচ্ছাধীন। আবার পশুর যত্স যেমন 
প্রভুর নৈতিক কর্তব্য ও স্বার্থের অনুকূল, দাসের বেলাও তাই। হ্বলের 
উপর সবলের অধিকার থেকে দাস প্রথার উৎপত্তি । জ্ঞান্তি-সংগ্রামে 
পরাদ্িত বন্দীরা বিজেতার দাস, তাদের সম্তান-পন্তৃতির এই আেণীভূক্ত 
হোল, পশুর মত এদের বাজারে বেচাকেনা চোলত, কথন কখন এর! হোতি 
মুদ্রার মত পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম । ভূতক বা ভৃত্য দাসের সমপধায়েতুক্ত । 
সে প্রভুর সম্পত্তি নয় । কিন্তু শ্রমদক্ষতা, সংহতি ও মূলধনের অভাবে 
তাকে প্রভুর খুসীএত নামমাত্র মল্পুরিতে কাজ করতে হোত । ছুধলের 
ভাগ্যে যেমন দাসত্ব দরিদ্রের কপালে তেমন ছিল ভৃত্যত!। 
দাস ও ভূতক প্রভুর গৃহে কিন্ব! কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে, পণ্যশালায়, সমুদ্র- 
তরনীতে কাজে নিযুক্ত হোত। প্রভুর সংগে তাদের দৈনন্দিন সম্বন্ধ ছিল 
* ঘনিষ্ঠ । কাজেই সেবক হিসাবে তাঁরা আর্য সমাজ্বের অন্তর্গত। শৃদ্রের 
' অধস্তন অশুচি ল্লেচ্ছ ও হীনজাতির দল ছিল বর্ণ-বহিষ্ভতি 1 তাদের বৃত্তি ও 
জীবিকা অপরিচ্ছয়, কিন্তু সমাজেল্স পক্ষে নিত্য প্রয়োজ্ঞনীয়। যেমন 


মলনিক্ধাশন, শব্দাহ, অপরাধীর প্রতি মৃত্যু ও অস্যাস্ক রাজদঞণ্ডের প্রয়োগ | 


সুতরাং এদৈর বসতি ছিল লোকালয়ের বাইরে, এদের সমাজ ছিল চতুর্ধশ 
সভ্য সমাক্জ হতে সম্পুর্ণ তিল্ন। এরা শুধু নিঃস্ব বিপ্তহীন ছিল না, এর! ছিল 
সভ্যতার উচ্ছিষ্টভোজী দ্বণ্য অস্পৃশ্য অন্তাজ । 


(3 
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ক্রমে চত্বর্প থেকে উপক্তাত হোল বছ শাপা-উপশাখ।। একদিকে 
শান্্রশাসন লংঘন কারে চোল্ল অন্তর্বণ বিবাহ, অহ্দিকে সভ্যতার প্রসাগেঞ 
সংঙ্গে হোল নৃতন নূতন শিল্প ও জীবিকান উদ্তব। নিশ্বরবণ জাতকের 
ভরত এক একটা নৃতন বৃত্তি নির্ধারিত হোল । শান্ত্রকাররা বর্ণসংকারের ভান 
দণ্ডবিধান করলেন কিন্ত মিশ্রাবর্ণকে গ্রহণ না কারে পারলেন না গান্ধর্ব। 
আন্ত, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি আসংগ বন্ধন ও যৌন অনাডারকে পর্যন্ত 
কৌটিল্য শান্ত্রপ্মত বিবাহ বলে শ্বীকার করেছেন। ফলে অনুশাসন 
 উচ্ছংখলার ভ্বস্বসনন্বয়ে বর্ণব্যবস্থা পল্পবিত হয়ে উঠল । অনু, বিষ্ণু 
বৃহস্পতি, যাভ্ঞবন্ধা, নারদ প্রভৃতির ম্মৃতিগ্রন্থে তাই দেখা যায় বর্ণ ও 
বৃত্তিক্ন সংখ্যা মিশ্রণের ফলে ক্রমবর্ধমান, একদিকে দেখা যাচ্ছে শা স্রবন্ধানের 
দৃঢ়তা, আর একদিকে লোকাচারের শিথিগতা । 
বর্ণ মিশ্রণ ও শিখিলতা শ্বরায়িত হয়েছিল তুটি কারণেবিদেশীদের 
আগমন ও পৌরসভ্যত!। যবন পহলব শক কুঘাণ চীন হুন এর এসে রাজ্য 
ও বসতি স্থাপন করল, বন্দরে মহরে বিদেশীর! বাণিজ্ঞা করতে এল, 
এদেশের ধর্ম, আচার, বিচার এমন কি বিবাহবন্ধনে মআবক্ধ হয়ে পডল। 
পরদেশী - বিজাতীয় হোল বর্ণভুক্ত, অভিজ্ঞাত। পরমত্রহ্মেণ অন্ধ রাজ 
গৌতমীপুত্র শাতকণি শকরাজ রুদ্রদামনের কন্যাকে এনে পুত্রবধ্‌ করলেন । 
ইক্ষাকুরাজাদের সংগে উজ্জয়িনীর শকরাদ্রাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত 
হোল । রাজবংশের দৃষ্টান্ত ইতর জন অনুসরণ করবে এ আর বিচিত্র কি? 
জাতির ব্যবধান সংকুচিত হলে বর্ণের ব্যবধান ক্ষু্ন হতে কতক্ষণ লাগে? 
নগরে নগরে চোল্‌্ল এই রক্তমিশ্রণ, সভ্যতার সমন্বয়, শাস্রবিধানের 
ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রমকে নববিধানের বন্ধনে আবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা । 
এই পরিবর্তমান বর্ণব্যবন্থা পুরাবিদ্দের' কাছে আজও জটিল প্রশ্ব। 


. ব্যক্তির সামাজিক সত্তা কি নিণনীত হোত তার বর্ণ দ্বার! না ধন দ্বারা? বর্ণের * 


সংগে বৃত্তি কি ছিল অবিচ্ছেদ্য? ধন কি ছিল উচ্চ বর্ণত্রয়ের অথবা. 
বৈশ্যবর্ণের করতলগত এবং নিম্ববর্ণের অনায়ত্ত ? মোটের উপর বর্ণ কি ছিল 
উৎপ।দন-শ্রেণীর নামাস্তর ? - 

/ ভূপেন্্রনাথ দন্ত তার '্টাডিস্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়ান ‘সোস্যাল পলিটি’ নামক 

গ্রন্থে বলেছেন বর্ণ বস্তুত উৎপাদন- শ্রেণী বা ক্লাস । ইতিহালের পৃষ্ঠায় বর্ণ 
বিকাশের যে পরিচয় পাওয়া যায় ও দিয়ে এ মত সম্পূর্ণ ভাবে সমিত হয় 


+ $ 


১৫৮ ইতিহাস 


না। বণের মনে; বহু পারএনাণে অণীভাব প্রবেশ ব.রেছিল সতা, কিন্তু 
ব্যক্তিকে চনয বশ’ বক্র নির্ধারণ থেকে মুক্ত করে ধন্বশ্ঠাসে আবদ্ধ করতে 
পানে নি।' 

“অর্থ ই প্রধান । ধর্ম ও কামের মূল অর্থে” কৌটিলোর কথ । অর্থ- 
শাত্বকার অর্থকে প্রাধান্ত দেবেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অথ আন্রকের 
মত প্রাচীনকালে ব্যক্তির ভাগা নিরূপণ করেছে। সামাভিক প্রতিষ্ঠা কোন: 
দিনই সম্পূর্ণভাবে বণনির্ভর ছিল না।৮চাষু, কারিগরি অপবা শিকার করে 
যে ব্রাহ্মণ জাঁবিক! নির্বাহ করত তার সম্মান কোথায়? রাজ্য হারিয়ে 
যে স্বক্ষত্রিয়নন্দনকে ভিক্ষা না দাসত্ব অবলম্বন করতে হোত তাদের কেউ 
খাতির কোরত না। বনিকের পুঁজি € পণ্য দন্থার হাতে লুষ্টিভ হলে কিছ 
মহাসমুদ্রে ভরাডুবি হলে তাকে যখন অন্যের সেবা! করে জীবনপাত করতে 
হোত তখন শ্ৰেষ্ঠী বা গৃহপতি বলে শৃত্র€ তার পদধূলি নিত লা । মহাকচ্ছনু 
স্পর্ধ। করে বলেছেন টাক! থাকলে নীচ বর্ণের লোক উঁচু বর্ণের লোককে 
কিনে গোলাম রাখতে পারে ( মন্দ ঝিম নিকায়, ৮৪ )। দসেনকের এরূপ 
স্পধিত উক্তির উত্তরে বে:ধিসবর বাধা হয়েছিলেন পরকালের দোহাই দিতে 
_পরকালে নাকি হক্তিম্ব্খের কোন গতি নেই (জ্ঞাতক, ৬ ৩৫৬ )। মহা- 
ভারতেও এরূপ খেদোক্তি গাছে, কোৌলীগ্য ত’ বিভ্তের দ!ন, য। দারিক্োর 
ল্ড়নে নষ্ট হয়ে যায় ( বন, ১৯২, ২১)। বর্ণের আভিদ্রাত্য দীন ও. 
হীন বৃত্তির স্পর্শে মলিন হয়ে যেত এ অতি পুরাতন সত্য । বর্ণ ও বৃত্তি 
যেখানে অবিভাদ্য সেখানেই বর্ণ শাস্ত্রনির্ধারণে অধিটিত, পৃথক হলেই 
বিবর্ণ ও পতিত । 

বর্ণবিভাগকে আচ্ছন্ন করে_ ধন্দিরিদ্রের জ্ণীবিভাগ অনেক ক্ষেত্রে 
প্রকট হয়ে উঠেছে, কিন্ত বর্ণ বিভাগের সংগে শ্রেলীবিতাগ মিলেছে কদাচিৎ 
মজ্স ঝিম.নিকায়ের বালপণ্ডিত সূত্রে বুদ্ধ ছুই বিপরীত সমীকরণ করেছেনু, 
একদিকে যার! মূর্খ জন্মান্তরে হবে হীনজাতি, দরিদ্র, বিকৃত ; অন্যদিকে 
যার! পণ্ডিত জন্মান্তরে হবে উচ্চবর্ণ, ধনী, সুঠাম । এটা বাস্তব জীবনের 
কথ! নয়, মূর্খ ও পণ্ডিতের ভবিতব্যের তুলন!। অভাব ও প্রাচুর্যের রাইরে 
ছিলেন যে সমস্ত স্বধর্মাচারী ব্রাহ্মণ ও রাহা ভার! ব্ণগৌরবে সম্মান ও 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন, শোষক বা শোষিত, ধনী বা দরিদ্র কেনে 
শ্রেণীতে তাদের ফেল যান ন। 


সী 
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অপর পক্ষে বণপ্রতভভান শ্রেণী ভাবকে ছাপিয়ে উঠেছে এনন দষ্ট'স্বহ আছে। 
দাসদের সঙ্গন্ধে ধর্মশান্ত্র ও মর্থশাজ্রের বিধান পাশাপাশি রাখলে বোঝা যাবে 
বর্ণ ও শ্রেণীর পার্থক্য ছিল বেশ পরক্ষার । মনজুর মতে শব্রকে যুক্ত করে 
দিলেও তার নিস্তার নেই, কারণ দাসত্ব যার ভন্মগত তার অবস্থাকে ফিরিয়ে 
নেবে কে (৮, 8৪-১৪)? মন্তু ও নারদ দাসকে বিল্বাধিকার দেন নি। 
নারদ তার আ্রন্যে বিহিত করেছেন মলমৃত্র ও উচ্ছিষ্ট পরিক্ষার করা, নগ্রদেহ 
প্রভুর দেহের পরিচর্ধা কর! ইত্যাদি অশুচি কর্ম। কিন্ত 'মাশ্চর্যের বিষয় 
কৌটিল্য “দালকল' নামক অধ্যায়ে বলেছেন ঠিক এর বিপরীত কথা । 
নারদের বণিত অশুচি »1৪গুলি দাসকে দিয়ে করানো চলবে ন! । সে বিত্ত 
অর্জন করতে পারে, পৈতৃক অধিকার লাত করতেও পারে । এমন কি 
তার মৃত্য হলে সম্পন্তিতে প্রহর আগে দাবী স্বীকৃত হবে তার জআতিদের । 
দাদীর সতীত্ব নাশ করলে প্রভুর মূল্যনাশ হবে, অর্থাৎ দামীকে মুক্ত করে 
দিতে হবে। 
এই আপাত বৈদাদৃশ্যের এ্জরসন হয় এহু ও কৌটিল্যের ছুটি বিধান 
দিয়ে। মনু বলছেন শুদ্রকে যুক্ত করলে তার দাস ঘোচুচ না। আর 
কোৌটিল্য বলছেন আর্য দাস হলেও তার আর্ধভাব নষ্ট তয় না। নচু ও 
ধর্মশান্সের যাবতীয় বিধান শৃদ্রবণের জন্যে, সেখানে শুদ্রবর্ণ < দাসশ্রেখীর 
সমীকরণ হয়েছে, উচ্চবর্ণের দালদের জঙ্চ তাদের বিধান নয় । কোৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্রের বিধান দাসশ্রেণীর জন্য, তার! প্রধানত মুত্র হলেও 'তাদের মধ্যে 
দুর্গত উচ্চবর্ণের অভাব নেই। 'দাসকল্লে'র উদার বিধিগুলি প্রযোজা আধ 
দাসদের উপর,__এবং শুত্ররাও আর্থ বলে গণ্য । এর বাইরে যে সমস্ত 
অনার্য দাস তাদের জন্তে শাস্রশাসন কঠিন, সংকীর্ণমল!। অর্থশান্ত্রে 
জন্তত্র-তাই দেখা যায় দাসী প্রভৃভোগ্যা, দাস ও ভূতক পশুর সমপর্ধায়ভুক্ত 
এবং তাদের জন্যে শান্্কারের লেশমাত্র করুণা নেই। 
সুতরাং দেখ! যাচ্ছে যে দাসবৃত্তি বর্ণব্যবধানের প্রাচীর অতিক্রেম করতে 
পারে নি। উচ্চবর্ণ দাস বা তার জ্ঞাতি প্রভুকে ক্রয়মূলা ফিরিয়ে দিলে 
"মুক্তিলাভ কোরত। দারিপ্রোর ও দ্রর্গতির নিম্পেষণে তার বর্ণগরিম। 
একেবারে লুপ্ত হোত ন!। শীল্ত্রবিধির সমর্থন মেলে বেস্সম্তর জাতকে 
-হুরিশ্চন্দ্রের উপাধ্যানে। প্রাচীন মিশর বা গ্রীসের মত ভারতবর্ষের দাস 
লমাকৃত।ব শ্রেণীন্ধপ লাভ করে নি। 


১৬, ইতিহাস 


 ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন উচ্চবর্ণও কোনদিন বিত্তবান শ্রেণীর সমার্থক 
হয়ে ওঠে নি। বিত্তবান শ্রেণী চিল গ্রামভোজক ও শ্রেগীর!। তারা 
প্রধানত বৈষ্য, কিছু ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় । স্বধর্মনিষ্ঠ ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নীচে 
ছিল ধনপতি শ্রেষ্ঠীর স্থান। সমাজ্দের উপর তার একাধিপত্য লাভ করতে 
পারে নি । 
সমাক্ যে বিত্তবান ও বিস্তহীন এই তুই আযুল[বরোধী শ্রেণীর মধ্যে 
ভাগ হয়ে যায় নি তার প্রধান কারণ বর্ণ বিভাগ । ব্ণমিশ্রণ ও বৃত্তিবিস্তারের 
ফলে বহুল উপবর্ণের স্বষ্টি হয়ে উচ্চলীচের সধ্যবর্খা স্থান পুর্ণ করে 
রেখেছিল। দাসযুগ বা সামন্তযুগের রূপরেখা সমাক্তদেহে ফুটে ওঠে নি। 
দাস-ভূতকর! সংখ্যায় বেশী ছিল না। প্রাচীন মিশর-ব্যাবিলন ও প্রীস- 
রোমের মত তাদের ভাবন অত ছৃবিষহ৪ ছিল না । এ জন্তেই মেগাস্থিনীল 
এ দেশে দাসপ্রথা খুর্জে পান লি। সমাঞজ্জের আবর্জনা ছিল ম্লেচ্ছ ও 
হীনজাতিরা । ভুমিব্যবস্থায় সামস্তত্ত্রের বিকাশও হতে পারে নি। ক্ষেত্র 
ও বানস্ত ছিল চাষীর সম্পত্তি, ব্রজভূমি ও পতিতহুমি ছিল গ্রামের যৌথ 
সম্পত্তি । গ্রানৃভাজক, গ্রামিক বা গ্রামণী তারা জমিদার ছিল না,-_ভোগ- 
গ্রাম মালে জমিদারী নয় । আদিতে গ্রাম্ণী ছিল গ্র।নপ্রতিভূ, আননায়ক, 
রাজার অভিষেকে তার পাঠ ছিল অপরিহার্য, তাই তাকে বোলত “রাজকতা” । 
ক্রমশ সমাঁজবৈবম্য ও রাষ্রবিকাশের সংগে সংগে সে রূপাস্তরিত হোল 
রাজ-অন্াত্যে কিম্বা রাজন্বভোগী তোজকে)? এদের অত্যাচার অনাচারের 
বহু নজির আছে । তা বলে চাষীর ভূমি হত্তচ্যুত হয় নি, গ্রামের সহযোগী 
যৌথ জীবনও নষ্ট হয় নি। কারুশিল্পীদের জপীলসংঘগুলিরও ছিল যথেষ্ট 
প্রভাব প্রতিপত্তি । রাক্রসভায় শ্রেষ্টী তাদের প্রতিনিধিত্ব কোরত। 
মধ্যযুগের ইউরোপীয় গিল্ভদের মত তার! দামস্ত প্রভুদের কুক্ষিগত ছিল 
না। সমাজদেহের বিরাট অংশ অধিকার করে ছিল স্বল্প বিত্ত ও নিম্নবিত্ত 
চাষী ও শিল্পীরা । কা ন্বনহ্মগত বর্ণবিভাগ কী অর্থগত শ্রেণীলিভাগ, উম্মত 
দেখ। যায় এক জটিল শ্তরবিচ্তাস । সমাজ্ ধাপে ধাপে ক্রমবিন্যন্ত এবং 
তার ভারক্ষেন্দ্র সাধারণ বৈশ্ঠরা। তারাই সংখ্যায় প্রধান এবং সমাজে 
উচ্চনীচ, শোষক শোবিতের মধ্যে ভারসাম্য রেখেছিল তারাই । 
শূত্রদের মধ্যে যারা দাসত্ব কোরত না তাদের এবং এই নিয়বৈশ্যদের মধ্যে 
বর্ণ ও শ্রেণীর ?ভদরেখ। ক্রমে ক্রেনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । হাজ্জব্জ্যা 


ভারতীয় সনাজ-“নকাশের পার! ১৬১ 


স্মৃতিতে দেখ। যায় শুদ্বর। কুধি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যরুন্তির অধিকারী, 
এবং এ জন্যেই বৈশ্চরা ক্রমশ বর্ণকৌলীশ্য হারিয়ে ইতর জনে পরিণত হোল, 
বেদপাঠ ও উপনয়নে তাদের অধিকার রইল না। 

সমাজে সুচ্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ ন! থাকলেও বৈষমা ও দ্বন্ ছিল না এমন 
নয়। বৰ্ণ-বিশ্যাসের ফলে সমাক্ম এক সবসম্মভ নিবিরোধ সামজন্টে 
স্থিতিলাভ করেছিল এমন কথা কোন বাস্তবদশা পুরাবিদ্‌ বলবেন না। 
বিরোধ বৈষম্য যথে? ছিল তবে শ্রেণী আশ্রয় করে লয়। রাজা ও রাজ- 
প্রসাদভোজী [ভাভক-ভোগার। প্রজ্জাশোষণ করতে, নির্ধাতন সহ্থোর মাত্রা 
ছাড়িয়ে গেলে পর প্রজ্ঞার! নিঃস্ব হয়ে দেশত্যাগ করছে কিম্বা ক্ষিপ্ত হয়ে 
বিভ্রোহ করছে, এরূস দষ্টান্ত বিরল নয়। অত্যাচারী রাজার। প্রজাদের 
কাছ থেকে কর, বৃষ্টি ও প্রণয় আদ(ম কোরত, ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষুর মত নিস্পেষ্ণ 
করে তাদের রলনিক্কালন কোর ত, এজন্যে রাজার নামই ছিল 'বিশানত্বা'__ 
প্রজ্জাধাদক । অসহায় প্রজ্ঞার! বলিগীডিত ব। বুষ্টিগীড়িত ( বৃষ্টি অর্থ বেগার 
বা রাজনিবেদিত কায়িক শ্রন ) হয়ে অরণো আশ্রম নিত, কখন বা ভৃতা- 
মিছিল করে রাজ্সসভায় উপস্থিত হোত, আবার কখন বা তাদের অসন্তোষ 
সংহারসূতি ধারণ করে ব্রাষ্ীবিপ্রবের আকারে দেখা দিত । প্রক্ঞাদের 
রোষানলে স্বৈরাচারী রাজ্ডা ও অন্রাতার! পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এরূপ দৃষ্টান্ত 
ব্ৰাহ্মণে ও জাতকে আছে । অর্থশান্ত্ে ধর্মশান্ট্রে ও শুক্রনীতিতে রাক্গার 
প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে__নিরংকুশ অত্যাচারের অনিবার্য 
পরিণাম গ্রজাবিদ্রোহ । মহাভারতের অন্ুশাসনপবে হর্গত প্রজ্জাদের স্পষ্ট 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্তে । সিংহলের মহাবংশ নামক 
ইতিকথায় উল্লিখিত আছে যে মগধবাসীরা অন্রাতশত্র থেকে নাগদর্শক 
পর্যন্ত পিতৃঘাতী রাজাদের শাসনে উত্ত্যক্ত হনে তাদের উচ্ছেদ করে 
অমাত্য শিশুনাগকে সিংহাসনে বসিয়েছিল । লআট অশোকের আমলে 
তক্ষশিলায় অমাত্যদের কুশাসনের ফলে প্রজার! বিদ্রোহ করেছিল এবং 
তিনি কুমার কুনালকে পাঠিয়েছিলেন সুশাসন প্রবর্তন কনে তাদের শান্ত 
করবার জন্টে। গোপালের হাতে রাজদণ্ড দিয়ে বাঙালীরা দীথকালীন 
মাতস্যম্তায়ের অবলান করেছিল। রাজা-প্রজার মধ্যে রা্ীরচনার সমাঞ্জচুক্তি 
যে শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ ছিল না আর প্রজার) যে সব শান্তি ও অহিংসার 
স্মবতার ছিল না ভারতের লোকপাহিতো তার যথেষ্ট নজির আছে। 


ত 


১৬২ ইতিহাস 


রাজায় প্রচ্গায়, শালকে শালিতে যেমন, তেমন বর্ণে বণেও বিরোধ ছিল, 
কিন্ত এ বিরোধও শ্রেণীহ্বন্দ্ব নয় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিল উচ্চবণের মধ্যে 
অন্তদ্থন্য সকল বিরোধকে ছাপিয়ে উঠেছিল | ত্রাহ্মণের প্রাধান্য কতিয়রা 
নিবিবাদে মেনে নেয় লি। বৈদিক যুগ থেকে বোদ্ধযুগ পর্যন্ত এই বর্ণদ্বন্ 
সমাজ্জকে মান্দোলিত করে রেখেছে । বেনরাজা পুরোহিতদের হজ্জ বন্ধ 
করে দিয়েছিলেন, পুরুরব! ত্রাহ্মণদের সঞ্চিত স্বর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন আর 
নল্থয এক সহত্র ঝধিকে দিয়ে তার রথ টানিয়েছিলেন। উপনিষদের কালে 
এই বিবাদ ঘনীভূত হোল যজ্ঞে পশুবলি নিয়ে । সনাতনীদের দুর্গ ছিল 
কুরুপঞ্চাল আর হলিবিরোধী নব্যদের খাটি ছিল কালী-কোশল-মগধ-বিদেহ । 
এদের নেতৃত্ব কোরত ক্ষত্রিয়রা। এক্গন্ে শতপথব্রাহ্গাণে প্রাচাতূমি 
উত্তরদেশীয় সদ্ত্রান্মণদের জন্যে নিষিদ্ধ । ক্ষত্রিয়দের কাছে নতি স্বীকার 
করে প্রাচাত্রান্ধণর! ভ্ষ্ট হয়েছে, কাজেই উদীচ্যত্রাহ্মণদের সেখানে স্থান 
নেই। পরবর্তী শ্মতিগ্রন্থও মগধের প্রতি উল্লামলিক । ভাবরাজ্ো এই দ্বন্দ্বের 
চরম বিকাশ দেখ। যায় যখন বিদেহরাজ জনকের রাজ্লভায় প্রাচাত্রাহ্মণ 
যান্দ্রবন্ক্য সমবেত উদীচাত্রাহ্মণদের তর্কে পরাস্ত করে ত্রহ্মবিঞ্।র ব্যাখ্যান 
ও বিজয় ঘোষণা করলেন। আর রাজা জনক যান্ররবন্ধে।র কাছে ত্রহ্মবিত্য! 
লাভ করে ত্রাহ্মণত্ব অর্জন করলেন । 

বহনারণ্যক ও ছান্দোগা উপনিষদে দর্শনের রাজ্যে যে ছন্ব ঘনিয়ে 
উঠেছে তারই উত্তর পরিণতি বুদ্ধ ও বোদ্ধ ধর্ম। কার্তবীধ জমদগ্রির 
হোমধেনু হরণ করেছিলেন বলে ক্ষিপ্ত পরশুরামের কুঠার একবিংশ বার 
অন্থদ্বীপকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিল । আবার তার ধুতে জ্যা রোপণ করে 
দর্প চূর্ণ করেছিলেন ক্ষত্রিয্কুমার শ্রীরামচজ্্র । বুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ 
করলেন, যাগযজ্ঞ, ক্রিন্াকাণ্ড, পশ্ুবলি ইত্যাদির অস্তঃসারশুহ্যতার বিরুদ্ধে 
এক মানবিক ধর্ম প্রচার করলেন, কাশী-কোশল-মগধ-বিদেহর প্রাচ্য ভামিতে 
হোল ধর্মচক্রের প্রবর্তন । ত্রিপিটকের পালিগ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণের উপরে 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা নিঃদংকোচে ঘোষিত হয়েছে} এই "বর্ণদ্ধন্যে বৈশ্্যর! 
ক্ষত্রিয়দের সমর্থন করেছে । অনারাপিণিকের মত ধনকুবেররা বুদ্ধের 
পিছনে ছিলেন বলেই সংঘের ও ধর্মের সার্বভৌম দিগ্বিজয় সম্ভব হয়েছিল! 
সাচি ভূপের দানপন্রঞলিতে শ্রেষ্টী ও বণিকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করবার মত। 
মহাবীর ও কন ধর্মের পিছনেও্ড 'আচ্যর্নপ বণদ্বন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, 


'ভাব্রশুমম সনভ-বিল্াশের ধাল। ১৬৩ 


একদিকে ত্রাঙ্গণ অম্কদিকে ক্ষত্রিয় ও নৈশ্ঠ । বৈশ্যাদের কাছ খেকে রাজ্রদ্ব 
সংগ্রহ করে রাজা প্রাদতকাধ চালাত, আর একদল ক্রান্দ্ণ রাদ্-লনু গ্রহে 
নিষ্ধর ভূমি ভোগ কনে ধনী হয়ে উঠত। এদের ঈর্বান্থবদ্বের লসারসিঞ্চনে 
মহাবীর ও তথাগতের বাণী বটবৃক্ষের মত শাখায় পল্পবে বিস্তারিত হয়ে 
শিদ্ক ছায়াতল রচনা করেছিল । 

এ বর্ণদ্বন্ব শ্রেনীদ্ধল্্ নয়। শ্রেনীছস্ঘ হলে শ্রেষ্ঠ ৪ গুহপতির বিরুদ্ধে 
শৃক্তিসমাবেশ হোত ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও নিয় বৈশ্যদের। কিন্ত সমাজের 
যাবতীয় ছন্দের মধো দেখ। যায় ধনিক বৈশ্যেরা অসপত্র । বণন্থান্ছের মধ্যে 
অর্থ ও বিত্রের প্রভাব ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল শ্বনত! ও প্রতিষ্ঠার 
প্রতিযোগিতা, আদর্শের সংগ্রাম, দেশগত বিরোধ । বুদ্ধ প্রাকৃত ভাষায় 
প্রাকৃত জনের জন্যে ভার বাণী প্রচার করেছিলেন, তার হার? কোন ধনিক 
শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধি হয় নি। উচ্চ বোশ্যেরা কোনদিন সমাকেও কৌলপীন্য 
লাভ করে নি অথবা বাই-ক্ষমতায়৪ সমাসীন হতে পারে নি। বরঞ্চ 
কালক্ৰমে এই ধলসবন্থ বার্তাজীবীরা বেদপাঠ ও উপনয়নের অধিকার 
হারিয়ে শৃত্রহে পতিত হয়ে গিয়েছিল । 

অবস্ধ্য শুদ্র দাসভুতক এবং শৃত্রাধম ম্লেচ্ছ' হীনচ্ঞাতিদের এক শোষিত 
শ্রেনী বললে অত্যাক্তি হবে না। কিন্ত একা কোনদিন শ্রেণীলচেতন হয় নি 
বা শ্রেশীসংগ্রামে সংহত হয় নি। তার কারণ, প্রথমত এর! সংখ্যায় যথেষ্ট 
ছিল না। এদের চেয়ে সখ্যাধিক শ্বল্লবিত্ত চাষী কারিগররা, এবং তারা 
উচ্চনীচের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা কোরত । দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ, এর! 
ছিল বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত । সংঘ, গণ, পূগ এরূপ কোন শ্রেণীসংস্থা 
গড়বার উপায় তাদের ছিল নাঁ। স্থৃতরাং বর্ণের সেবা ও শীচবৃত্তির আচরণ 
তাদের জাতিধর্ম আর এতেই তাদের মোক্ষমুক্তি এই শান্দ্রবিধানের বিরুদ্ধে 
তারা কোন প্রতিবাদ ব! বিদ্ৰোহ করে নি। বিদ্রোহীর শান্তি কীরূপ 
ভয়ংকর হতে পারে তার উদাহরণ শৃজ্ররাজ শন্বুক, রাঘবের হাতে নিহত 
হয়েও সে স্বর্সসুখলাল্ডে বঞ্চিত হোল বৈদিক আচরণের ধুষ্টতার অপরাধে ৷ 

সমাজে শোধল ছিল কিন্তু শোষণ স্বব্যাপী হয় নি বা সধ-লিয়ামক 
হয় নি। শ্রেণী ছেল কিন্তু শ্রেনী বহুবৰ্ণের ক্রমবিন্তাসকে সমাচ্ছন্ন করে 
সমাজকে ত্বিখণ্ডিত করে নি। সমাজের রূপায়ণে শুধু শ্রেণী ও বর্ণ নয় আরও 
ছিল নানাপ্রকার সংস্থান । ভিক্ষু অমণদের সংঘ, কারুশিলীদের শ্রেণী 


১৬৪ ইতিত্রাস 


(ক্রাস নয়, গিল্ড ) আর উপজ্ঞাতিদের গণরাষ্ড, যৌথ-উদ্যোগের এই সমস্ত 
লীঠভামি বহুকাল পর্যন্ত শ্রেণী ও বণবিচ্তালের বাইরে নিজেদের স্বাতস্ত্রা ও 
সংহতি রক্ষা করেছে। ক্রমে উচ্চবর্ণের মত এদের মধোও প্রবেশ করল 
বৈষম্য অনাচার । “পঞ্চনদীর মত” পলাভ-সতকারস্ঞএর তরংগ বইল 
সংঘারামের ভিতর । ভিক্ষার অথ দিয়ে সংঘভিক্ষ্ু দাসভূতক রাখল এবং এর! 
বেরুল প্রভুর হয়ে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে । মন্দিরে এল দেবদাদী, নর্তকী. 
বৌন্ধস্ত.পের গায়ে উৎকীর্ণ হোল তাদের চাবুকপ্রা, তরংগিত দেহরেখ।। 
কারুশিল্পীর শ্রেণীবন্ধন€ শিথিল হোল। আদিতে তারা ছিল সমবায় 
প্রতিষ্ঠান__মৃলধন একত্র করে একস্থানে এক জীবিকার অনুসরণ কনে 
তারা ধন ও শ্রম অনুযায়ী লভ্যাংশ ভাগ করে নিত। কালক্রমে দেখা দিল 
শিল্পপ্রমে অশ্রক্ধা, নৃত্যগীত কাবাসাহিত্যের সাংস্কৃতিক বিলাস, সঞ্চিত 
ধনবলে দাসভূতক নিযুক্ত করে তাদের দ্বারা উৎপাদন পরিচালনা । এই 
সংগে শ্বল্পসংখ্যক শ্রেষ্ীর হাতে কেন্দ্রীভূত হোল শ্রেমীসম্পদ । সহযোগিতার 
স্থানে এল ব্যক্তিও্রাধান্ত ॥ গণ্রাইঞ্চন্সিতে জনগণকে ছাপিয়ে উঠল 
রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব । নির্বাচনের স্থানে এল পুরুষানুক্রমিক আধিপত্য, 
মহারাজ রাজাধিরাজ ইত্যাদি উচ্চ রান্্রপদবীর মোহ । লুপ্ত হয়ে গেল 
আদিম জাতি-সংহতির ক্ষীণ অবশেষ । 

এমনি করে যুখকে অপসারণ করে, ব্যক্তির দমতাকে আবরণ করে 
বৈষমোর অভ্যুদয় হোল সর্বত্র । এই পরিবর্তনের অশুভ চিহ্ন পরিস্মু্ট 
হোল গুগু যুগ থেকে,__তারতীয় ইতিহাসের আর এক বহুকীতিভ স্বর্ণযুগ 
থেকে । আর্যাবর্তব্যাগী ম্হাসাভ্রাজ্য, চীন-রোম প্রসারিত বৈদেশিক বাণিজ্য, 
বরাহুমিহিন্ন আধভটের ক্যোতিবিজ্ঞান, কালিদাসের সাহিভা, অজস্তা- 
ইলোরার চিত্র, ভক্তিধর্মের প্লাবন এ সমস্ত গুপ্তধূশকে অতুলনীয় এঁশ্বর্যে ও 
গৌরবে উদ্ভাসিত করেছে সন্দেহ নেই ।-__কিন্ত এই স্বণস্ত্রীর অন্তরালে 
এক ভিিমিতদীপ্তি জীবনশিখার কৃষ্ণধূম সমুখিত হয়েছিল গভীর অমংগলের 
ইসারা নিয়ে । 

হণ আক্রমণে বিধ্বস্ত গুপ্তসাআাজ্যের অভ্যন্তরে দেখ! দিল বর্ণ-উপবর্ণের 
বহুলতা ও সংকীর্ণতা, বৌদ্ধলংঘে অস্তবিরোধ ও অনাচার, বৈদিক ধর্মের 
বিলোপ ও বিকৃতি, শিল্পীক্রেণীতে শ্রমবিষুধ ব্যক্কিপ্রবণতা আর গণরাষ্ট্রের 
তিরোধান । নগরে পল্লবগ্রাহী নাগরিক ও বিলালিনী গণিকা বিলুপ্ত 


দেয় শিশ্ব-শান্দোলনে সতাশচন্দ্র ও অরবিন্দ ১৬৭ 


পৌরুষের সাক্ষাদান করল, সমাজের সোপান বেয়ে বৈশ্য ও নারীর 
অধোগমন হোল, আর ম্লেচ্ছ চণ্ডালের পুজীভূত জঞ্জাল ভংপ্চর সনাক্তের 


চতুদিকে এক বিষবাচস্পর পরিমণ্ডল রচনা করল । বনায়মান তমসারে মধ্যে 
দ্বিতীয় স্বপযুগের অবসান হোল । 


বুদ্ধবাণীর প্রাণবন্চা শুষ্ক হয়ে যাবার পর যখন অসংখ্য আদিম ধর্মবিশ্বাস 
ও লোকপ্রথ। ছত্রাকের নত দেশ ছেয়ে ফেলেছিল, বিজ্ঞাতীয় ও বর্বর মিজ্ঞণে 
যখন প্রাচীন আখ সভাতা কলুষিত হয়ে গিয়েছিল, তখন ব্রাহ্মণ ম্মতিকার 
সচল বৈদিক ধর্মকে উদ্ধার করবার মানসে তাকে দিয়েছিল সনাতনী রূপ, 
স্থাপন করেছিল হহন্নুসমান্তের অচলায়তল। স্থচীসবহ্ম আচার নিষ্ঠা ও 
কৌলীল্ের বিধিবন্গনে স্রিয়মাণ নহাজ্জাতিকে উন্ডীবিত করবার লিবোধ 
প্রচেষ্টা এক তবিসহ প্রহসনের মত এুসছিল গুণ্যোত্তর কালে । ধনে দর্শনে 
জ্ঞানবিগ্ায় সাত সশীদতি আমু জাতির ভিত্তিমূল নড়ে গিয়েছিল 
বিভেদের জর্জরতায় । শংকরের দর্শন, নালান্দার মঠ, শীতগোবিন্দের গান 
এ দিয়ে ত* আর দেশরক্ষা হয় না। বরেন্দীর কৈবর্তবিজোহ শতদীর্ণ 
সমাজের আত্মঘাতী অসন্তদ্ধন্্র এক নির্মম অধ্যায়, আর তারই নোচলীয় 
বহিঃপরিণাম আরব-তুকখর আক্রমণ । 
(আগামী বারে লমাপ্য ) 


জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে সতীশ্চজ্ৰ ও অরবিন্দ" 
(১৯০৫--১৯১০ ) 


অউমা মুখোপাধ্যায় 


ও 
শ্রীহরিাস যুখোপাধ্যায় 
১৯০৫-এর বংগ-ভংগ আন্দোজন জাতীয় ইতিহাসের এক যুগাস্তকারী 
ঘটনা । এই আন্দোলনই রূপ নেয় স্বদেশী আন্দোলনে ও জাতীয় শিক্ষা- 
আন্দোলনে । 'বয়কট' ও “ম্বদেশী'-র অগ্রিমন্ত্র উচ্চারিত হবার সংগে-সংগে 
জাতীয় শিক্ষার মন্থও দেশের দিগন্তে ধ্বনিত হয় । শিক্ষা-ন্থরাজ ও শিক্ষা" 
স্বাদেশিকতার অন্যতম শ্রেষ্ট নায়ক ছিলেন ডন'-এর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যা 


১৬৩ ইতিহাস 


(১৮৬৫--১৯৪৮)। বন্ধত, ১৯০৫-এর শেষদিকে জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন 
সুরু হবার বহু পূর্বেই তিনি এর গোড়াপত্তন করেছিলেন ‘ডন সোসাইটী'র 
ভাবে ও কর্মে ১৯১২_-০৭)। ১৯০৬ খৃষ্টাকে. ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ‘ডন সোসাইটী'”তে বক্তৃতাকালে বলেন: “সতীশবাবু যে সময় 
ডন সোসাইটী স্থাপন করিয়াছিলেন তখন স্বদেশী আন্দোলন ছিল না, 
শিক্ষা সম্পকখয় এই National Movement-এরও তখন স্ুত্রপাত 
হয় নাই ।.. আঙ্র আমাদের দেশে স্বদেশী বিদ্যালয় স্থাপনের যে চেষ্টা 
হইতেছে, সতীশব।বু তাহার একটি মুখ্য, 'অবলন্বন। তাহার উৎসাহেই 
ইহা অঙ্ুপ্রাণিত হইয়াছে (১) ।? ১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ জাতীয় কৃ ত্বে 
ক্রাতীয় শিক্ষা পরিচালনার ভন্য গঠিত হয় 'আ্বতীয় শিক্ষা-পরিষদ । ১৪ই 
আগষ্ট, ১৯*৬ জনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেংগল -্যাশান্তাল কলেজ আগ স্কুল"? 
অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২--১৯৫০) এই কলেন্দের প্রথম অধ্যক্ষ আর 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর ‘পুপারিণ্টেনডেণ্ট' বা তত্বাবধায়ক ৷ 

আছেয় সাংবাদিক হেনেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তার “Aurobindo” 
(কলিকাতা, ১৯৪৯, প্রঃ 3-১০) শীর্ষক ই:রেক্তী পুস্তকে লিখেছেন: 
‘Aurobindo came to Calcutta to organise the National 
Council of Education and rfational education in Bengal 
Round him rallied men of talent and patriotism among 
whom especial mention should be made of Satish 
Chandra Mookerjee of the Dawn Society 1” হেমেবন্দ্রবাবুর 
এই উক্তি বিভ্রান্তিকর (২) জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ গঠনের পশ্চাতে সতীশ- 
চক্রের অবদান অতুলনীয় । জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলন বাংলাদেশে 
স্বসন্বক্ধভাবে গড়ে তুলবার ব্যাপারে যে কৃতি আসলে ‘ডন’-এর সতীশচন্দ্রের 
প্রোপ্য এবং লেই সংগে গুরুদাস- বন্র্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাস- 
বিহারী ঘোবেরও প্রাপ্য, তা হেজেন্দ্রবাবু বিনা প্রমাণে অরবিন্দ'র উপর 
চাপিয়েছেন। বর্তমান রচনায় সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টা করছি! 

১৯০৬ সনে কলিকাতাস্থ €বংগল ন্যাশান্তাল কলেজে যোগদানের 
পূর্ধে অরবিন্দ ঘোষ বরোদ! স্টেট-কলেন্দ্রে সহকারী অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 

(2) The 025৬1 ond Dawn Socicty's Magazine. March. 1900 


(2) Haridas Mukherjee: Benoy Kumact ৯১০৫৮ : A Study (Ca).. March, 
1953. Pp. 27). 
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ছিলেন। মাসিক বেতন ছিল ৭৫*২ টাকা! ১৮৯৩ সনে বিঙ্গাত থেকে 


ভারতে প্রত্যাবর্তন করে অরবিন্দ বরোদায় এ চাকুরী গ্রহণ করেন। 


১৯০৬ সনের জুলাই পর্যন্ত তিনি বনোদায় চ।কুরীতে নিযুক্ত ছিলেন । 
১৮৯৫-৯9৪ সনে তিনি তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা! "ইন্দুপ্রকাশ" পত্রে 
প্রকাশ করেন ও বঞ্ধিমচন্দ্র সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ লেখেন। অরবিন্দ'র 
লেখালেখির ফলে বরোদা ভারত-সরকারের কড়। জ্বরে পতিত হয় । তবে 
গাইকোয়াড়ের তেজস্িতায়, তখন. পর্যন্ত কোনে! শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বরোদার 
বিরুদ্ধে গৃহীত হয় লি। এদিকে অরবিন্দও পাছে ভার রাক্তনৈতিক লেখা- 


লেখির দ্বারা পাইকোয়া়ের প্রতি অশ্রন্ধ! প্রদর্শন কর! হয় মনে করে 
বিত্রত বোধ করছিলেন । 


ক 


৷ ১৯০৫-সনের ৭ই আগষ্ট থেকে বংগ-ভংগ আন্দোলন সুরু হয়। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার অনুকূল সময় সনাগত মনে 
করে অরবিন্দ বুরোদার চাকুরী ছেড়ে কলকাতায় আসবার সংকল্প গ্রহণ 
করেন। ১৯*৫-এর ১৪ই নবেম্বর ব্যারিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় 
“বয়কট” করার ভ্রন্ ফতোয়া! দাবি করেছিলেন । ১৬ই নবেম্বর পার্ক 
ঘ্বীটস্থ ‘বেংগল ল্যাগু হোল্ডাস“ আ্াসোসিয়েসনের সভায় বাংলার সম্মিলিত 
নেতারা জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প গ্রহণ করেন, যলিগ বিশ্ববিগ্যালয়ের 
আসন্ এম, এ, পরীক্ষ। ইত্যাদি “বয়কট” করার পূর্ব-ঘোবণ। প্রত্যাহার কর! 
হয় । এই দিনের সভায়, ঝর ঘণ্ট। ধরে নেতারা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে 
ব্যাপক আলোচন! করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন উত্তরপাডানে 
- ক্লাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় । উপস্থিত নেতাদের মধ্যে সতীশ 
মুখোপাধ্যায়, রাঁসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারক পালিত, 
আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, হীরেন দত্ত, চিত্তরগন দাশ, হেরন্ব 
মৈত্র, ব্রজেন শীল, গিরিশ বোস,.রাসেন্্রন্ম্দর ত্রিবেদী, নীলরতন সরকার, 
প্রাশকুষ আচার্খ, স্থরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেপিন পাল, মতিলাল ফঘ্যেষ, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, সুবোধ মল্লিকের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৯*৫-এর ১৭ই নবেদ্বরের.“Ben3l]৫০” পত্রিকায় যে-সমস্ত 
নেতাদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে অরবিন্দ'র নাম ছিল নাঁ। 
বন্তত, অরবিন্দ তখন বারোদায়। 

সদেশী-আন্দোলন সুরঃ হবার পর অরবিন্দকে প্রথম কলকাতায় দেখ! 


১৬৮ ইতিহাস 


যায় ১৯০৬ সনের ম'র্চ মাসে। এইট সময় তিনি ছুটীতে বাংলাদেশে 
এসেছিলেন রাজ্নৈতিক অবন্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে । ১১ই সার্চ, 
১৯*৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হুয় ‘জ্ঞাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ । এই পরিহদের 
সভ্যসংখ্া প্রথমে ছিল কিরানবব্‌ ই । উক্ত সভায় সঃবিন্দ উপস্থিত ছিলেন 
ও ক্রাতীয় শিক্ষা-পরিষদের তালিকাভুক্ত সদস্যদের নাম ঘোষণপাকালে 
অরবিম্দর নামও উল্লিখিত হয়েছিল । ১৯৬ সনের মার্চের “ডন”-পত্রিকায় 
এই সকল তথা বিশদভাবে পরিবেশিত আছে । এই সময় অরবিন্দ সংগে 
সতীশচন্দ্রের দীর্ঘ আলোচনা হয়। বরোদার সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে 
অরবিন্দ জাতীয় শিক্ষায় অংশগ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করলে সতীশচন্ঞ 
বিশেষ প্রীত হন এবং তার কাছে ভাবী স্যাশাম্যাল কলেজের অধ্যক্ষ র পদ 
প্রস্তাব করেন। অধ্যক্ষের পদ গ্রহণে, অনিচ্ছা ন। থাকলেও অরবিন্দ 
কাজের বদলে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেন। 
অবশেষে সতীশবাবুর লীড়ালীড়িতে ও যুক্তি-তর্কে মাত্র ৭৫২ টাক! মাসিক 
বেতন নিজে রাজী হন । শসরবিন্দ'র এই স্বেচ্ছাকৃত ভ্যাগস্বীকারের সংকল্প 
দেখে সতীশনবু বিশেষ মুক্ষ হন কিন্তু এই নান-মাত্র অথে কোনক্রমেই 
অরবিন্দ'র মালিক খরচ চল্বে না উপলন্ধি করে শেব পর্যন্ত তাকে ১৫০২ 
মাসিক পারিশ্রমিক গ্রহণে সম্মত করেন) অরবিন্দকে অধ্যক্ষের পদে 
নিয়োগের পশ্চাতে সতীশচন্দ্রের প্রচেষ্ট। ছিল সবাপেক্ষা উল্লেষযোগা । 
এরতিহালিক হারাণচন্দ্র চাকলাদার 5 রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কথা প্রসংগে 
বর্তমান লেখকদের নিকট উপরি-উক্জ অভিমত প্রকাশ করেন । সতীশচন্ল্রের 
সংগে কথাবার্তা স্থির হবার পর অরবিন্দ মার্চ মাসেই আবার বরোদায় 
ফিরে যান । কিন্ত জুলাই মাসেই আবার অরবিন্দ বরোদা থেকে বিন! 
বেতনে অনিরিষ্টকালের ভ্রন্ত ছুটী নিয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন 
ও জাতীয় আন্দোলনে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন (৩)। হেমেজ্ছ 
প্রসাদ ঘোষ বলেন যে, ১৯০৬ সনের (ডসেশ্বর মাসে কলিকাতায় 
কংগ্ৰেসী অধিবেশন কালে অরবিন্দ বরোদার চাকুরীতে আন্ুষ্ঠানিকভাবে 
পদত্যাগপত্র দাখিল করেছিলেনু। OO 

জাতীয় শিক্ষা-পঁরিষদ পরিচালিত ‘বেংগল প্যাশান্টাল কলেজের’ 
কাজকর্ম আহুষ্ঠানিকভাবে সুরু হয় ১৯*৬ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে । 


0) K. K. R. Seinivas Tenge Sri Sri Aurobindo iCaieutta. 1948: p. 129). 


জাতীয় শিক্ষা-সাদ্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ ১৬৯ 


বেংগল শ্যাশান্যাল কলেজের ইতিহাসের সধ্যাপক ও সরবিন্দ'র সহকনা 
রাধাকজুমুদ বাবু বলেন যে: “কলেজের সংগে মরবিন্দর নান জড়িত থাকায় 
লোকচক্ষে কলেন্রের নখাদ! বেড়েছিল অনেকধানি । তিনি সাধারণত 
হ'্ঘ্ট! করে দৈনিক কলেজে ক্রাস নিতেন অষ্যান্য সকল কাজই 
লতাশবাবুকে প্রধানত দেখাশুল। করতে হতে11” বেংগল ম্যাশান্যাল 
কলেজের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সুপারিণ্টেনডেণ্ট ও জরবিন্দ'র সহকমী অধ্যাপক 
হারাণচন্দ্র চাক্লাদার ললেন £ “অরবিন্দ ক্লাস নিতেও কলেজে ঠিকসময় 
নিয়মিতভাবে আসতেন ন!। সতীশবাবু ও মনোমোহন ভট্টাচার্য প্রায়ই 
তাকে ওয়েলিংটন্‌ স্কোয়'রন্থ ম্থধোধ মল্লিকের বাস। থেকে ডেকে আন্তেল। 
পক্ষান্তরে কলেজের সকল কাজকর্মে” বেমল জাতীয় শিক্ষার পাঠক্রম 
রচনায়, অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে, ছাজসংগ্রহের কান্দে, শিক্ষক-নিগ্রোগের 
দায়িত্বে সববৈষয়েইঈ,_সতীশবাবু ছিলেন প্রধান কনী। এ বিষয়ে ভার 
বিশেষ সহযোগী ছিলেন গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হারেন দন্ত ইত্যাদি । 
National College-এর organisation-A অরবিন্দর কুতিত্য এদের 
তুলনায় গৌণ।” এইসময় কলেজের কাদ্রকর্মে সভীশচন্দ্রকে এত বেশী বাস্ত 
থাকৃতে হতে! যে তিনি অনেকদিন ব্বাজারস্থ কলেজ থেকে ৩৮৷২নং 
শিবনারায়ণ দাস লেনের বাসায়ও ফেরবার ফুরসং পেতেন না। এমন অনেকদিন 
গিয়েছে যখন লতীশবাবু সার! দিনরাত কলে কাটিয়েছেন খাটতে 
খাটতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত যখন বোধ করতেন, তখন বহুবান্দার থেকে 
সামান্ত একটু ছান! আনিয়ে খেতেন ইন্ছি চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রামের 
কাজ সেরে লিতেন। রাত্রিতে কখনও কখনও কলেম্দের টেবিলের উপর 
চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন । বেংগল চ্চাশান্যাল কলেজকে দাড় 
করাবার জন্য এইসময় ( ১৯*৬-৭৮ ) সতীশবাবু হে অসামান্য পরিজ্রম ও 
ত্যাগর্বীকার করেছিলেন, একালের অনেকেই এবিষয়ে অবগত লল। কিন্তু 
স্বয্ঘ অরবিন্দ ১৯০৮ সনের ১৯শে জানুয়ারী বন্বে-তে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় 
স্তীশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন: “I spoke to you the other day 
about National Education and I spoke of a man who 
had given his life to that work, the man who really 
organized the National College in Calcutta, and that 
man also is a disciple of a Sannyasin. that man also, 
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১৭০ ইতিহাস 


though he lives in the world, lives like a Sannyasin” (8) । 
জাতীয় শিক্ষা-পরিযদ ও বেংগল শ্যাশাঙ্কাল কলেজ সংগঠনের ইতিহাসে 
সতীশচন্্র ছিলেন প্রাণস্বরূপ । প্রত্যক্ষদশ বিন্য়কুসার সরকার এ 
প্রসংগে লিখেছেন যে ১৯*৫-*৬ সনের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস 
বল্যত লতীশচন্দ্রেরই জীবনেতিহাল ( “virtually the biography 
of Satis Mukherjee” )| বিনয়বাবু লিখেছেল £ “It was almost 
exclusively by him that the burden of moulding the 
new ideology into a concrete pattern was shouldered”. ৫) 
'্বদেশীযুগের অন্যতম কমী শ্নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় তার এক রচনায় 
(“জাতীয় বিশ্ববিদ্ালযের গঠনতন্ত্র কি আীমরবিন্দের রচিত?” শীর্ষক 
এক চিঠিতে আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ই জুন, ১৯৫১) সতীশচক্দ্রে 
অবদান সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেল। 

এন্দক ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসেই আবার বিপিন পালের সম্পাদনায় 
“বন্দেনাতরম্‌” পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছুদিন পরেই অগ্ুবিন্দ এই 
পত্রিকার সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে ভড়িত হয়ে পড়েন ও পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন । অক্টোবর মাসে ২১ ত্রীক রো-তে সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে এর 
কাধালয় স্থানান্তরিত হয়। এই সময় সতীশবাবু অরবিন্দকে পরামর্শ দেন 
যে “বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশ বাঞ্চনীয় নয়। দেশ- 
মাতৃকার পুজার আয়োজন যেখানে, সেখানে সেবকের আদশ অক্ষ রাখার 
জম্ট কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রকাশ ব! প্রচার কর! অসমীচীন। 
নাম প্রকাশ ও নাম প্রচার করতে আরম্ভ করলে সেবার আদর্শ ব্যাহত 
হতে পারে,-_এইক্থুপস অভিমত সভীশচজ্র প্রকাশ করেন । তার এই 
পরামর্শ অরবিন্দ সানন্দে গ্রহণ করেন । “বন্দেমাতরম্” পত্রিকায় সম্পাদকের 
নাম লা থাকার নৈতিক কারণ এটাই। অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের 
যুগে রাজনৈতিক কারণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়.। 

“বন্দেমাতরম্” পত্রিকার অফিস্‌ ক্রীক্‌ রো-তে স্থানান্তরিত হবার পর 
থেকে ব্যত্তবিকই এই পত্রিকায় সম্পাদকের নাম ছাপা হতো ন!। এই পত্রিকা 
(৪) Snr Aurobindo 2 Speeches (Calcutta. 1848, ৮. 15) 
(«) Benoy Kumar Sarkar : Education for lIndustrielization (Calcutta. 


1946; p. 79) 


জাতায় শ্রিক্ষা-আন্দোলনে সম্ভাশচন্র ৫ অর ১৭১ 


প্রত্যহ প্রত্যাষে ৩৮২ নং শিবনারায়ণ দাস লেনে সতীশবাবুর নিকট এক 

কপি করে আস্তো। প্রত্যহই সতীশচজ্রের ছাত্র ও উক্ত মেসের মানেজার 

সতীশচন্দ্র গুহ পত্রিকাখানি আসামাত্র বড়বাবুর (সতীশ মুখোপাধ্যায়ের) 

হাতে পৌছিয়ে দিতেন । কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন অরবিন্দ'র নং পত্রিকায় 
ছাপা হয়। সতীশ গুহ সেদিন প্রত্যাষে বড়বাবুর দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করলে 
তিনি চমকিত হন। পত্রিকাখালি ভা করে কোটের লন্দা পকেটে ঢুকিয়ে 
সতীশচন্্র লল্লক্ষণ পরেই ট্রামযোগে 'অরবিল্দ'র বাসা অভিমুখে রঞ্ডনা হন। 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ সুবোধ মলিকের বাসায় গিয়ে একেবারে হাজির ৷ 

পত্রিকায় সম্পাদকের নাম প্রকাশের কথা বলতেই অরবিন্দ ৪ বিস্মিত হন_- 
কারণ, এ দিনের পত্রিকার বিশেষহটকু তখনও উহ মতে পড়ে নি। 
তখনও ভার চ'-খা ওয়! পর্যন্ত বাকী । এ-মবস্ায়ই সর'বন্দ সতীশচন্দ্রকে 
সংগে নিয়ে ক্রাক্‌ রো-তে অবস্থিত পত্রিকা-অফিাস গিয়ে উপ'স্থৃত । 
যে-সমস্ত কাগজ্ব তখনও বিলি হম নি, সেগুলি যাতে বাইরে পাঠানে! 
না হয় তদ্রুপ ব্যবস্থা-অবলন্বনের পর অরবিন্দ সম্পাদকের নাম তুলে ফেলে 
নতুন করে এ দিনের সংখ্য। ছাপ তে নির্দেশ দেন। অতঃপর কর্মচারীদের 
মধো কোন ব্যক্তি এপ্রকার ‘অপকুম’ করেছে তার খোজ নেন। দোষী 
ব্যক্তি কে বুঝতে পেরেও অরবিন্দ প্রকাশ্যে কাউকে বকাবকি করেন লি। 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতে দোষী ব্যক্তি ছিলেন উগ্র অরবিন্দ-ভক্ত 
যোগেন্দ্র কৃষ্ণ বস্তু (৬)। 

“বন্দেমাতরম” পত্রিকার সংগে দতীশচক্দ্রের যে গভার আত্মিক যোগ 
ছিল পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ত! স্পষ্ট সূচিত করে। অরবিন্দ ছাড়া “বন্দেমাতরম্* 
পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলপীর অন্ততুক্তি স্যামনহুন্দর চক্রবর্তীর সংগেও 
সতীশবাবুর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল ॥। এই পত্রিকায় সভীশবাবুও মাঝো- 
মাঝে লিখতেন । কাশীবাসী “ইণ্ডিয়ান!” পত্রিকার সম্পাদক ও শাস্তি- 
নিকেতন কলা-ভবনের ভূতপুর্ধ কিউরেটর সতীশচন্দ্র গুহ বলেন ২ 
“আস্ততঃ একবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমি সতী শবাবুর 
লেখা ছুটে! 2005০155 স্থবোধ মল্লিকের বাসায় অরবিন্দর হাতে স্বহস্তে 
দিয়ে এসেছি । সে দুটো রচলাই যথাসময়ে বন্দেমাতরম্-পত্রে ছাপা হয় ।» 


৩৬০ বস: এ স্* — 


(৬) হেমেন প্রলাদ ঘোঘ 265 "কংএেল- ( কলিকাতা. তৃতর সংস্করণ, ১৩৩৭, পৃঃ ১৭৬ )। 


১৭২ ইতিকাস 


কঠিন পরিশ্রমে অর্বিন্দের স্বাস্থ্য খারাপ হলে সতীশবাবু প্রস্ততি 
তাকে কিছুদিনের জ্রন্য কলকাতাক বাইরে কোথাও বায়ু-পরিবর্তনে 
যেতে পরামর্শ দেন । শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কার “Sri Aurobindo” 
পুস্তকে ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে ১৯০৬এর ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৭ 
সনের এপ্রিল মাসের মধ্যে অরবিন্দ ঘন ঘন কলেজ থেকে ছুটি নেন ও 
প্রান্প চার-পাচ মাস দেওঘরে অতিবাহিত করেন । অবশ্য ১৯*৬ সনের 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশলকালে তিনি কয়েকদিন 
এখানে অবস্থান করেছিলেন । অরবিম্দব্র অন্পন্থিতিকালে (ডিসেম্বর, 
১৯*৬-__এপ্রিল, ১৯০৭ ) সতীশবাবু “বন্দেমাতরম' পত্রিকায় কতকগুলি 
“সম্পাদকীয়” লেখেন । সতীশ গুহ কয়েকবার নিজ হাতে বড়বাবুর 
(সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ) রচনা শ্যামশ্বন্দর চক্রবর্তীর হাতে পৌছিয়ে 
দিয়েছেন । বড়বাবু নিজেও গ্যামন্থন্দর চক্রবতর্ণর হাতে কয়েকবার লেখা 
দিয়ে এসেছেন । ংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ( যিনি “বন্দেমাতরম্ণ 
পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ুলীর অস্তভু ক্র ছিলেন ) বলেন যে “অরবিন্দ ঘোষ 
'দিনিউ স্পিরিট” নামে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটা প্রবন্ধ 'বন্দেমাতরম্» 
পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন । অধিকাংশই ছিল অরবিন্দর লেখা । তবে 
এ সীরিজ-এ মতাঁশবাবুরও হ’-একটা লেখ! বের হয়েছিল। সতীশবাবুর 
রূচন! অরবিন্দ খুব পছন্দ করেছিলেন ।” 

দৈনিক “বন্দেমাতন্রম্” কয়েক মাস চলবার পর এ পত্রিকার সাপ্তাহিক 
সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে । ডনের ম্যানেজার সতীশ গুহ তার গ্রাহক 
ছিলেন । তিনি বলেন : “সাপ্তাহিক সংস্করণের বাৎসরিক চাদা ছিল মাত্র 
তিন টাকা । সমস্ত সপ্তাহে দৈনিক বন্দেমাতরমে প্রকাশিত জীভিং 
এভিটোরিস্াল-গুলি সাপ্তাহিক সংস্করণে স্থান পেতো । দৈনিকে প্রকাশিত 
সতীশবাবুর রচনা সাপ্তাহিক সংস্করণেও প্রকাশিত হতে দেখেছি ।” 

১৯৬ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে বেংগল স্কাশাস্তাল কলেজের কাজকর্ম 
সুরু হয়। ১৯০৭ সনের জুলাইয়ের শেষ পর্যস্ত অরবিন্দ অধাক্ষের পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় তিনি চ্চাশান্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, 
সে সমন্পই আবার তিনি “বন্দেমাতরম্” পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনার 
কাজে অতি-বেশী ব্যস্ত । এই ছুই কাজের ঝুঁকি যুগপৎ গ্রহণ 
করান ও “বন্দেনাতরমেশ্র দিকে ভারসাম্য বেশী থাকায় 


ক্াতায় শিক্ষা-শান্দোলনে সন্ভাশচন্দ্র € ভারনিন্দ ১৭৩ 


আরবিন্দ কলকাতায় থাকাকালীনগ নিয়মিতভাবে কলেন্রে আল্তে 
পারতেন না বা এলেও সবসময় কলেছের সমস্যাসমূহে যথাযথ মলোহোগ 
দিতে পারতেন না। নামে অধ্যক্ষ খাকৃলেও আসল কর্ম-পরিচালনার খুল 
দায়িত্ব এসে পড়েছিল সতীশচক্দ্রের উপর । সাধারণত, কলেন্ে অধ্যক্ষের 
যে সমস্ত administrative functions থাকে, বেংগল শ্যাশান্যাল কলেজে 
সেগুলি ছিল সুপারিণ্টেনডেন্ট সতীশচন্দ্রের উপর । স্ুপারিন্টেডেন্ট-এর 
ক্ষমতা ছিল অআতি-বিস্তৃত। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার “Sri Aurobindo” 
পুস্তকের ১৩১ পষ্টায় লিখেছেন 2 “Presently, however, he left the 
organisation of the College to the educationist, Satish 
Mukherjee. and plunged fully into Politics” অধ্যাপক 
হারাণ চাকলাদার লণিত ঘটনাবলীর সংগে উদ্ধত উক্তির যথে্ মিল আছে ! 

১৯০৬ লনের ডিসেম্বর নাস । কলিকাতায় তখন কংগ্রেসের অধিবেশন 
চল্ছে (২৬--২৯শে ভিসেম্বর )। এ কংগ্রেসে তিলক, লাজপত রায়, 
বিপিন পাল, অরবিন্দ প্রসুখ নেতার! অংশ গ্রহণ করেছেন। সতীশ মূখো- 
পাধ্যায়ও এই কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন ৷ এই সময়ই রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের "মডার্ণ রিভিউ” পত্রিকা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৭ 
সনের জানুয়ারী থেকে এর প্রথম সংখ্যা সুরু হয়। কিন্ত কয়েক দিন 
পূৰ্বেই ডিসেম্বরের শেষাশেষি প্রথম সংখ্য! ছাপা হয়েছিল ও রামানন্দ বাবু 
নিজ্বেও কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন (৭) । তখন 
এলাহাবাদ থোকে “মডার্ণ রিভিউ” প্রকাশিত হতো । 


কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হবার পরে অন্যাগ্ঠধ কংগ্রেপী নেতার! 
স্ব দ্ৰ স্থানে প্রত্যাবতন করলেও লোকমাশ্যা তিলক কিছুদিন কলক্যতায় 
অবস্থান করেন । সে সময় তিনি একদিন, খুব সম্ভবত জাম্য়ারী, ১৯৯৭ 
সনে, বেংগল ম্যাশান্যাল কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন । নিদিষ্ট দিনে 
সকাল পটার সময় কলেজের কাজ সুরু হয়। স্টার সময় তিলকের 
আসবার কথ! । অরবিন্দ ঘোষ সহ সকলেই প্রায় এদিন কলেল্সে উপস্থিত 
ভিলেন! অধ্যাপক চন্দ্ৰকান্ত স্যায়ালঙ্কার তিলকের শুভাগমন উপলক্ষ্যে 
সংস্কৃত ভাবায় এক নাতিদীর্থ সম্ভাষণ প্রদান করেন। কলেজের কাজকর্ম 


(+) শান্তা দ্েব প্রণীত “রাহানন্দ ৮১1পাত্যাঘ ও আথশতাক্খীর ছাক্গালা” দুপ্তটক জাৰো । 


১৭৪ ইতিহাস 


পরিদর্শনের পর অধ্যক্ষ অরবিন্দ'র সংগে তিলকের নান! বিষয়ে আলোচনা 
হয়। তিলকের ধারণা ছিল যে, অরবিন্দ যুগপৎ চ্যাশান্াল কলেজ ও 
বন্দেমাতরম্” পত্রিকার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। উভয়ের গুরু দায়িত্ব 
যুগপৎ কি করে সুষ্ঠুভাবে অরবিন্দ পালন করেন._ তিলকের এরূপ প্রশ্নের 
উত্তরে অরবিন্দ বলেন যে সহকমর্শদের সাহায্যের ফলে ভার কাজের বিশেষ 
কোনো! অন্থবিধা হয় লা। তিলক এই প্রসংগে অরবিম্দকে বলেন, হে 
কোনো! একটা কাছের,_-হয় “বন্দেমাতরম্” ব| স্কাশান্যাল কলেজের, 
মূল দায়িত্ব গ্রহণ করতে । অপর কাজেনতিনি সাহায্যকারী থাকতে পারেন, 
কিন্ত মূল দাঠিত থাকবে অপরের । কারণ ছু-ছটি গুরুত্বপূর্ণ কাজেও দায়িত্ব 
একদ্রনের উপর গ্রস্ত থাকলে কোনো কাজই ন্ুচুভাবে পালন কর! কঠিন। 
অরবিন্দ তিলককে অগ্রচ্তুল্য জ্ঞান করতেন ও তার পরামর্শের ফলে 
চটাশান্যাল কলেজে পদত্যাগ করে “বন্দেমাতরমের” দিকে সমগ্র নজর দেবার 
সংকল্প নেন । সতাশ মুখোপাধ্যায়ের সংগে এবিষয়ে কথাবার্তা হলে তিনি 
অরবিন্দ পদত্যাগ করতে বারণ করেন সতীশবাবর অনুরোধে অরবিন্দ 
পদত্যাগ করবার ইচ্চ' স্থগিভ রাখেন । কিস্কু তা সানয়িক। ১৯০৭ সনের 
আগষ্ট মাসে অরবিন্দ রাজনৈতিক কারণ বশত কলেজের অধ্যক্ষ-পদে 
ইস্তফা দেন। সতীশবাবুকে সে সময় অরবিন্দ বলেছিলেন হে, 
“বন্দেষমাতরমে” লেখালেখি নিয়ে যে আবহাওয়া স্থটি হয়েছে, ভাতে 
যে কোনোদিন তাকে জেলে যেতে হতে পারে, এবং ভার সংশ্রব থাকার 
ফলে কলেজের ক্ষতি হতে পারে (৮)1 এর পরই তিনি আছুষ্ঠানিকভাবে 
পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। তার পদত্যাগের তারিখ হলো ২রা আগষ্ট, 
১৯০৭। এই সময় থেকে সতীশবাবু 'অধ্যক্ষে'র পদেও অধিষ্ঠিত হন। 

সহ আগষ্ট, ১৯*৭ সনে অরবিম্দ'র নামে “বন্দেমাতরমে” আপত্তিজনক 
লেখাপ্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (warrant) বের হয়। 
ওয়ারেণ্ট হাতে পৌছুবার আগেই অরবিন্দ স্বেচ্ছায় থানায় গিয়ে নিজেই 
খরা দেন। অর্বিন্দ'র নিজে ধরা দেওয়ার সংবাদ কলেজে পৌদুবামাজই 





€৮) হেষেলপ্রসাদ থোথ “কক্স পুস্তকে লিখেছেন দে ১৯-৭ কমের ৮ই জুল 'বন্দেমাতরনে'ও 
সম্পাককে সরকার এক পে লতর্ক করে দের ও লেখে ছে '৮arnlg him:fot wing language 
which isn direct incentive to violence and 161৫5575551 জুলাই হাল পেকে নংদাদশত 


দলনের ঘুর পড় ৩:শলে জলাই 'বন্দেমাণরন্‌ কা্দাগরে থানা লাস হচ। 


কাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরনিন্দ ১৭৫ 
ছাত্র-শিক্ষক মহলে বিশেষ চাপ'স্য দেখা দেয় । 


এদিন কলেজে এক সশ। 
আহত হয়। সক্ত। একমাত্র সতীশচন্দ্ৰ। 


সামনে একটা বড় টেবিলের 
উপর ম্যাংসিনি, গ্যারিবল্ডি সংক্রান্ত কয়েকখানা বই এনে রেখেছেন? 


সেদিন অন্ততঃ ছুই ঘণ্টা ব্যাগী দতীশবাবু বাংলায় কলেছের ছাত্র ও 
শিক্ষকের জে অরবিন্দ সম্পর্কে বক্তুত। করেন। তিনি বলেন (যে তাদের 
জীবন ধন্য কারণ তার! অরবিল্দ'র মতে! দেশভক্ত, ন্বর্থত্যার়ী মানুষের 
সংস্পর্শে আস্তে পেরেছে। স্বার্থত্যাণ ও দেশসেবার আদর্শে উদ্বন্ধ 
অরবিন্দকে তিনি ম্যাংসিনি, গারিবল্ডি ইত্যাদি কর্মবীরের সংগে ভুলনা 
করেন। ইতালীর গুপ্ত সমিতি ব! "কারবোলারি'র কাজকর্মের সংগে 
অৱবিন্দ'র গোপন রাক্রনৈতিক কাদকর্মের নিল কতখানি সে বিবয়ে 
সতীশবাবূ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । সভীশবানুর এ বস্তৃতা বিশেষ 
চিত্তাকধক হয়েছিল 1 আঅরবিন্দর প্রতি ভার আন্ধা যে কত গভার, কলেজের 
ছাত্রর! সেদিন প্রকান্যে তার পরিচয় পায় । এই প্রসংগে বল। প্রয়োজন যে 
অরবিন্দ থালায় গিয়ে নিজেকে ধর! দেবার পর গিরিশচন্দ্র বসু ও নীরদচন্দ্র 
মল্লিক মহাশয়দ্বয় জামিন হয়ে অরবিন্দকে খালাস করে মানেন! 
২২শে আগষ্ট, ১৯০৭ সনে বেংগল ম্যাশান্তাল কলোছের ছাত্র-শিক্ষকে রা। 
মিলে অরবিন্দকে যে বিদায়-সভিনন্দন দিয়েছিলেন, তার বিবরণ “An 
Interesting Ceremony at the Bengal National College” 
নামে “ডন” পত্রিকার ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
২৩শে আগষ্ট পুনরায় অরবিন্দকে কলেজে আমন্ত্রণ কলা! হয় ফটো। তোলার 
উদ্দেশ্যে ৷ এ দিন ছুটি ফটে। তোল। হয়েছিল । মাল্য ভূষিত অবস্থায় অরবিন্দ'র 
স্বতন্ত্র ফটো! তোলার পর কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগমেভ ার একটা” 
পপ ফটো? তোলা হয়। এই ফটোতে অরবিন্দ বা দিকে (অবশ্য 
হু-একজনের পরে ) সতীশবাবু উপবিষ্ট ছিলেন। এক তলায় ‘গপ ফটো!’ 
তোলার সময় দোতলায় রেলিং-এর কাছে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ দণ্ডায়মান 
ছিলেন। তার ফটোও এ অবস্থায় ‘গপ ফটো'তে উঠেছিল । 
এর পর কলেজের ছাত্রর! অরবিন্দকে হিন্দু-রীতিতে জ্বলযোগে 
আপ্যারিত করে। তাদের উদ্দেশ্যে এদিন ( ২৩শে আগষ্ট, ১৯*৭) 
অরবিন্দ হে মর্মস্পর্শ লী প্রদান করেন, ভার সারাংশটুকু 
রাধাকুমুদবাবুর উৎসাহে রবীজুনারায়ণ ঘোষ কতক অনুলিবিত হয়। 


১৭৬ ইতিহাস 


এই অন্থলিখন এত নিতুল ও সঠিক ছিল যে প্রায় অপরিবতিত 
অবস্থায়ই অরবিন্দ এ রচনা অচ্মোদন করেন ও ১৯*৭ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসের ‘ডন’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বক্ত,ত1 “Advice to 
National College Students? ait Sri Aurobindo 
“5peeches” পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশকগণ এ বক্তৃতার 
তারিখ হিসাবে ২২শে আগষ্ট, ১৯১৭ সন উল্লেখ করেছেন। তথ্যটা ভুল । 
এ বক্ত,ত! অরবিন্দ ২৩শে আগষ্ট প্রদান করেছিলেন । ১৯০৭ সনের 
সেপ্টেম্বর মাসের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের দিকে পাঠকদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বক্ত,তায় অরবিন্দ বলেছিলেন: “There are 
times in a nation’s history when Providence places 
before it one work, one aim, to which everything else, 
however high and noble in itself, has to be sacrificed. 
Such a time has now arrived for our motherland when 
nothing 1s dearer than her service, when everything else 
1s to be directed to that end...... Work that she may 
prosper. Suffer that she may rejoice. Allis contained 
in that one single advice.” 

প্রসংগত বলা প্রয্রোজন যে, অরবিন্দের দেশসেবা, স্বাথতাাগ ও বিদ্া- 
বত্তার প্রতি সতীশবাবু বিপুল শ্রদ্ধা পোষণ করলেও হিংসাত্মক কর্মনীতিতে 
ব ‘বোমার দর্শনে’ ভার নৈতিক সনর্থন ছিল ন! । তিনি তার নিকটতম 
ছাত্র-শিশ্যদের,__যেনন দতীশ পছ, কৃষ্ণদাস সিংহ রায় ইত্যাদিকে, _ 
বলতেন £ “গোসাই ( অর্থাৎ তার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিদ্রয় কৃষ্ণ গোস্বামী ) 
আমাকে বলেছেন যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা নল 1” যে 
অহিংস ব্বাধীনতা-সংগ্রামের দর্শন মহাত্মা গান্ধী পরবর্তীকালে ব্যাপক 
প্রচার ও প্রয়োগ করেন, সেই দৃষ্টিভংগী সতীশবাবু স্বদেশী যুগে পোষণ 
করতেন ও সর্বদা সাবিকভাবে আন্দোলন করার উপর জোর দিতেন । 
মূলকথা এই বে, সন্ত্রাসবাদ বা £6::০91259-এর পক্ষপাতী সতীশবাবু কোন 
দিনই ছিলেন ন1। এ কারণেই গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী তার “শ্রী মরবিন্দ” 
শক ধারাবাহিক প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন যে "অরবিন্দ সতীশ 
মুখোপাধ্যায় হইতে পৃথক” (১)। 


4৯) (১) উদ্ধোধন, পোঁদ, ১৩৫-, পৃ ৫৪৮ | 
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একটি ঘটলার দ্বার! এ বিবঘ্টা আরও পরিক্ষারভাবে বুঝানে। যেতে 
পারে । মোক্ষপাচরণ সামাধ্যায়ী ছিলেন বেংগল স্যাশান্থাল কলেজে সংস্কতের 
অধ্যাপক । সতীশ গুহ সংস্কৃত ক্রাদে ভার ছাত্র । তিনি সতীশ মুখো- 
পাধ্যায়ের সংগে ৩৮।২ নং শিবনাবায়ণ দাস লেনের মেলে বাধাকুমুদ 
সুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার, রবি ঘ্বোষ ইত্যাদির সংগে একত্রে ঘাকতেন। 
লামাধ্যারী মহাশয় ছিলেন একজন টেরনিষ্ট। তিনি অভ্রক্মবান্ধব 
উপাধ্যায়ের সংগে- শিবনারায়ণ দাস লেনেরই আর এক বাড়ীতে, যে _ 
বাড়ীর 'একতালায় ‘ফিল্ড আও আকাডেমী ক্লাব’ ছিল তার ছোতালাক্সঃ 
_শথাকতেন (১০) ও লিঙ্ক] পত্রিকায় লিখ তেল । 

১৯০৭ সনের কথা । বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদের স্বপক্ষে একটা প্রবল 
উত্তেজনা জেগে উঠেছে । সামাধ্যায়ী সন্ত্রাসবাদের পুর'দস্বর সমর্থক ৷ 
সতীশবাবু সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে । সতীশবাবুকে সন্ত্রাসবাদের দলে টান্বার 
আগ্রহাতিশয্যে তিনি একদিন সকালে শিবনারায়ণ দান লেনের বাল! থেকে 
সতীশবাবুকে সংগে নিয়ে একেবারে মানণিকতলার under-ground 
bomb factory-তে হাজির । £actoryর বিতিন্ন কাজকর্ম সতশবাবুকে 
দেখানোর পর সন্ভাপবাদের স্বপক্ষে সামাধ্যায়ী মহাশয় বেশকিছু ওকালতী 
করেন ও সতীশবাবুকে তাদের দলে যোগ দিবার জন্ট পীড়ালীড়ি করেন। 
সতীশবাবুর নীরবতায় চঞ্চল হয়ে সামাধ্যায়ী মহাশয় উত্তেজিত ভাবে ভাকে 
বলেন ?£ “আপনি আমাদের 02:051150) সমর্থন না করলে আপনাকে এখান 
থেকে ছাড়বে! ন11” সামাধায়ী ভ্রানুতেন সভীশবাবু দৃঢ় চরিত্রের লোক-__ 
সত্যনিষ্ঠা ভার মম্দাগভ । একবার তিনি প্রতিশ্রতি দিলে তা ভংগ করবার 
লোক সতীশ বাবু নন। জোর জবরদত্তি করে সতীশবাবুর কাছ থেকে 
সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জগ্য সামাধ্যায়ী বিশেষ চেষ্টা 
করেন । সামাধ্যা্দীর উত্তেজিত অবস্থা দেখে সতীশবাবু চিন্তিত হলে 
পড়েন ও শেষ পর্বস্ত তিনি সামাধ্যায়ীকে বলেন যে,_এক দিন অন্ততঃ 
ভেবে দেখবার সময় দিন । কোনো প্রকারে সামাধ্যায়ীকে শান্ত করে তিনি 
সেদিন বাড়ী ফিরে আীসেন। সামাধ্যায়ী কিরবার সময় সতীশবাবুকে 


৮ নী. 


এ সর স্ভাস্সসসস্এ আআ স্ 


€১*) "বিনয় লরকারের বৈঠকে” (কলিকাও।, ১৯৪২, পৃঃ ২৮৪-২৮৮ ) "ফি জ্যাণড জ্যাকাডেষী 
কায বিত্ত বিবরণ প্রদত্ত নাছে। 
ৰ 
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বলেন যে কাল তিনি সতীশবাবুর চূড়ান্ত সিন্ধান্ত শুন্তে সকাল জাটটায় 
পার মেসে আস্বেন। 

সন্ত্রাসবাদের স্বপক্ষে আোরপ্রবরদন্তি করে তাকে ট্ান্বার আন্ত 
সামাধ্যায়ীর আগ্রহাতিশঘ্য দেখে সতীশবাবু প্রমাদ গুণলেন। পরদিন 
সকালে সামাধ্যায়ী আবার লাস্বেন। সন্ত্রাসবাদ সমর্থন না করলে হয়ত 
কঝৌকের মাথায় একট! কাণ্ড করে বলদ্তে পারেন। এই সব সাতপাচ 
ভবে সেইদিনই সভীশবাবু ১২২ মাসিক বেতনে এক হিন্দুন্থানী দয়োমান 
নিযুক্ত করেন ও তাকে নির্দেশ দেন গ্রিপ, ছাড়া বাইরের কাউকে যেন 
বাড়ীর ভেতরে ছুকৃতে দেওয়া লা হয়। হিন্দুস্থানী দরোয়ান-নিয়োেগের 
এই আকম্মিক ঘটনায় সতীশবাবুর ্হবাসীরা,_ যেমন সতীশ গুহ 
ইত্যাদি আশ্চর্যান্বিত হন । 

পরদিন সকালে মোক্ষদা সামাধ্যাদী যথাসময়ে এসে উপস্থিত । সতীশ- 
বাবুর নির্দেশে সেদিন দরে 1য়ান তাকে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে দেয় নি। 
দোতালার বারান্দা থেকে সতীশবাবু স।মাধ্যায়ীকে বলেন যে ওকাজ তার 
দ্বারা হবে ন!। সতীশবাবু সেদদন কোন ক্রেমেই নীচে এসে সামাধ্যায়ীর 
ংগে দেখা করতে ভরস! পাচ্ছিলেন লা। সতীশবাবুর উত্তর শুনে 
সামাধ্যায়্ী চটে যান এবং রাস্ত৷ থেকে তার উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করে 
প্রস্থান করেন। সতীশবাবূর প্রতি দামাধ্যায়ীর এই অস্তুত আচরণে 
কৃষ্ণদাস সিংহ রায়, সতীশ গুহ ইত্যাদি মেসের অধিবাসীরা বিস্মিত হন। 
এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে তার! স্তীশবাবুর কাছ থেকে সকল কারণ 
জাশ্‌তে পারেন। 

এই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের উপর সতীশবাবুর বিতৃষ্। বাড়ে বই কমে না! । 
সতীশবাবূর সংগে শিবনারায়ণ দাস লেনের মেসে যে সমস্ত ছাত্ররা থাকতেন 
তাদেরও কাউকে কাউকে সন্ত্রাসবাদের সমর্থক মনে করে সতীশবাবু 
এ মেস থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেন । এই সব ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস সিংহ 
রায় (যিনি পরবর্তীকালে গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ) ছিলেন 
অন্তম । এই সমস্ত ঘটনা ১০৯৭ সনের অন্তভুক্ত । 

১৯০৮ সনের মে-মালে অরবিন্দ ঘোষ বোমার মাম্লায় জড়িত হবার 
পর চারিদিকে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হ'তে থাকে। 
আলিপুর সেসন্স. কোর্টে বিচারের সময অরবিন্দ মামলায় সাক্ষ্য দেবার 


জাতীয় শিক্ষ'-আন্দোলনে সংভীশচজ্ব ও অরবিন্ড ১৭৯ 


জন্য সতীশচন্দ্রের ডাক পড়ে। কোটে লা গেলে পাছে Contempt of 
C০্‌Uurt-এর কবলে পড়তে হয় এই চিন্তায় সতীশবাবু নিজের .ইচ্ছার 
বিরুদ্ধেই কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হন । সে সময় অনেকদিন সডীশবাবুকে 
কোটে যেতে হয়েছিল । প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি নিয়ে সতীশবাবুর 
সংগে হারাণ চাকলাদার মহাশয়ও যেতেন। অরবিন্দ'র পক্ষ সমর্থনকারী 
চিত্তরঞ্জন দাশের বক্তৃতায় অনেকবারই সতীশচন্দ্রের নাম উল্লিখিত তয়েছে। 
প্রসংগত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ'র বোমার মামলার পরেও 
বেঙ্গল চ্যাশান্যাল কলেজের কাল্রকর্ম পুরাদমে চলেছিল । 

সন্ত্রাসবাদের দিকে সতীশচনম্দ্রের বিতুষ্ণা। ছিল অনেক দিন ধরেই । 
মোক্ষদা সামাধায়ীর আচরণে, বিশেষ করে শ্রারণ্নন্ত সোনার মামলা 
জড়িত হ’বার পর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও খালা ল্লাসে সতীশবাবু 
বিশেষ চিস্তিত হয়ে পড়েন। কোটি গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়াও ছিল তার 
নিতাম্ত হইচ্ছাবিরুদ্ধ। তাছাড়া, কলেছের অনেক ছাত্রেরও সশ্ত্রাসবাদের 
দিকে প্রবণতা তিনি লক্ষা করলেন। শিক্ষকদের মধোও কেহ কেহ, 
যেমন মোক্ষদা সামাধামী হত্যাদি-দ্ছিলেন সন্ত্রাসবাদের সমর্থক । 
সতীশবাবু অনুভব করলেন যে, ‘সাব্বিকভাবে’ কান্দ করা ক্রমশই কঠিন 
হয়ে দীডাচ্ছে। তহৃপরি ১৯৯৮এর শেষদিকে দীর্ঘদিনের কঠন পরিশ্রমে 
তার শরীরও ভগ্রপ্রায়। এই সময় তিন চার বার ভার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। 
বালাবন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার শরীর পরী’! করে [17751012100 Prthisis 
বলে ঘোষণা করেন ও দীর্ঘকালীন বিশ্রামের সুম্পষ্ট নির্দেশ দেন। 
সতীশবাবু প্রথমে পনেরো দিনের ছুটি নেন এবং দয়ালস্বামী নামক একজল 
পুর্বপরিচিত বাঙ্গালী সাধুর নির্দেশ কমে হরিতাল ভন্ম ও অধিক পরিমাণ 
গব্যঘ্বত €(আদুর্বেদীয় উষধ ) খেতে থাকেল। দিন পনেরো! এভাবে 
চিকিৎসাধীন থাকার পর সতীশবাবু আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজে পদত্যাগপত্র 
দাখিল করেন ( আগষ্ট, ১৯০৮ )। পদত্যাগের পরেও হ্যাশান্যাল, কলেব্ের 
উপর সতীশবাবুর প্রভাব ছিল অসামান্য । বস্তুত, তার ইচ্ছায় ও সমর্থনেই 
চন্্রকান্ত স্যায়ালঙ্কার মহাশয়কে কলেজের পরবর্তা অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত 
করা হয়। ১৯০৯ সনের মে মাসের 'ডন’ পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোট” 
থেকে জালা যায় যে, পদত্যাগের পরও সত্তীশবাবু কলেজের সংগে থনিষ্ঠ 
যোগাযোগ রেখেছিলেন । 


১৮০ ইতিহাস 


১৯১০ সনের প্রথম দিকে অরবিন্দ উত্তর কলিকাতা খেকে (সম্ভবত 
বাগবাজার ঘাট থেকে ) নৌকাযোগে চন্দননগর পলায়ন করেন। এ দিন 
যাওয়ার সময় উত্তর কলিকাতার পথে ' ঘটনাচক্রে দতীশবাবুর সংগে 
অরবিন্দ’র সাক্ষাৎ হয়। সেদিন অরবিন্দ সতীশবাবুর সংগে কোন কথাই 
বলেন নি। কেবল ঘাড় ফিরিয়ে কয়েক লসেবেগ্ড সতীশবাবুর দিকে 
তাকিয়ে নির্জপথে চলে যান। সতীশবাবু পরে ভার ছাত্রদের বলেছিলেন £ 
অরবিন্দের সংগে দেখা হয়েছে অথচ কথা হয় নি এরকম দৃষ্টান্ত তার জীবনে 
আর কখনও ঘটে নি। পাছে কথা বলতে গিয়ে দেরী হয়ে যায় এবং 
পাছে দেরী হলে কোন অদ্থটন ঘটে, সম্ভবত এই আশংকাতেই অরবিন্দ 
সেদিন কোন কথ বলতে চান নি। কলিকাত! পরিত্যাগের পর অরবিন্দ’র 
সংগে সতীশবাবুর আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নি। চন্দননগরে অরবিন্দ. 
“প্রবর্তক-সংত্ঘের মতিলাল রায়ের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন (১১)। 





(১১) দূল পাঞুলিপির শেষ চার পৃষ্ঠা ছাপাখানা খেকে ছারিয়ে হাত। লময় অতাযছেডু বর্তছাদে সেই 
অংশ আর পূর্ণ ক! সক্কবপর হলো দা। 


উদ্ভুভাষার জন্মকথা 
আহরেন্দ্রচ্দ্র পাল 


বাহাদৃষ্টিতে উর্ঘভাবা সেমিটিক (সেমীয় বা সেম বংশ-উদ্ভৃত ভাবা 
ভাষিদের ভাষা ), তথা আরবী তাষাসম্ভৃত -বলিয়া মনে হঈলেও, ইহা 
বহাতঃ আধভাষ1 গোষ্ঠীর অন্ততুত্তি এবং ইহার জন্মস্থান ভারতের কোন 
প্রান্তে! উদ্বভাষা ভারতীয় আধুনিক আধভাবার অন্কতম ছিন্দীভাষারই 
একটি বিশিষ্ট রূপ: এবং লিখার প্রণালী বিষয়ে আরবী বর্ণনালাকে 
অনুসরণ করিয়াছে বেয়াই উর কে বাহাদন্টিতে আরবী ভাবাসন্তুত বলিয়। 
মনে করা হয় । আর এই লিখার প্রণালীর প্রাধান্যবশত:হই অনেক 
আরবী ও ফারসী শক ইহার সহিত জড়িত হইবার বিশেষ সুযোগ 
পাইয়াছে। 

ভারতে মুঘল সাস্রান্ডোর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের সময় হইতেই এই 
‘উহ’ শব্দের ব্যবহার ভারতে বিশেষভাবে প্রচলন হইতে দুষ্ট হয়। 
বাবর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারত-সম্রাট বলিয্া পরিগণিত হন; 
এবং বাবর-নাম ( বা বাবর-চরিত )তে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি দিল্লী ও 
আগ্রায় জয়লাত করিয়া তাহার বিজয়-বার্তী যখন চারিদিকে প্রেরণ 
করেন; লেই ফতঃহ-নাম (বিজয় প্রচার পত্র )তে তাহার বিজগ্নী সৈম্ভগণকে 
উদ্দুই-মৃস্ব রৎ-শ_ “আর' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। আবার মুঘল 
এতিহাসিকগণ যথাক্রমে বকাৎ-ই-আকুবরী ও ইক্বাল্‌্-নাম-ই-জহাঙ্গীরীতে 
উহ্‌” অর্থে রাজসৈস্য € শাহীলস্কর্‌) বা রাজার সামরিক আবাস স্থান 
(শাহী ফরূদ গাহ.) শব্দ ব! বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়াছেন। মুঘল 
সম্রাটদের সুদ্রালিপিতেও উদ শব্দ সম্রাটের সামরিক আবাসস্থান বা 
সেনানিবাস অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। সম্রাট আকবর 
১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আজমীর ও ১৫৮* খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব ভ্রমণপথে যে সকল 
সুদ্রা্ছনে করাইয়াছেন, সেই সকল মুদ্রায় টাকশালের নাম হিসাবে লিখিত 
হইয়াছে, উদ্‌-ই-জফরকরীন ( বিজিত রাজার আবাসম্থান ব! বিজিত 
সেনার নিবাসন্থান )। আবার আকবরপুত্র সস্রাট ভ্হাঙ্গীর তাহার 


১৮২ ইতিহাস 


সিংহাসন-আরোহণের প্রায় এগার বৎসর পরে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে মালোয়া 
ভ্রমণপথে যে সকল মুড্রাঙ্কন করাইম়াছলেন, তাহাতে লিম্মলিখিত বয়ৎ 
(বা. দ্বিপংক্তি') খোদাই রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ব-উৰ্দূ সিবৃক জদ্রাহ-ই-দিকল্-শাহ-ই-বহর্‌ র বর; 
শাহান্শাহ-ই-জমান্‌ শাহ-ই-অহাঙ্গীর ইবন্-ই-শাহ, আক্বর্‌ 

€দাক্ষিণাতা ভ্রমণপথে জল-স্থলের অধিপতি সম্রাট আকবরের পুত্র 
আহাঙ্গীরশাহ সামরিক আবাসম্থলে এই মুত্রাঙ্কন করিয়াছেন )। এবং 
প্জাব মিউড্িয়ামের সুদ্রাজিপি-বিবরলীতে এই মুদ্রাগুলিকে 'দারল্-দ্বরব ও 
উর্দু দর্বাহ -3-দিকন’ ( মুদ্রাঙ্কন স্থান__দাক্ষিণাতা পথে রাজার সামরিক 
আবাসস্থান ) বলিয়। অভিহিত করা হউয়াভে । 

বন্তাতঃ উদ £১10515 (বা পার্বত্য আলতাই দেশীয় ) শক । এবং 
তুরস্কের উপভাষাসমূতে এই শব্দটির ছা উদ ও যত প্রভৃতি রূপে 
ব্যবহার পাওয়া বায়। তৃকর ভাষায় ইহা তাবু, বাসস্থান বা ক্ষোন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসহ্তান ৪ সেনানিবাস বা কোন সেনানায়কের সামরিক 
বাসস্থান প্রভৃতি অর্থে বাবহার হইয়া থাকে । তুকাঁদের ভারত-আগমনের 
পর হইতেই এই উদ শব্দটি তাহার পরিবর্তিত ফারসী উদ” কূপ গ্রহণ 
করিয়া! সেনানিবাস, রাজার সামরিক আবালস্থান, বা সৈম্যবর্গ প্রভৃতি 
অর্থে বাবহার হইতে থাকে । এবং সম্রাট আকবরের রাভবকাল ও তাহার 
শরবত : সময়ে উদ্‌ -ই-মূ‘অল্ল! বা! বাজার-ই-উর্দূ ইত্যাদি বাকাংশে উদ” 
অর্থে শক্তিশালী মুঘল 'সৈশ্যদের সেন্যনিবাস বা মুঘল সৈম্ঠবর্গ এই অর্থ 
ব্যক্ত হইতেছে, দেখিতে পাইতেছি । এইরূপ অর্থযুক্ত উত্ শব্দের সাহায্যে 
গঠিত ‘ক্তবান-ই-আহল্‌-ই-উত” (সেনানিবাসের অন্তঃপাতী লোকদের, 
ভাষা ) ১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে বিশেষ প্রচলিত হইয়া যায় এবং শ্রুমে 
ক্রমে কেবল উর্দু শব্দই উদ ভাষারূপে বাবহার হইতে থাকে । এই 
উর্দ্দ ভাষ! বলিতে ১৬ ও ১৭ শতাব্দীতে ও তাহার পরবর্তী সময়ে 
দিল্লীতে প্রচলিত মুঘলসৈহ্ঃগণ বা সাধারণভাবে দিল্লীর অধিবাদী মুঙগলিম 
জনসাধারণ কতৃক ব্যবহৃত ভাবা বুঝা ইলেও, ইহার ভিত্তি অনেক পূর্বেই 
স্থাপিত হয় । এই ভাবার সূচনা -তৃকর্ণ. মুসলমানদের ভারত আগমনের 
আর্ত হইতেই হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে আধুনিক আধভাষাদের 
প্রস্যৃতির স্থযোগ সম্পূর্ণর্ধপেই গ্রহপ করিয়া ১১ ও ১২ শতাব্দীতে হিন্দী, 


উদ্ভাষার দ্রন্মকৃথ! ১৮৩ 


বাঙলা ও অন্যান্ত আধুনিক আর্ভাষার ম্যায় উর্দ'ভাষাও উহার স্বরূপ 
প্রকাশ করে। 

খলিফ। ‘উনর্‌ ফারূরু, (৬৩৪--৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ )-এর রাজহকাল হইতেই 
মুসলমানদের ভারত আক্রমণের সুচনা হয়। ৬৩৬ শ্রীষ্টাব্দে ফারুক্-সামস্ত 
'উম্মান্‌ ও বঃহুরেইন্এর অধিপতি সর্বপ্রথম সিঙ্গু-সীমান্ত আক্রমণ করেন 
ও তাহার যুদ্ধ জাহাজ বোশ্বাই প্রদেশের সমুদ্র-উপকুলস্হিত তালা নামক 
স্থানে লঙ্গরও স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আক্রমণ সফলকাম 
হয় নাই। তারপর ৩৪২ শ্রীষ্টাব্দে যখন ঈরান মুসলিম-অধিকৃত হইল, 
হজরত উসমান ক্রমে ক্রমে ৬৪৩ হইতে ৬৪৫ গ্রীষ্ঠাব্দের মধো ভারতের 
নিকটবস্তাঁ মকুরান, সীস্তাল ও জঞাবালিস্তান অধিকার করিয়া ফেলেন । 
ইহার পর হইতেই মুসলমানদের ভারত-আক্রমণের বিশেষ সুযোগ হইয়া 
যায়। ৬৬৪ শ্রীঠঠান্দে আমীর মৃহলিব, বিন্‌ আবীস্বফর্‌ কাবুল পথে ভারত 
আক্রমণ করিয়া লাহোর পর্যন্ত কাহার সৈম্সমাবেশ করেন এবং এই 
যুদ্ধাভিযানে মুূলতান হইতে কাবুল পধ্যন্ত মূসলিম অপ্রিকারে আসে । ইহার 
পর ক্রমান্বয়ে বিশ বৎসর সি্ুপ্রদেশ মুসলিমগণ কনক আক্রান্ত হইতে 
থাকে। খলিফা অব্দল্-মলিক্‌ বিন্‌ মর্রান্এর রাজবকালে যখন হিজাজ 
বিন্‌ ঈউন্থুফ, ইরাকের শাসনকর্ত| ছিলেন, তখন কয়েকবারই তিনি সিন্ধু 
প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে ৭০৫ খ্রীষ্টান্দের যুদ্ধে সিন্ধুদেশ 
সুললমালদের অধিকারে আমে । এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন মইস্মদ্‌ বিন্‌ 
কালিম্‌। তিনি করনে ক্রমে আরে! সুসলিম-রাজ্য প্রসারে মনোনিবেশ 
. করিলেন ও রাজ্যবিস্তারে সক্ষমও হইক্াছিলেন, কিক শীত্রই তাহার পদচ্যুতি 
হয়। 

খলিফা অল্-রাসিক এর বাজত্বকাল (৮৩৪-৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত 
সিচ্ধুদেশ বাঘদাদের খলিফাদের অধীনেই ছিল। তাহার পর হইতে 
খলিফাদের অধীনত নামে মাত্রই ছিল, এবং ভিন্ন ভিল্র মুসলমান শাসনকর্তা 
অনেকটা ব্বাধীনভাবেই সিদ্ধুদেশে রাজত্ব করিতে থাকেন। বস্যতঃ হিস্দ্ু- 
কুম্টেরে উত্তর দিকস্থ স্থানসমূহ অষ্টম শতাব্দীতেই মুসলিম অধীনে 
আসিয়াছিল, কিন্তু ১২ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত যুসলিমগণ হিন্দুকুশের 
দক্ষিণে তাহাদের রাজ্রয-বিস্তারের বিশেষ স্বযোগ করিয়া উঠিতে পারেন 
লাই । ৯৩৫ অআরীষ্ঠাব্দে সামানী বংশীয় পারস্সআটদের একজন তুকাঁ 


১৮৪ ইতিহাস 


ঘুলাম আলপ্তগীন্‌ লর্ব প্রথম ভারত ও খোরাসানের মধ্যবর্তী ঘন্ত, না” নামক 
স্থানে এক শক্তিশালী সাআন্ঠের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হিন্দুরাক্র জয়পাল 
পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। সাল প্তগীনেরই আশ্রিত সবুক্তগীন্‌ (৯৭৬- 
৯৯৭) রাজ! জ্রয়পালকে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! ঘক্ত. নী” সাস্রাত্য 
আরে! বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন । সবুক্তগীনের পর সুলসত্বান সঃহমূদ 
(৯৯৮-১৩০ গ্রীষ্টাৰ্দ ) ঘজ.লী সাস্াক্যের উত্তরাধিকারী হইয়া ১৭ বার 
ভারত আক্রমণ করেন; এবং এই সকল আক্রমণের ফলে ঘজ.নী সাত্বাজা 
ভারতের পুর্ব প্রান্ত কালগ্রর হইতে পশ্চিম প্রান্ত সোমনাথ পর্যন্ত বিস্তার 
লাভ করে। মঃহমূদের মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকাবাদের রাজত্বকালে 
কতক মঃহযূদ-অধিকৃত রাজ্য হস্তচ্যুত হয়, কিন্তু পঞ্জাব-অধিকার তাহাদের 
কাম্েমই থাকিয়া যায় । 

স্থলত্বান মঃহযৃদের মৃত্যুর পরই আর একটি শক্তিশালী মুসলিম বংশের 
অভ্ভান্যান পৃষ্ট হয়। এবং বহরাম্‌ শাহর রাজত্বকালেই ( ১১১৮-১১৫২ ) 
এই বংশীয়গণ থজ.লী তাহাদের অধিকারে আনয়ন করিতে সক্ষম হন । 
আরো! দেখিতে পাই যে ১১৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শিহাবুদ্দীন খোরী 
নামে প্রসিদ্ধ মহম্মদ বিন্‌ সামু সবুক্তগীনের শেষ বংশধরকে পরাস্ত করিয়া 
লাহোরের সিংহাসনও অধিকার করিয়া বলেন । লাহোর অধিকার করিয়া 
আবার ঘোর-রাজ ভারত বিজয়ে উৎসাহী হইলেন । সেই সময়ে উত্তর 
ভারতে তিনটি হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল- চৌহান দিল্লী ৫ আমীরে, 
রাঠোর কনৌজে, আর বাঘিলা। গুজরাতে! ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চৌহানরাজ 
পিথোরাকে থানেশ্বরের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মহ্হম্মদ বিন্‌ সাম্‌ দিল্লী ও 
আজমীর অধিকার করেন। তারপর ১১৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজ মুসলিম 
অধিকারে আসে । এইর্ূপে ক্রমে ক্রমে অযোধ্যা এবং বিহারও শিহা- 
বুদ্দীনের হস্তগত হয়। মোট কথা, এই সময়ে সিদ্ধ হইতে বাঙলা পর্যন্ত 
সার! উত্তর ভারত ঘোর-রাজের ' হস্তগত হয়। (কিন্ত শীত্রই শিহাবুদ্দীন 
ইস্ম'ঈলীয় ধর্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত এক আততায়ীর হস্তে নিহত হন। 

শিহাবুজ্দীলের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজ্য তাহার কতিপয় 
ভূত্োর মধ্যে বিভক্ত হইয়! যায় । তাজুদ্দীন্‌ ইয়ল্হজ্ঞ. ঘন নী'র, নাস্বিরুদ্দীন্‌ 
কবাচ সিন্ধুর, ক.ত্ববুদ্দীল্‌ অঈবকৃ দিল্লীর এবং বহাউদ্দীন্‌ তুঘ রিল্‌ বিয়ানার 
অধিকার লাভ করেন। তু রিলের মৃত্যুর পর বিয়ানার অধিকারও দিল্লী 
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হল্বানের অধিকারভুক্ত হয়। এট সময়ে ইখতিয়ারুদ্দান খিল্জীর 
সহায়তায় বাঙলাও দিল্লী-সম্রাটের অধিকারে আসে । ইলতুৎমিশের 
রাজত্বকালে তাজুদ্দীন্‌ ইয়লগুজ. ও নাম্বিকন্দীন কবাচর রাজ্যঙলমূহও দিলী- 
সম্রাটের আয্মন্বাধীন হয়। ইল্ভৃৎমিশ ও তাহার বংশধরগণ সা্রাজ্য- 
বিস্তারের প্রতি বিশেষ যত্তুবান ছিলেন না। কিন্তু তাহাদের পরবর্তী 
খিল্জী-বংশীয়দের রাজত্বকালে সুস্‌্লিম্‌-রাট্ট্রের আরো প্রসার হইতে 
থাকে। শ্বল্ব্বান্‌ ,অলা-উদ্দীন্‌ মঃহম্মদ্‌ খিল্জী ( ১২৯৫-১৩১৫ ) দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে বিশ্রয়াভি- 
বানে অগ্রসর হন এবং শীস্মই দেওগড়, ৱরঙ্গল এবং কর্ণাট অধিকার 
করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার রাজ্য বিস্তৃত হইয়া রামেম্বরম্‌ পর্যন্ত 
পৌছায়। কথিত আছে, তথায় 'অলা-উদ্দীনের অসুুনতাহুলারে একটি 
মসজ্রিদ্‌ তৈয়ার হইয়াছিল, এবং ইহা! সম্রাট জহাঙ্গীরের রাভত্বকাল পর্যন্ত 
তথায় রক্ষিতও ছিল। 'মলা-উদ্দীন বিল্জীর রাজত্বকালের থাবও প্রায় 
৪০ বতস্কর পর্যম্ত দাক্ষিণাত্য দিল্লীর সম্রাটদের আধিপত্য ছিল । ম:হম্মদ্‌ 
বিন্‌ তুঘলকের রাক্তস্বকালে ( ১৩২৫-১৩৫১ ) দাক্ষিণাতোর আমীর- 
ওমরাগণ দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কারেন, এবং ইহার ফলে 
বহমনিয় সাস্রাজ্য ( ১৩৪৫-১৫২৬ ) নামে এক নূতন সাস্রান্ত্র প্রতিষ্ঠা! 
হয়। প্রায় ১ শত বৎসর রাজত্ব করার পর এই শক্রিশালা রাষ্ট্র খণ্ডিত 
হইয়া ৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া যায়! 

উপরি-উল্লিখিত রাষ্ট্র সংস্থাপনার ফলে আমর! দেখিতে পাই যে স্ব- 
প্রথম সিন্ধু-বিজয়ী মুসলমানগণ আরব দেশীয় ছিলেন, এবং তাহার! যখন 
ভারতে বসতি স্থাপন করেন, তাহাদের আরবী-ভাষ! ও আরবীয় সভ্যতা 
সঙ্গে করিয়া নিয়। আসেন। সাহারা ভারতে রাজ্য বিস্তারের সংগে সংগে 
নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টি এমনিভাবে প্রসার করিতে চেষ্টা করেন যে 
সিচ্ছদেশও অন্পদিনের মধ্যে শিরিয়া ও ইরাকের রূপ পরিগ্রহ করে। এই 
মুসলিমপণ একাদিক্ৰমে ৫ শত বৎসর তথায় রাজত্ব করেন। এই স্ুমদীর্ঘ- 
কালের মধ্যে ইরাক ও আরব-শাসকগণের সহিত তাহাদের দেশীয় অনেক 
ধর্ম-সং্প্রদায় ও অধিবাসী সিন্ধুদেশে আসিয়া! বসতি স্থাপন করিতে 
লাগিলেন তাহার! ভারতীয়দের সহিত সামাজিক জীবনেও এমনি ঘনিষ্ঠ- 
ভাবে মিশ্রিয় গেলেন যে কোন বিদেশীয়ের পক্ষে এই তুই ভিন্ন ধম্বলম্বীর 
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মধ্যে সাধারণ জাবনে কোন পার্থক্য অন্থধাবন করা মুস্ষিল হইয়। দ।ডাইল। 
৯ম শতাব্দীর কোন আরব এতিহাসিক ( ইবন্‌-ঃহৱসি.ল্‌ )-এর মতাছ্ুযায়ী 
সেই সময়ে সিন্ধুদেশে আরবী-মিশ্রিত হিন্দী (অর্থাৎ উদ্ব) এবং মুলতানে 
সুলতানী ও ফারসী তাষার প্রচলন ছিল। ঘজলী'য় ও ঘোর-সআটদের 
রাজ হকালে যে সকল মুসলমান ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায়ই 
সাধারণতঃ তূকশ, আুঘল, বা আফ.ঘান্‌ ছিলেন । তাহাদের ভারতীয় কেন্দ্র- 
স্থলে প্রথম ভাগে লাহোরেই অবস্থিত ছিল । অবুল্ঃহসন্‌ "অলী বিন্‌ 
'উস্মান্‌ অল্‌ হজ্রী ও শেখ, ফখকদ্দীন্‌ জিন্জ্রানী নামক প্রনিচ্ধ সুফী ও 
ধর্মপ্রচাব্রক এই সময়েই লাহোরে বসতি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আর 
মস্*উদ্‌ স্‌’অদ্‌ জল্মান্, অবুল্‌ ফরজ বনী, অবু অকল্রা অন্নকৃতী ও 
£হমীতুদ্দীন্‌ মদ উদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফারসী কবি এই সময়েই লাহোরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তা'ছাড়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর অবুনস্বর্‌ ফারসী 
ভাৱতে অবস্থানপূবক এই সময়েই লাহোরে একটি কলেক্ঞ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন ও তথায় ইসলাহায় কুটি ও সভ্যতা সন্বস্ধে শিক্ষা দান করা হইত । 
ঘোর-বংশীয়দেন রাজ্তবকালেই বিশেষ করিয়া মুসলিম কৃষ্টি তাহাদের দেশ 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে প্রায় সারা ভারতেই ছভাইয়। পড়িতেছিল। 
এইন্প কথিত আছে যে প্রসিদ্ধ চীন-পর্যটক ই'বনি-বহত্ব ভারত ভ্রমণে 
আসিয়া তথায় সমস্ত ভারত জুড়িয়া ইসলাম কৃষ্টি ও সত্যতার প্রভাবশ 
যথেষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

মুসলিম বিজয়াগণ যদিও ভারতেও তাহাদের ভাষা ও কৃষ্টি সঙ্গে 
করিয়াই লইয়া আনিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের ভাষা ও কুষ্টির প্রভাব 
মিশর বা ঈরানের উপর যেক্সপভাবে কার্যকরী হইয়াছিল, তেমনটি 
ভারতে হয় নাই! আরবী ভাষা ও আরবীয় সভাতায় প্রভাবান্বিত 
হইয়া ঈরানীয় ও মিশরীয়গণ তাহাদের নিজস্ব পুরাতন ধর্ম, সামাজিক 
রীতিনীতি ও নিভ্র লিক্র ভাষা! পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্ত ভারতবর্ষে 
ভৎপরিবর্তে আধ লভ্যতা ও কুণ্টিই ইসলামীয় সভ্যতাকে প্রভাবান্বত 
করিয়। ফেলিয়াছে। তংৎসব্বেও ইসলামীয় কৃ্টির প্রভাব কিছুটা ভারতে 
থাকিয়াই যায়, তাহারই ফলে তৎকালীন ( শিষ্ট ) হিন্দী ভাষা ইসলাম 
প্রভাবান্থিত হইয়া উরু ভাষায় রূপান্তর লাভ করে । 

সুলস্বান নঃসূদের রাভহুকাণল তাহার বিচছয় পতাকা! সমগ্র এশিয়ার 


উচু ভাষার ভন্রকণ। ১৮৭ 
দূরদূপাস্ূর পশম বিস্তত ছিল। মাররান্‌ নহর, খানম পূবাসান ও 
ফারসের অনেক তুনি বিস্তৃত তাহার সাগ্রান্জাতুক্ত ছিল। কিন্তু ভাহার পুত্র 
মস্‌'উদের রাজত্বকালে ( ১০৩০-১:৪* ) ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রসিষ্ধ 
রাজাই পারস্য সম্রাট সলল্ুক-রাল অধিকার করিয়! ফেলিতে সক্ষম 
হন। মলদ্‌'উদ-পুত্ৰ নউদূদ ( ১৪০-১০৪৮ ) -বখন সিংহাসনে: আরোহণ 
করেন, তখন সবুক্তগীন-বংশীয়দের হস্তে নাত্র আফগানিস্থান ও ভারতের 
কতিপয় অংশ তাহাদের অধিকারে ছিল। মস্-উদের বংশধরগণ এই সময়ে 
সঙল্জক-রাজ কতৃক বিশেষভাবে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন 
ও তাহার! এশিয়ার বিভিন্ন স্থাল হইতে বিতাড়িত হইউয়। ভারতেই কেবল 
তাহাদের রাহ্য কায়েম রাখিতে সক্ষম হন ও তথায় স্বাধীনভাবে রাজ্য 
চালনা করিতে থাকেন । 
এই নৃতন অবস্থা-বিপর্ঘয়ে ল্বৃকুগীন-বংশীয় রাজন্যবর্গ, তাহাদের 
আত্মীয়স্বজন ও দেশীয় অধিবাসিগণ ভারতীয়দের সহিত বিশেষ অন্তরঙ্গ 
ভাবে মিশিতে চেষ্ট। করিলেন এবং ভারতীয় ভাষা! এমনভাবে আয়ত্ত 
করিলেন যে ভারতীয় হিন্দী ভাষাই যেন তাহাদের নিজন্ব ভাষাবূপে 
পরিগণিত হইল। আমরা দেখিতে পাই, স্থলবান ইব্রাহীমের রাজবকালে 
(১০৯৮ হইতে) প্রসিন্ধ ফারসী কবি মস্উদ্‌ স'দ্‌ সল্মান্‌ ও অবু-সব্দ ল্ল। 
অন্নকতী হিন্দী কবিতাও লিখিয়। গিয়াছেন ও তাহাদের হিন্দী দোহা 
পান এ সময়কার এতিহানিক গ্রস্থদমূহ মধ্যে দংরক্ষিত রহিয়াছে 
সূলত্বান মঃহমূদের রাঞজহকাল হইতেই অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্ধে হিন্দু নিযুক্ত 
হইতে দেখা যার । মস্উদের সময়ে এক হিন্দু সেনাবাহিনী পর্যন্ত গঠিত 
হইয়াছিল এবং তাহাদের অধিলায়কত্বে নাথ ও তিলক নামে ছুই লৈম্টাধ্যকের 
উল্লেখ পর্যস্ত পাওয়া যায়। কথিত আছে, মুসলিম বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
অয়-লাভ করিয়া এই হিন্দু সেনাবাহিনী সবৃক্তগীন-সাগ্রাঙ্জ্য অক্ষ রাখিতেও 
সক্ষম হইয়াছিলেন । 
এই সকল ঘটনাবলী হুইতে সহজেই অনুমিত হয় যে সবুক্তরীনের 
বংশধরদের সময় হইতেই হিন্দু-মূসলমানের একত্র বদবাসের স্থযোগ 
হয়; এবং তাহার ফলে সেই সময়কার হিন্দীভাষার কতকটা 
পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে থাকে । এই নৃতন ভাষা আরবী, ফারসী বা তুক্া 
শব্দের বিস্তর প্রয়োগসহ মুসলমানগণ ব্যবহার করিতে থাকেন; কিন্তু 
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ভাষার গঠন [হন্দাই থাকিয়া যায়। সুলতান মহম্মদ বিন তুথ লকের 
রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১ ) এই নুতন পরিবস্তিত হিন্দী ভাষ! জন- 
সাধারণের মধ্যে একেবারে যোগস্থত্র স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে, দেখিতে 
পাইতেছি। তবে বিশেষ করিয়া! ভারতে জন্মগ্রহণকারী মুসলমীনগণই 
এই নূতন ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন ; এবং যে সকল মুসলমান বিদেশ 
হইতে আমদানী হইতে লাগিলেন, ভাহারাও এই নৃত্তন ভাষার প্রতি 
মনোনিবেশ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে এই ভাষায় পারদশী হইয়। 
ভারতীয় আ্রনসাধারণের নিকট পরিচিত হইবার সুযোগ করিয়া নিতে সক্ষম 
হইলেন। যদিও আধুনিক আর্তাষার অভ্যুত্থান সময়ে এই নুতন 
পরিবতিত হিন্দী ভাষার (বা উদভাষার ) কোন নিদর্শন সাধারণভাবে 
আমাদের দ্রষ্টিগোচরে নাই, কিন্ত বিশেষভাবে পখালোচন! করিলে আমরা 
দেখিতে পাইব যে ১২ বা ১৩শ শতাব্দীতে আরবী-ফারসীতে লিখিত যে 
সকল ইতিহাস বা জীবনীগ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উর্দূ ভাবায় 
কথিত অনেক কথোপকথন সংরক্ষিত রহিয়া গিয়াছে। সেই সকল গ্রল্থাদি 
আলোচনা করিয়াই আমরা উহ্‌ তাষার মাদিরূপ জানিতে কতক্ষট! সক্ষম 
হইতে পারি। তাছাড়া প্রসিদ্ধ ফারসী কবি আমীর খস্দ্দও ( জম্ম ১২৩৫ 
খ্রীষ্টাব্দ ) অনেক উদর কবিত! লিখিয্সা গিয়াছেন__যদিও ইহার 
অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বস্তুতঃ আমীর খস্ব্ধই সম্ভবতঃ 
উ্“ সাহিত্যে প্রথম স্বশ্রেষ্ঠ কবি । 


“তম্যিন্‌ সেনান্বয়নূপতিনা দেবরাজ্যাভিষিক্তঃ” 
শ্রীমুকুমার সেন 


ধোগীর পবনদূত কাব্যের লায়িকা গন্ধবরাজকন্চ। কুবলয়্বতী মলয় 
পর্বত থেকে দক্ষিণ পলনকে দূত করে পাঠাচ্ছেন নায়ক লক্ষণ সেনের 
কাছে। £মঘদূতের অসুকৃতি এই কাব্যটিতে মেঘদূতের মতই কয়েকটি 
স্থানের কিছু কিছু বর্ণনা আছে। এই স্থানগুলি কেরলভডূমি থেকে গৌড় 
পর্যন্ত পবনদূতের পথে পড়ে । সুক্ষ্ম অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম রাঢ় ভূমিতে 
এসেই পবনদূত যে প্রথম উল্লেখযোগ্য স্থানের উপর দৃষ্টিপাত করলেন 
তার বর্ণনা রঞ্জেছে ছটি শ্লোকে ং 


গঙ্গাবীচিপ্ুতপরিসরঃ সোৌধমালাবতংলো 
যাস্থতুযুচ্চৈত্বয়ি রসময়ে। বিশ্ময়ং সুহ্মদেশঃ । 
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীং সৃষিদেবাঙ্গনানাং 
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র ভাতি ॥২৭। 


তম্মিন সেনাম্বয়নুপতিনা দেবরাজ্যা ভিবিক্তে। 
দেব: সাক্ষাদ বসতি কমলাকেলিকারো! মুরারিঠ । 
পাপে লখলাকমলমসকদ্‌ যৎসমীপে বহন্তে! 
লক্ষ্মীশঙ্কাং প্রকৃতি ্থভগাঃ কুবতে বাররামাঃ 1২৮॥ 


অর্থাৎ_গঙ্গাপ্রবাহে বার বিস্তীর্ণ ভূভাগ প্লাবিত হয়, তসৌধঙ্রেণী যাঁকে 
মাল্যভুষিত করেছে দেই রসময় সুহ্ধদেশ তোমার মনে সবিশেষ বিশ্ময় 
জাগাবে। সেদেশে কাঁচি তালপাত! খেলার ছলে ভ্রাহ্মণকক্যাদের কর্প।- 
ভরণক্কপে ব্যবহৃত হয়ে অভিনব মধাদা পায় ॥ 

নেখানে লেনবংলীয় নুপতির দ্বার! দেবরাক্জো অভিষিভ্র হয়ে কমলা- 
বিলাসী সুরারি সাক্ষাৎ বিরাদদ করছেন। যার কাছে স্থভাবন্বন্নরী 
বারনারীরা লীলাকমল হাতে.নিজ়ে সর্বদ! বিরাজমান থাকায় লক্ষ্মীর ভ্রম 


জন্মায় | 


১:১০ হতিচাল 


ধোদঘী এই প্বানটিব নাম করেন নি। আভা পাশ্ব, সুক্মদেশের 
কোথায় ছিল এই স্থান যেখানে সেনবংশীয় কোন বাজ! বিষ্দেবতাকে 
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ? 
এই প্রশের উত্তর ঠিক করবার আগে পবনদূতের পরবর্তী পথচিহ্নের 
খোজ করতে হয়। তা পাই পরের শ্লোকে : 
যাতশ্চোধ্বং ধনপতিনগেনৈধ গৌরৈরগারৈঃ 
পশোক্তশ্মিন নগরমনঘং চারু চনল্দ্রার্ধমৌলেঃ । 
যত্রানেকপ্রিয়নখপদব্যাজ্ঞতো বারৱামাঃ 
ভতু কূষাশশধরকলাচিহ্নমঙ্গে বহস্তি ॥ ২৯॥ 
অর্থাৎ-ঁ- এগিয়ে গেলে সেবানে দেবতি পাবে কৈলাসের মত শুভ 
সৌধচিক্নিত চন্দ্রচুড়ের চারু নগর, যেখানে বারনারীর। প্রভুর ভূষণ 
চন্দ্ৰকলাচিহু বলে প্রিয়ের নধরেখামালা অঙ্গে বহন করছে ॥ 
উপরের বর্ণনাগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পবনদূত কলিঙ্গ পেরিয়ে 
এসে প্রথমে পৌছল প্রসিদ্ধ বিষ্ণুক্ষেত্রে, তার পর প্রসিচ্ম শিবক্ষেত্রে। 
তারপরে বে স্থানগুলি উল্লিখিত হয়েছে তা পর পর উত্তরের দিকে 
অবস্থিত, এবং পবনদূতের গন্তবা পত্র শেষ হয়েছে সেনরাভ্রধানীতে। 
সে রাঞ্জধানী গঙ্গা পেরিয়েও উত্তরে” ম্ৃতরাং বরেন্দ্রভুমিতে। এখন 
দেখা! বাক বিষুরক্ষেত্র ও তার উত্তরে ' (--“বাতশ্চোধ্বং”, “উধব” এখানে 
“উত্তরদিকৃ* অর্থে নিলে মন্দ হয় না, শক ছুটির মধ্যে অর্থসামা আছে) 
শিবক্ষেত্র কোথায় হতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম রাতে প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন 
শিবক্ষেত্র বলতে চন্দ্রকোণার সালেম্বর (বব! কালেশ্বর )। বহুকাল 
খেকে এই স্থানের [প্রসিষ্ধি। সন্দেহ হয় যে ধোয়ী “নগরমন্ঘং চারু 
চত্জার্মৌলেং” বলে চন্দ্রকোণা নামটির প্রতিই ইঙ্গিত 'কম্টেছেন। তা 
বদি হয় তবে বিষ্ণুক্ষেত্র ছিল তমলুক অঞ্চলে । 
প্রাচীন তাঅলিপ্ত ( বা দামলিপ্ত ), মাধুনিক তমলুক এখন শত্তি- 
গীঠন্থান। প্রাচীনকালে তা স্কিল । দণ্ডী এখানে'ধে বিষ্কাকাসিনী_দেবীর 
উল্লেখ করেছেন তিনিই সম্ভবত নাম বদলিয়ে এখন বর্গভীম। বলে 
পুক্ত। পাচ্ছেন। কিক বিজুুক্ষেত্র রূপে এস্থানের প্রসিদ্ধিও নিতান্ত 


১ কেলালেহ সঙ্গে ঢ?নাছুও উন: নিকেও টস, ॥দেছে । 


&স্মন এসনাখয়নুপতিনা দেব্রান্দ।1(ভনিপ্ত-: ১৯১ 


অল্পদিনের লয় । ুয়োদশ-চতুর্দশ শতান্দীতে সন্কলিত সংস্কত স[ভিধালে 
তাত্্লিপ্তির নামাশ্র পাই বিষ্ণুগৃহ । এই নামের তথ্বে রূপ বিষ্ণুহরি 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত চলে এসেছে পুরানে। বাঙ্গাল! সাহিত্যে । এখানে 
একদা নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির ছিল, নাহলে এ লাম হত না। এই 
মন্দিরই যে ধোঁয়ীর কাব্যে উল্লিখিত হণেছে তা প্রমাপান্ডারের অভাবে 
মলে কর। যেতে পারে। বর্গভীসার হে মন্দির এখন বর্তমান আছে, 
সেটি একটি প্রাচীনতর মন্দিরের উপর নিশিত এই অনুমান অনেকে 
করেছেন। সেই প্রাচীলতর মন্দিরটি বিষুণমন্দির হতে পারে । 
বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্টাতা সেনবংশীয় ন্পতির নাম ধোম়ী করেন নি। 
কিন্তু মন্দিরের সম্পর্কে যেভাবে দেব্দাসীদের কথা বলেছেন ঠিক তেমনি 
কথাই পাই উম্াপতি ধরের প্রশস্তিতে যেখানে বিজয় সেন কর্তৃক 


প্রহ্যন্নেশ্বর প্রতিষ্ঠার বর্ণন। আছে । পবনদূতে উল্লিখিত মুরারির দেবরাজ 
প্রতিষ্ঠা কি তাবে বিজ্ঞয় সেন করেছিলেন ? 


আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্রেমবিবর্তন 
শ্রীহীরেন্দ্নাথ রায় 


আধুনিক মাকিনী অর্থনীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। 
প্রথমত: শিল্পে বাক্তিগত প্রয়াসের প্রাধানা (“প্রাইভেট এন্টারপ্রাইস্* )। 
দ্বিতীয়তঃ অর্থনীতিক সমাজবাঝদ্থার স্ক্রমবন্ধমান শ্বমিক-কেন্দ্রিকতা, 
€'লেবারিষ্টিক ইকনমি' ), তৃতীয়ত আধিক জীবনে তীব্র প্ৰতিদ্বন্দিতা, 
চহুর্থতঃ প্রবল চসিফ্ণুতা € ডাইনামিক ) এবং পঞ্চনতঃ স্বমযংসম্পুণতা । 
আক্জকের দিনের এই বৈশিষ্টাগুলো অবিশ্যি হঠাৎ ভূইফোড়ের মত 
গজিয়ে ওঠেলি । এদের পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের 
আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল বি্ষয়বন্থ ৷ 

মাকিনী অর্থনৈতিক সমাজ-ভ্ীবনে বাক্তিগত প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ 
করেছে । উৎপন্ন সম্পদের প্রায় ৪ অংশই সরবরাহ করে বে-সরকারী 
শিল্প প্রতিষ্ঠান_-এর! কোনমতেই সরকারের কত়ৃত্বাধীন নয়_-এবং বাকি 
$ অংশ যোগান দেয় খাটি সরকারী প্রতিষ্ঠান । এর থেকে যদি অবিশ্যি 
এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে মাকিনী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
তাহলে মস্ত ভুল হবে। কারণ সরকার শিল্পে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানা 
স্বত্ব ভোগ না করলেও সম্পূর্ণ নিংস্পৃহ থাকে না। এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
আয়ের একটা মোট। অংশ সরকার আত্মসাৎ করে এবং তাহ্ছাড়া 
নানাভাবে বাজারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে । বড় শিল্পের 
আয়ের ৩৮ ভাগই সরকারী তহবিলে চলে যায় কর হিসেবে এবং তাছাড়া 
ব্যক্তিগত আয়েরও ( বাৎসরিক $ ১৫,০০০ ওপর ) একটা! মোটা অংশ 
সরকারকে দিয়ে দিতে হয় । 
_ _ অনেকে আমেরিকার আধ্বিক ব্যবস্থাকে ‘ফ্রি এন্টারপ্রাইস্‌, বলে 
আখ্যা দেন। এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ শিল্পপতিরা নিজেদের 
ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেকট। স্বাধীনতা ভোগ করলেও এবং নিজেদের ইচ্ছা 
এবং স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করলেও তাদের সরকার-নিধারিত বাধা 
আইনের মধো কান্ধ করতে হয়। তাদের স্বাধীনতা-খর্কারক এই 
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জাতীয় অনেক আইন আছে। এই আইনগুলোর উদ্ভবই হয়েছে “ক্রি 


ইকনমি’-র দোষ অপনোদনের জন্য এবং শিল্পপতিরাই ভোরজার, 
করে সরকারে দিয়ে এই ভ্রাতীয় সাইন, চালু করে নিয়েছেন নিজেদের 
ক্বার্থসংরক্ষণার্থে। ট্রিক আইন, ‘সোশ্যাল ইন্‌লিওরেন্‌স্‌ স্বিম্‌', 
‘পিওর ফুড. এযাণ্ড ভ্রাগ্‌ এযাক্ট” এরিসেল-প্রাইস্‌ মেন্টে্ান্স্‌ ল', ক্রেডিট 
কণ্টোল” 'জোনিং ল’ ইত্যাদি লানা। জ্রাতের আইন স্পষ্টই প্রমাণ করছে 
যে মাকিনী ব্যবদ্থা আর যাই হোক সম্পুর্ণ সরকারী ক ব-বিমুক্ত 
ব্যবস্থা নয়। অবিশ্ঠি এই আইনগুলোবর দরুণ বে-সরুকারী শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনত। কিছুট! খর্ব হলেও আসলে তাদের ভীবনীশক্তি 
বেড়েছে বৈ কমেশি। কারণ তারা তাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই 
বুঝেছে যে ভবিষ্যতে বাচতে হলে এজাতীয় আইনের বিশেষ প্রয়োজন-- 
কারণ এই আইনগ্ঙে। আসলে প্রতিষ্ঠানের শ্বাধীনতা খব করার চাইতে 
আর্থ সমালব্যবস্থার ক্রটি-বিচ্যুতি ( য! প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিপজ্জনক ) 
অপসারণের দিকেই নজর দেয় বেশী। 

আমেরিকার অর্থনৈতিক সমাজ্রব্যবস্থা ক্রমশঃই শ্রমিক-কেন্দ্রিক হয়ে 
উঠছে। শ্রমিক-কেন্দ্রিকতার অর্থ অবিশ্যি সমাজতাস্রিকত! নয়। এর 
অর্থ এই যে সমাজে শ্রমিকেরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী সম্প্রদায় এবং 
শ্রমিকম্যার্থ-বৃদ্ধিই সামাজিক লক্ষ্য হয়ে উঠছে। এর ফলে আমেরিকার 
জাতী জীবনে এবং সভ্যতায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে । কারণ শ্রমিকদের নিঙ্রন্ব একটা কৃষ্টি আছে যা কোন অংশেই 
ধনিক শ্রেণীর কুট্টির প্রতিচ্ছবি নয়-_-এবং সমাজে অমিক শ্রেণীর 
সংখ্যাধিক্যের দরুণ এই কৃষ্টিই আন্ত বেশী জোরদার । একথা অনেকেই 
হয়ত আন্ত মান্তে রাজী হবেন না; তবুও তাদের আপত্তি সত্বেও এটা 
নিছক এঁতিহাঙ্গিক সত্য এবং সেইজন্ঠই অনস্বীকার্য । 

শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তির একটা প্রধান কারণ এই 
যে আমেরিকায় প্রতি চারজন নাগরিকের মধ্যে তিন জনই. শ্রমিক এবং 
এর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই কোলো-না-কোনো ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন-__ 
অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রভু নন। এবং এছাড়া ৩৫ মিলিয়ানের মধ্যে 
প্রায় ১৪ সিলিয়ান সাধারণ শ্রমিক আমিক-লসংঘের সভা । এবং এই 
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মালিকদের সধদাই মাথা নোওয়াতে হয়। একথ! বললে অত্যুক্তি হবে 
না যে আজকের দিনে আমেরিকার শ্রমিক-সংঘ পৃথিবীর মধো সববৃহৎ 
এবং সবাপেক্ষণ ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান । 

আ(নিক-সংঘের এই প্রতিপত্তি-বুঞ্ধির পেছনে এক দীর্ঘ ইতিহাস 
আছে। এক সময় ছিল যখন আমেরিকায় শ্রমিকদের সংখ্যা! ছিল 
নিতান্ত নগণ্য । ১৮৬০ সালেই প্রথম আমিক-সংখ্যা উধবগামী হয়। 
তার কারণ এ সময় থেকেই বড় ব্হরের শিল্পের উন্নতি সুরু হয় এবং এ 
বছরেই বাইব্রের থেকেই বলহু অপটু €আন্ক্ষিলড় ) শ্রমিকের দেশে 
আগমন ঘটে । আমেরিকার অর্থনৈতিক ভীীবনে অ্রতিক-শ্রেণীরও যে 
একটা বিণেষ অস্তিত্ব আছে--এটা প্রথম স্বীকৃতি পায় এ সময়েই । এর 
পর থেকে আমিকদের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে । আমিক-শ্রেবীর 
এই উল্নতের পথে কয়েকটি 'এতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
প্রথমতঃ শিলের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলে 
শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ ঘটে । আগে ছোট ছোট লোম 
শিল্পে শ্রমিকের) বিচ্ছিন্ন ভাবে কান্দ করত। তাদের পরস্পরের মধ্যে 
কোন যোগসূত্র ছিল ন!। কিন্তু এর পর ক্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার সংগে 
ংগেই শ্রমিকেরা একত্রিত হবার সুযোগ পেলো এবং তারই ফলে 
তাদের সংঘ গড়ে ভোলা ও সম্ভব হয়েছিল । ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৩ সালের 
মধ্যে ২৪টা শ্রমিক-সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই শরমিক-সংঘগুলির 
প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল শ্রমিকদের একজোট করে শ্রমমূল্যের তৎকালীন 
ক্রুমক্ষীয়মাণতা বন্ধক করা। ১৮৭৩ সালের এক বে-সরকারী বিবৃতি 
অনুযায়ী এ সময়ে ইউনিয়নগুলোর মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ৩০০,০০০ ! 
১৮৬৬ সালে 'ন্যাশানাল লেবার ইউনিয়ন’ প্রতিষ্ঠিত হন্স-_এই প্রতিষ্ঠানের 
কাজ ছিল সমস্ত শ্রমিক-সংঘগুলোকে সমস্থত্রে গ্রথিত করা। কিন্ত 
১৮৭৩ প্লাল থেকে এই ‘ন্যাশানাল ইউনিয়ন” এবং অন্ঠাশ্ত সংঘের ভাঙন 
ধরে) এতদিনু পর্যন্ত এই সংঘগুলি- আইনানুগ প্চ্চতিতে সরকারের 
মারফৎ তাদের অভাব-অভিযোগ মেটাবার চেষ্টায় ছিল । ১৮৭৩ সাল থেকে 
নতুন আন্্ের- স্টাঈক্‌ এবং বয়কট-_ব্যবহারের সুরু । এই নতুন অন্ত্রের 
উদ্ভাবক ছিল 'নাইটদ অফ. লেবার” নামক সংঘটি । এই সংঘটি প্রতিষ্ঠিত 
হয় ১৮৬৯ সালৈ । এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঘুরিয়া স্টিফেন্স, নামে এক 
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ব্যক্তি; এর (ফিল:ডেল কচ! সহরে দ'দ্রির ব্যবস। ছিল । এই 
“লিক্রেট সোসাইটি'র মত কাছ করতা পরে ১৮৭৮ সালে এর 
গোপনীয়ত! পরিত্যক্ত হয় এবং তখন থেকেই এর সভ্যলংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে ; ১৮৮৫ সালে স্ভাসংখ্যা দাড়ায় ১০০,০*০। এ বছরেই এই 
সংঘটি 'গুল্ড, রেলওয়ে সিস্টেমের দিরুদ্ধে একট! বিরাট ধর্ঘট করে এবং 
কৃতকার্ধ৪ হয়। এবং এরই ফলে এই সংঘের প্রতভিপভ্ি বৃদ্ধি পায় 
অত্যন্ত বেশীরকম। কিন্তু ১৮৮৬ সালের পর থেকে এই সংঘের পতন 
সুরু হয়। এই পতনের অন্যান্ত ( যথা! নিস্ফলা ধর্মঘট ইত্যাদি ) কারণের 
মধ্যে অন্যতম কারণ হোলে! ‘আনেরিকান্‌ ফেডারেশান্‌ অফ. লেবার, 
নামক নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকসংঘের বিরোধিতা । ১৮৮৬ সালের পর 
থেকে শ্রমিকের! ক্রমশঃই পূর্ব সংঘ ছেড়ে এই নতুন সংঘে যোগ দিতে 
থাকে। 

এই নতুন লংঘটি__এ, এফ. এল্‌__প্রথন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮১ সালে, 
কিন্ত এর শক্তি সঞ্চিত হয় ১৮৮৬ সাল থেকে । ১৮৮৯ সালে এর সভা- 
সংখ্যা ছিল ২০০.০০০ ; ১৯০ সালে তা হোলো! ৫৫০,০০০ এবং ১৯১৪ 
লালে ২,০০০,০০০ | 

এই নতুন সংঘটির ‘নাইট্‌স্‌ অব. লেবার’এর সংগে কোন সাদৃম্য 
ছিলনা! । এই সংঘটি একটি ফেডারেশানের (সেই হিসাবে এটি যথার্থনামা) 
মত কাজ করত । ভিন্ন ভিন্ন শ্রুমিক-সংস্থা নিজ এলাকায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
বঙ্গায় রেখেও এই ফেডারেশানের সজ্য হতে পারত । ম্ৃতরাং বিকেন্দ্রীভূত 
ব্যবস্থার গুণাবলীর সব কটিই এই সংঘের কাজ্ছে পরিলক্ষিত হয়েছিল । 
এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন সংঘগ্চলিকে একত্রিত করে পারস্পরিক 
সাহাবোর ব্যবস্থ। কর, আমিক-স্বার্থসহায়ক আইন পাশ করিয়ে নেওয়া, 
শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা কর! ইত্যাদি । এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধির 
অস্ত ফেভারেশান স্টাইক্‌ এবং বয়কৃট প্রথাকে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ 
করেছিল। শ্রমিকদের. জীবনযাত্রার - মানোন্য়নের জন্য ফেভারেশান 
মন্ুরী বৃদ্ধি, কাক্রের সমঘ্ কমানো এবং ফ্যাক্টরিতে ভাল ব্যবস্থার দিকে 
নজর দিয়েছিল বেশী। 

আমেরিকান ফেডারেশান্‌ অব লেবারের' একটি বিশেষ ক্রটি ছিল। 
এই সংঘ মূলতঃ পটু (3111154) শ্রমিকদেরই সংঘ ছিল। অপটু 


সংঘট প্রথমে 


১৯৬ ঠতিচাস 


শ্রমিকের এই সংছে স্থান ছিল না। এবং এরই ভ্প্য বিংশ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে ১৯*৫ সালে এক নতুন সংঘ প্রতিচিত হয়, যার লাম 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারকার্স্‌ অফ, দি ওয়াল্ভ.1' কিন্ত এট লংঘটি কোনদিনই 
সেরকম জোর্দার হতে পারেনি। নীতির (দিক দিয়ে সংঘটি চরমপন্থী 
এবং 'আরবিট্রেশান্ “কালেক্টিভ্‌ বারগেনিং এবং ‘ট্রেড, এপ্রিমেণ্টস'এর 
বিরোধী ছিল। এর সভ্যসংখ্য।! কোনদিনই স্থির ছিল না, এবং অস্ত স্তের 
দরুণ এই সংঘ কোনদিনই সাবালকত লাভ করেনি । ফলে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় এই সংঘ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় । এই সংঘের ইতিহাস 
থেকে এই সত্যই উদঘাটিত হয়েছে যে শ্রমিক-সংঘকে প্রকৃত শক্তিশালী 
করতে হলে অপটু শ্রমিকদের দিকেও নজর দিতে হবে। শ্রমিক-সংঘের 
এই হূর্বলতা। পরে ফেডারেশান্ও দূর করবার চেষ্ট করেছে । 

কয়েকটি বিশেষ সফল ধর্মঘটের উল্লেখ করলে আমেরিকার শ্রমিক 
সংঘের ক্রমবদ্ধমান প্রতিপত্তি কিছুট! বোঝা যাবে । শ্রমিকদের প্রচণ্ড 
শক্তির প্রথম পরিচয় আমরা পাই ১৮৭৭ সালের রেলরোড ধর্মঘটে । 
ওঁ বছরেই বাল্টিযোর, ওহিও এবং পেন্সিল্ভেনিয়াতেও রেল ধর্মঘট হয় । 
১৮৯৪ সালের ‘পুলমান্‌’ ধর্মঘটও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কারণ 
এই ধর্মঘটকে সরকারী আদেশে ( ইন্‌জান্ক্সান্‌ ) জোর করে বন্ধ করে 
দেওয়া হয় । এই ধর্মঘট থেকে শ্রমিকের! দুটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে, 
(১) সরকার বিপ্রবাত্মক পন্থ! কিছুতেই বরদাস্ত করবেন ন! এবং (২) 
“ইন্জান্কসান্ঃ ভবিষ্তাতে মালিকের সহায়তা করবে। এর পরে মাক্কিণী 
ইতিহাসে আরও অনেক ধর্মঘট হয়েছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি 
বড় ধর্মৰটও শ্রমিক-শক্তির পরিচয় দিয়েছে । এইসব ধর্মঘটে মালিকরাই 
যে সবসময়ে জয়ী হয়েছেন তা নয়, অনেকক্ষেত্রেই শ্রমিকদের জয় হয়েছে 
এবং নান। শ্রমিক-স্বার্থ-পরিপোষক আইনও পাশ হয়েছে। এই সবই 
মার্ক্কিণ' অর্থনীতির ক্রমবর্ধরান্ট শ্রমিক-কেন্দ্রিকতার রূপকে পরিস্মুট 
করছে। 

আমেরিকায় শ্রমিকদের ক্রমবর্ধনান প্রভাব লক্ষিত হয় নান! ফ্যাক্টরি 
আইনে যে আইনগুলোর উদ্দেশ্ট হোল শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা । 
এছাড়া শ্রমিক থেসারতি আইন, শ্রমিকদের নিয়তম মঞ্জুরী, “লেবার্‌ 
কনট্রা্ট আইন ইভাদিতে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খুব পরিক্ষার 


রেকশিকার্ অর্থ ইভের বাবসা আনপিক তত 


১৯৭ 
ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। এবং শ্রনিক-প্রভাব সবচেয়ে বেশী প€রস্ফুট 
হয় সেই জাতীয় আইনে যার উদ্দেশ্য হোল শ্রামৃকদের একতাবদ কনে 
শ্রমমন্গুরী বাড়ালে! । 

আমেরিকায় যদিও আ্তকের দিনে শ্রমিকদের সংখ্যা এবং প্রতিপত্তি 
ক্রমবর্ধমান তবুও সেখানে 'প্রোলেটারিয়েট” € সম্পর্থিবিহ্বীন অ্রমিক- 
সম্প্রদায় ) সমাজ গড়ে গঠেনি। তার কারণ মার্ক সের ভবিষ্যুৎবাণী 
শিল্পের তশ্রুমোয়তির ফলে শ্রমিক-শ্রেশীর দারিস্র্য প্রুমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং 
ধনিক-শ্রেণীর হাতে দসনস্ত সম্পদ্‌ ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হবে-_ইতিহাস 
মিথ্য! প্রমাণিত করেছে। এই উক্তির স্বপক্ষে মাক্কিণী ইতিহাস থেকে 
কতকগুলে। নজির দেখানে। চলে। প্রথমতঃ যাস্থিক উৎপাদন-পক্ষতির 
ফলে দেশের সম্পদের যে বৃদ্ধি হয়েছে তার সবটাই মার্ক সের অস্ুমান 
অনুযায়ী ধনিক-শ্রেণীর হাতে যায় নি, তার অলেকাংশই শ্রযিকদের হাতে 
এসেছে। ১৮৪০ থেকে ১৯৪০এর মধ্যে আমেরিকায় হকৃুষিল্গীবী 
শ্রমিকদের ঘণ্টা! প্রতি আমের পরিমাণ আটগুণ বেড়েছে । এবং ১৯৪০ 
সালে দ্রব্যের পাইকারী দরও ১৮৪০এর তুলনায় শঙ্কর! ১* গুণ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । খুচরে। দরও বাড়ার দিকে । এর থেকে বেশ বোঝা যায় 
যে ১৮৪০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে ‘রিয়েল প্রাইস্‌ লেহ্রেল্‌* কিছুটা 
কম। এবং যাণ্িক অগ্রগতির সুফল শ্রমিকেরাই ভোগ করছে কারণ 
দ্রব্যমূল্য কনার চাইতে শ্রমমজ্গুরীই বৃদ্ধি পেয়েছে । এতে ক্রেতার চেয়ে 
শ্রমিকেরাই লাভবান্‌ হয়েছে বেশী। অন্যদিকে শিল্পে যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
বৃদ্ধি পেলেও ( ১৮৮০ সালের তুলনায় ১৯৪০ সালে শ্রমিক প্রতি যন্ত্রের 
ব্যবহার তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ) পুঙ্জিপতিদের হাতে মুনাফা, সুদ এবং 
খান্না হিদাবে জাতীয় আয়ের যে অংশ যাচ্ছে লেট! ক্রমশই কমার দিকে । 
১৮৮০ সালে জাতীয় আয়ের এক-চতূর্থাংশ ছিল মুনাফা, স্থদ এবং খাজ.লা, 
১৯৪, সালে তা হোলো। এক-পঞ্চমাংশ ঞ্ররং ১৯৪৭ সালে এক-বঠাংশ । 
দ্বিতীয়তঃ, যান্ত্রিক এবং ব্যবসায়িক প্রথার পরিবর্তনের জন্থ শ্রমিকদের 
আজ খুব বেশী পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করতে হচ্ছে এবং তাদের দায়িত্ব- 
জ্ঞানও বুদ্ধি পেয়েছে অনেকগুণ। আজ তার! আর নিষ্প্রাণ হস্ত্রের মৃত 
যান্ত্রিক নয়। এবং এই দক্ষ ও দায়িত্বশীল শ্রমিকদের সংখ্যাই আজ বেড়ে 
চলেছে । সাধারণ শ্রমিক যার! নিতান্তই সাধারণ তাদের সংখ্যারই আজ 


-~ 


কোনো বৃদ্ধি হচ্ছে না। ১৯৪০ সালে সাধারণ শ্রমিকের মোট সংখ্যা ১৯১ 
সালের সংখ্যার চাইতে কম । ১৯১০ সালে মোট শ্রমিক-সংখ্যার শতকর! 
৩৬ জন ছিল সাধারণ শ্রমিক, ১৯৪* সালে সেই সংখ্যা কমে শতকরা 
২৫৯ জনে দাড়িয়েছে।  অন্পক্ষে, 'ম্যানেজেরিয়াল” টেকনিকাল্‌” 
‘প্রোফেসানাল'’, এবং 'ক্লেরিকাল' চাকুরিতে যারা নিযুক্ত তাদের সংখা! 
ক্রমশই বুজধ পাচ্ছে। ১৯১০ থেকে ১৯৪এর মধ্যে "প্রাফেসানাল'দের 
সংখ্যা শতকরা ৪৪ থেকে হয়েছে শতকরা ৬৫, এবং “ক্রেরিকা!ল'দের সংখা! 
শতকরা ১১২ থেকে হয়েছে শতকরা! ১৭২ । ১৮৭০ থেকে ১৯৪০এর 
মধ্যে 'ইঞ্জিনীয়ার', পদার্থবিদ এবং রসায়নশাস্রবেত্তার সংখ্যাবান্ধ প্রায় ১৪ 
গুণ, 'বৃকৃকীপাব্', €কেশিয়ার' এবং অচ্ঠান্ত 'এযাকাউন্টেন্টা'এর বৃদ্ধি হয়েছে 
আটগুণ, শিল্পা, ভাঙ্গর এবং শিক্ষকের বুদ্ধি হয়েছে ৫ গুণ, দস্ত-(চকিৎসক 
৩.৭ গুণ, কাগজের সম্পাদক এবং এরপোটার'এর বুদ্ধি হয়েছে ৩৭৫ গুণ, 
সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীত-শিক্ষকের বৃদ্ধি হয়েছে ৩ গুণ, এবং ধর্মঘাজক ও 
সমাজ-সংক্গারক ১৬ গুণ । এই সংখ্যাতব থেকে সহঙ্েই অমিক-শ্রেণীর 
প্রাধান্য এবং উন্নতির কিছুট। পরিমাপ করা যায়। তৃতীয়ত: আমেরিকায় 
বেশীর ভাগ লোকই কিছু-নকিছু সম্পত্তির অধিকারী । প্রায় ৩৬ 
মিলিয়ান লোকের “ইন্সিওরেন্স পলিলি” আছে, ৩০ মিলিয়ানের ব্যাছে 
জামানত আছে, ২০ মিলিয়ান লোকের নিন্দের বাড়ী আছে এবং প্রায় 
৯ মিলিয়ান লোকের কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার আছে। এই সম্পত্তির 
অধিকারীদের মধ্যে কয়জন প্রকৃত শ্রমিক সে সম্বন্ধে তথ্য পাওয়! যায় না। 
তবে যেহেতু জাতীয় আয়ের $ অংশই শ্রমিকদের এবং অন্ত বীধা 
চাকুরিয়াদের বেতনে যায় বলে আমাদের বিশ্বাস এগুলির বেশীর ভাগই 
শ্রমমর্ঞুরীর দ্বার! ক্রীত এবং সেইহেতু শ্রমিকদের সম্পত্তি । স্মৃতরাং 
বোঝ। যাচ্ছে আমেরিকার শ্রমিকের আধিক অবস্থা আজ কত ভাল এবং 
এদের কখনই 'প্রে।লেটারিয়েট আখ্য। দেওয় বায় না। 

আমেরিকার অর্থনীতিতে তীত্র প্রতিত্বন্বিতার ভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
যদিও কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা আছে ( যথা ‘বেসিং পয়েন্ট সিস্টেম, 
“পেটেন্ট পুল্‌স্‌’, ‘টাইং কনল্ট্রাইঙ্‌* ইত্যাদি ) হার উদ্দে্ত প্রতিষোগিত! 
খর্ব করা, তবুও তীব্র প্রতিযোগিতার অভাব কখনই দেখা বায় না। 
খুচরো বাবসাযে প্রতিযোগিতা আজকের দিনে অনেক বুদ্ধি পেছেছে। 


আংুএিণ অন মো ৩ক ব্যবক্ার আনেক তন ১৯৯ 
তার কারণ আগেকার দিনের মত বিক্রেষ় দ্রব্যাকে ভিহ্িত কে ভিন 
'ভিঙ্গ ক্রেতার কাছে বিভি্র দান ( দ্রভাবতই চড়া দান ) আদায় করার 
নীতি, পরিত্যক্ত হয়েছে এবং তার বদলে নির্ধারিত দামে কিক্রয়-ব্যবস্থ! 
চালু, হয়েছে । তাছাড়া খুচরো বাজারে প্রতিযোগিতা বদ্দিকারক 
কতগুলে। বাবস্থারও প্রচলন হয়েছে যথা “চেইন ষ্টোর্স'এর উৎপত্তি, 
‘মেল অর্ডার হাউস'এর প্রবর্তন এবং ‘ডিপার্টমেন্ট ছোবুদএর প্রতিষ্ঠ। 
প্রভৃতি। এজ্রাতীয় প্রতিষ্টান শুধু খুচরো বাজারকেই প্রতিদ্বন্দিতামূলক 
করে তোলে নি, 'ম্যাযুফ্য!কৃভারার'কেও প্রতিযোগী করে তুলেছে । কারণ 
আজ ছোট ম্যান্ুফাক্চারারের পক্ষে কাদ আর্ত কর! অনেক সুত্র । 
১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে ম্যানুফ্যাকচারারদের সংখ্যা বুদ্ধি 
পেয়েছে শতকর। ২৭ জনের অধিক । 

অনেক শিল্পে কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠালই উৎপন্ন দ্রব্যের প্রায় সবটা! 
উৎপাদন করে। কিন্তু ভাই বলে তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবোগিতার 
ভয় থাকে না, তা। নয়। কারণ প্রতোক শিজ্রেই অনেক ছোট ছোট 
প্রতিষ্ঠান থাকে যার! সুযোগ পেলেই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে । 
যেমন, 'আয়রণ” ও "স্টল শিল্পে, ১৯৩৫ সালে চারটে বড় কার্ম মোট 
উৎপাদনের 3১ অংশ সরবরাহ করত, কিন্ত এদের প্রতিযোগিতা চালাতে 
হোত আরও ৮০ট1 ছোট ছোট ফার্মের সংগে । 
এ জাতের নজ্রির মিল্বে। 

আমেরিকার শিল্পের এই প্রতিযোগিতার কয়েকটা কারণ নির্দেশ কর! 
চলে। 

(১) ক্রেতারা সহজেই নতুন জিনিস কিন্তে প্রস্াত। অশ্য দেশের 
ক্রেতাদের মত মাক্কিণী ক্রেতার ক্রয্পস্বভাব অপরিবর্তনীয় লয় । ফলে 
শিল্পপাতিরাও নতুন'নতুল জিনিস প্রস্যুত কোরে নতুন ক্রেতাদের আকর্ষণ 
করেন এবং সব শিল্পপতিকেই পরস্পরের সংগে সদাই রেষারেষি 
চালাতে হয় । 

(২) ‘এনটারপ্রাইস'এর সংখ্যাবিক্য। কৃবিলংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠানের 
সংখা! প্রায় ৬ মিলিয়ান [এবং অন্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৮ মিলিয়ান। 
অস্ত কোন দেশে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায় না। 

(৬) নতুন প্রতিষ্ঠানের অনায়াস প্রতিষ্ঠার সুবিধাও একটা কারণ। 


অন্ত শিল্প থেকেও 


ই ইতিহাস 


যদিও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনার অন্বিধ। বিদ্যমান 
তবুও প্রতিবছর গড়ে ২০০,০০০ নতুন অকৃবিসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হচ্ছে এবং গত ৪* বছরে 'নতুন প্রতিষ্ঠান আবির্ভাবের হার জনসংখ্য! 
বুদ্ধির হারের চেয়ে বেশী । 

(9) বিজ্ঞান ও “টেকুনলজির' উন্নতিও একটা কারণ। যেহেতু 
বিজ্ঞানের উন্নতির অর্থই "ইন্ড।স্টিয়াল রিসার্চ'এর ম্থুবিধা এবং এর 
ফলে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার এবং পুরোনো! শিল্পের উন্নতির প্রভূত সম্তাবন!। 

(৫) নতুন উৎপাদন পদ্ধতির আবিক্ষারও একটা কারণ বলা চলে। 
কারণ এরই ফলে একই জ্রিনিসের বিভিন্ন ব্যবহারের পথ আমাদের 
আনল! হয়ে যায় এবং নয়া প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়। যেষন ‘স্টীল’ সম্ভা 
হওয়ার পর থেকেই লোহার ব্যবহার কমে এসেছে । এবং অতি আধুনিক 
কালে স্টীলকেও “এালুমিনিয়াস্। প্লাস্টিক এবং প্লাইউড'এর সংগে 
প্রতিযোগী হতে হচ্ছে । এজাতীয় আরও উদাহরণ দেওয়া চলে । এইসব 
কারণের জন্তই আমেরিকার উৎপাদনে দারুণ প্রতিদ্বন্দিত! দেব! যাচ্ছে । 

এই তীব্র প্রতিদ্বন্থতার একটি বিশেষ কুফলও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
নিবাধ প্রতিযোগিতার হাত থেকে এড়াবার জ্ঞন্টে ছোট ছ্ছোট প্রতিতদ্বী 
শিল্পগুলোর সর্ববলাই একট! চেষ্টা থাকে যে কি করে তার! একত্রিত 
হয়ে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত করবে এবং এরই ফলে আমেরিকায় 
“কশ্িনেশান্” এবং প্ট্রাস্ট* প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বলাই বাহুল্য যে এর ফলে 
সাধারণ ক্রেতাকে ম্যাবা মূল্যের বেশী দাম দিতে হচ্ছে । 

এই “কম্বিনেশান' বিশেষভাবে গড়ে উঠতে থাকে প্রধানতঃ ১৮৯৮ 
সাল থেকে এবং এর পর পাঁচ বছর এর গতি প্রায় অগ্রতিহত ছিল। 
১৮৯৭ সাল পৰ্যন্ত ‘কম্বিনেশান্‌” প্রধানতঃ রেল-রোড শিতেই নিবন্ধ ছিল, 
কিন্তু তার পর অন্ত শিল্পেও এর প্রসার দেখা যায়। কিন্ত “সিপ বিল্ডিং 
ট্রাস্ট*্এর পতনের পর এই গতি স্তিমিত হয় এবং ১৯০৩ সালে ত! সম্পূর্ণ 
সমাপ্ত হয়ে যায়। 

এই ‘কন্বিনেশান’ এবং ট্রাস্টের কবল থেকে জনদাধারণকে উদ্ধার 
করার জন্য মাকিণী সরকারকে দীর্ঘদিনই লড়াই করতে হয়েছে। 
দেশের সাধারণ আইনে একচেটিয়। কারবারের প্রতিষ্ঠাকে বে-আইলী 
ঘোষপ! কর হয়েছে । ১৮৮৭ সালে কংগ্রেস রেলওয়েতে 'ট্রান্ট” প্রবর্তন 


অঃনেরিবাপ্র অর্থ নৈতিক ব্যব্স্তার আনবিবভল ২০১ 


বে-আইনী ঘে৷ষণ। করেন। ১৮৯* সালে 'সেরন্যান আটি ট্রাচ্ট’ আইন 
পাশ করা হয় । বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জনলাধারণের ট্রাস্ট বিরোধিতা 
তীব্রতর হয় এবং তারই ফলে ১৯০৩ সালে 'এলকিন এ্যাক্ট’ পাশ করা 
হয়। এর পরের উল্লেখযোগ্য আইন হোল ১৯১৪ সালের আইন যার 
ফলে একটি 'ফেডারেল্‌ ট্রেড ব্রমিশন্‌' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এই কমিশনের 
কাজ হোল বিভিন্ন 'এান্টি ট্রাস্ট, আইনের হযাথোচিত প্রয়োগ এবং অলন্ঠায় 
প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করা। এ ছাড়! “ক্রেটন্‌ এযান্টি ট্রাস্ট’ 
আইনও পাশ হয়। এই 'এান্টি ট্রাস্ট” আইনগুলির উদ্দেশ্যই হোল এক- 
চেটিয়া কারবার বদ্ধ করে সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার পুনঃপ্রবর্তন করা। 
একথা খুবই স্পষ্ট যে, এই আইনগুলির মূলে এই ধারণাই কাজ করছে বে 
গ্রতিদ্বম্হিতা-মূলক সমাজ-বাবস্থাই সাধারণের মঙ্গলবিধায়ক এবং সরকারের 
নির্বাধ নীতিই অথনৈতিক প্রচ্ছার শেষ কথা । এই ধারণ! যুক্তিসঙ্গত 
কি না! সেট! ভাববার বিষয় । 

মাকিণ অর্থনীতির চলিফ্ণুতাও একট! অন্যতম বৈশিক্টা । এই চালস্কুত! 
প্রকাশ পেয়েছে উৎপাদনের ক্রত বৃদ্ধিতে এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের 
ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিকো । গত একশ’ বছরে প্রতি শ্রমিকের ঘণ্টা- প্রতি 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে গড়ে বাৎসরিক ২% এবং ভন-প্রতি উৎপাদন 
প্রতি ৪০ বছরে দ্বিগুণিত হয়েছে । এর ফলে আমেরিকায় জ্রীবনধারণের 
মান প্রতি ৪০ বছরে দ্বিপ্তণ হচ্ছে। 

অর্থনৈতিক অবস্থার এই চলিষ্ণুতার কয়েকটি কারণ আছে । প্রথমতঃ যে 
যে কারণে অর্থনীতি প্রতিদ্বন্বিতামূলক হয়ে উঠেছে সেই সব কারণই চলিষু৯ 
তার মূলে আছে। এছাড়াও আরও ছটোনবশেষ কারণ উল্লেখ কর। যায়। 

(১) সঞ্চয় প্রবৃত্তির ক্ষীয়মাণ্তা এবং ভোগ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি! দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের ঠিক আগে জন-প্রতি সামগ্রিক আয় ১৮৮০ সালের তুলনায় 
তিনগুণ হলেও আয়ের তুলনায় সঞ্চয়ের অনুপাত সমানই ছিল। এই 
সঞ্চয় প্রবৃত্তির ক্ষীয়মাণতার জন্য নতুন 'ল্ল্যান্ট তৈরী কতকট! ক্ষতিগ্রাত্ত 
হয়েছে একথ। সঠিক বলা ছক্ষর। তবে এর জন্ত যে উৎপাদন, নিয়োগ 
এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ত! নিঃসন্দেহ। 

(২) এই চলিফ্ণুতার সহায়ক হয়েছে টাকা যোগানের স্থবিধা, 


আমেরিকায় টাকার প্রয়োজন সহজেই মেটালো চলে, কারণ টাক! 
৮ 


২০২ ইতিহাস 


যোগানের জঠ্য বান্ধ এবং অন্তান্য প্রতিষ্ঠান সব্দাই সক্ষম ও প্রস্থত | 
৯৮৭৯ থেকে ১৯৩৯এর মধ্যে ব্যাঙ্কের জামানত বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় 
২৫ গুণ এবং “মানি-সারকুলেশান্*৩ও সমভাবে বুদ্ধি পেয়েছে । কিন্ত দ্রব্য 
উংপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৫ গুণ। অথনীতির এই সহজ অর্থষোগানের 
মতা বিশেষ গুরুবপুর্ণ, কারণ এর ফলে দামাজিক ব্যয়কে আমের 
ওপর নির্ভর করতে হয় না। এবং ফলে যদি কোন প্রতিষ্ঠান তার 
আয়ের চেয়ে বেশী বায় করতে চায় সে ত! সহজেই পারে, কেন না তখন 
তাকে আর অপরের সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করতে হয় না। সে সহজেই 
ব্যাঙ্ক থেকে কণ গ্রহপ করতে পারে এবং ব্যাঙ্কও সাধারণতঃ প্রত্যাখ্যান 
করে না যেহেতু এই ঝ্রণদান তার আয়ত্তের মধ্যে__'ডিপজ্িট, নানি’ তৈরী 
করলেই হোল । ইদানীং কালে আরেকটি লক্ষণ বেশ প্রকট হয়েছে। 
কোন প্রতিষ্ঠানের টাকার প্রয়োজ্জন হলেই প্রথমতঃ নিজের ‘রিজার্ভ ফাণ্ড 
থেকে নেয়, তাতে না কুলোলে ব্যাঙ্ক বা 'ইন্‌সিওরেনস্‌' কোম্পানীর কাছে 
হাত পাতে। ব্যক্তি বিশেষ আজকাল শিল্পে টাকা খাটাতে অনিচ্ছুক ৷ 
১৯৪০, '8১ এবং "৪৬ সালে বাক্তি সঞ্চয় ছিল মোট ৪9'৩ বিলিয়ান ডলার 
কিন্ত এর অতি কম অংশই “করপোরেট, স্টক” অথবা 'ডিবেঞ্চার’'-এ খাটানো 
হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে যে বনহুর বাক্তি সঞ্চয়ের একটা মোটা অংশ 
‘সিকিউরিটি মার্কেটে' খাটানো হয়েছিল সে বছরেও মোট সঞ্চয়ের 
(১৪-৪ বিলিয়ান ডলার ) মাত্র ১৩ বিলিয়ান সিকিউরিটি কেনা হয়েছে। 

আমেরিকার অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিশেষ লক্ষণীয় । যুক্তরাষ্ট 
একট! বিরাট দেশ, নান। কাঁচামালের সরবরাহ ও প্রচুর এবং বিবিধ শিল্পও 
অবস্থিত । স্থতরাং প্রয়োজনীয়" প্রায় সব জিনিসই দেশে উৎপন্ন কর! 
সম্ভব এবং উৎপর্‌ হচ্ছেও । 

এই প্রদঙ্গে আমেরিকার শিল্পোল্তির এতিহাসিক বিবর্তন উল্লেখ 
করা যেতে পারে) যুক্তরাহঁ ‘ফ্যাষ্টরি সিস্টেম্‌' ১৮৫০এর আগে চালু 
হলেও বড় বহরের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনেক পরে । শিল্পের 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটন! হোল 'ম্যান্থফ্যাকৃচারের" বৃদ্ধি। ১৮৫* এবং 
১৯১০এর মধ্ো জনসংখ্যা বুদ্ধি পেয়েছে চার গুণ, এবং কৃষিজাত ভ্রবোর 
বৃদ্ধি হয়েছে তিন গুণ, কিন্তু এ সময়ে ‘নযাঙ্ুফ্যাকচার'এর বৃদ্ধি হয়েছে 
প্রচণ্ড_শবরন হসংব।। ছিদাবে ৭ গুণ এবং দ্রবামূল্য হিলাবে ২*গুণ। 


ছাহ দল ন অর্থ নৈতিক লালস্তাব প্রমবিকঠিন। A 


১৮৮০ সাল পযস্ত কুষিট আয়ের প্রধান উৎস ছিল। কিনু পরস্থাতী 


প্রায় প্রত্যেক ‘সেন্লাসে' কৃষির তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবদ্ধির 
উল্লেখ পাওয়া যায় । 


১৮২০ সালে কৃষিতে নিযুক্ত লোকের সংখ্য! ছিল 
আতকর। ১৪ । 


১৯১* সালে লেই সংখ্যার পরিবর্তন হায়ে হোল কৃষিতে 
শতকরা ৩৩ এবং শিল্প ও অন্ঠান্ত কাজে শতকরা ৬১৭ । এই প্রসঙ্গে একথা 
বলাও সংগত যে শিল্পোন্নতির দিক দিয়ে তখন আমেরিকা, তৎকালীন 
ইউরোপীয় দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । এবং ১৮৯৪ সালে আমেরিকা 
পৃথিবীতে শিল্পপ্রধান দেশগুলির শীর্ষস্থানে আসীন হোল । এবং প্রথম 
মহাযুদ্ধের প্রাকালে সমগ্র বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানী মিলে যা উৎপগ্ধ করত 
তার সমান হোল মাঞ্ষিণ শিল্পোৎপাদল | এই আন্বাভাবিক শিল্প-প্রসারের 
কতকগুলো কারণ নির্দেশ করা চলে । প্রথমতঃ দ্রবা-বাজার বিস্তৃততর 
হওয়ার দরুণ উৎপয় দ্রব্য বিক্রয়ের স্থঘোগ লাভ. দ্বিতীয়ত জনসংখ্যা 
বুদ্ধির দরুণ দ্রব্য-চাছিদ! বৃদ্ধি, তৃতীয়ত অপর্যাপ্ত এবং বল্তুবিধি কাচ।- 
মালের ( যা শিল্পের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন ) সহজ্জ সরবরাহ, চতুর্থতঃ শিল্পে 
নিয়োগযোগ্য শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতা, পঞ্চমতঃ শিল্র প্রতিষ্ঠার 
সহায়ক মূলধনের সহজ যোগান ( এই মূলধন প্রথমদিকে বৃটেন থেকে 
এসেছিল এবং পরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবার পর দেশেই মূলধন পাওয়া 
গেল ), ষষ্ঠতঃ 'টাম্সপোর্ট শিল্পের উন্নতির দরুণ গমনাগমনের সুবিধা 
সপ্তমতঃ শিল্পসংরক্ষক শুক্কনীতির প্রবর্তন এবং সর্বশেষে শিল্পে নানাবিধ 
গব্ণালব্ধ ভ্যানের প্রক্নোগ । উল্লিখিত এই কারণগুলির দরুণই 
আমেরিকা আজ এত স্বয়ংসম্পূর্ণ । গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে মোট 
ব্যবহৃত দ্রব্যের মাত্র শতকরা ৬ ভাগ বিদেশ ছেকে আমদ।নি কর! 
হোত । একশ’ বছর আগে আমদানির পরিমাণ ছিল শতকরা ১* ভাগ । 
পৃথিবীর খুব কম দেশই এতথানি স্বয়ংসম্পূর্ণ । কিন্ত এই হ্বয়ংসম্পূর্ণতার 
অর্থ এই নয় যে আমেরিকার বাণিজ্যিক ইতিহাসে আমদানির কোন 
স্থানই নেই। তা লয়। কারণ আমেরিকাকে অস্ত দেশ থেকে রবার 
আন্তে হয় । ম্যাঙ্গানীজ,, যা লা ছলে স্টাল্‌ উৎপাদন সম্ভব নয়, তার 
প্রায় সবটাই আলে বিদেশ থেকে । নিকেল্‌ তে| দেশে একটুও পাওয়া 
যায় ন! এবং এযালুষিনিয়াম্‌ তৈরীর জন্ বক্‌্সাইট আন্তে হয় বিদেশ 
থেকে ॥। এ ছাড়া চা, কফি, চিনি, পশম ত আছেই । 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিৎ ইতিহাসের এক অধ্যায় 
শ্রীসত্যন্রনাথ সেন 


বর্তমানে প্রায় প্রভোক দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে 
এবং কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং সন্বন্কে আমাদের ধারণাও অনেকটা! পরিক্ষার হয়েছে। 
কিন্ত ব্যাক্ষিং ব্যবস্থার প্রচলন বহুদিন পৃর্বে থাকলেও কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষিং- 
এর কৌলীন্ বেশীদিনের নয় । ১৯১৩ সালের প্রথমদকে ইউরোপের 
বাইরে কোন দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না। আমেরিকায় কেন্দ্রীয় 
ব্যা্ক গঠনের আয়োজন সেই সময় চলেছিল < এই বংলরের শেষের 
দিকে ফেড্যরেল লিজ্ঞার্ভ সিস্টেমর প্রতিষ্ঠা হোল । কেন্দ্রীয় ব্যাস্কং 
সন্বন্ষে প্রথম প্রামাণ্য বই লেখা হয়েছিল ১৯২৮ সালে । অবশ্য ১৯০৭-০৮ 
সালের পরে কয়েক বৎসর আমেরিকাতে এ বিষয় নিয়ে কিছু কিছু 
আলোচনা হয়েছিল। কই বতলর আনেরিকাতে যে আধিক বিপর্যয় 
ঘটে তার ফলে সেখানে একটি হুাশনাল মনেটারী কমিশন গঠন কর। হয়। 
এই কমিশন ঈউরেরেপর বিভিন্ন দেশের বাস্কিং বাবস্থা ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ষিং 
সম্বন্ধে আলোচন! করে < বলহু রিপোর্ট প্রকাশ করে। কিন্তু এইট সমস্ত 
আলোচনা সবেও অর্থনীতির পণ্চিতদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যান্কিং সম্বন্ধে 
ধারণা যে সুস্পষ্ট ছিল তা নয়। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বলতে 
ব্যাঙ্ক অক. ইংলণ্ডের ছাচে গড়! ব্যাক্ককেই বোঝাত এবং ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগও 
যে যে পদ্ধতিতে কান্দ করত দেই ধরণের কাজকে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ছিং বল! 
হোত । যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল না সেখানে একটি করে ব্যাঙ্ক 
অফ. ইংলগ্ডের প্রতিমূতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং প্রতিযৃতিটি যদি আসল 
দেবতার মত চলাফেরা কাজকর্ম করে তবে আদশে পৌছান গেল এই 
ছিল ১৯১৩ সালের যুগের ব্যান্বিং পণ্ডিতদের মত। যেমন এককালে 
এদেশে অনেকের ধারণা ছিল যে সর্ববিষয়ে সাহেবের মত চলাফেরা করতে 
পারলেই কুলং পবিত্রং হবে ! কিন্তু ইংলগু ও আমেরিকার ব]ক্ষিং ব্যবস্থা 
বেশ উদ্রত ধরণের এবং বিশেষ করে লগুনে একটি সুগঠিত ডিম্কাউন্ট 
মার্কেট থাকার ফলে ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগু খুব সফলতার সঙ্গে কাজ করতে 
পেরেছিল । কিন্তু এই পরিবেশ যে দেশে নেই, অর্থাৎ যে দেশের ব্]াঙ্গিং 


e ঙ লিন এও রি ৬ t 
শাহ লা ছং + তচণগসব্ কু শান পি ৫ 


বাবন্থ। সেরূপ উন্নত নয কিংল্!6নখানে বিল শফ_ চে নাজুক ভাল বাজার 
নেই, লেখানক্ষার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও প্রথমোত্ত। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাস্ষের 
কার্যপদ্ধজতে যে এক নাও হতে পারে এ সন্বহ্ধে বড় বড় পণ্ডিতদের 
অনেকেরই কোন ধারণ! ছিল না। ১৯১৩ সালে কেন, তার অনেক পরেও 
কেন্দ্রীয় বাছ্ধিং শা স্নাতিন্ডের। এ বিবয্লে যে অবহিত ছিলেন তার কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় ন৷। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন সাউথ 
আফ্রিকান রিজা্ ব্যাঙ্ক নামে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল 
তখন সে দেশে বাঙ্ক অফ. ইংলণ্ড ও ফেডারেল রিজ্জার্ভ সিস্টেমের নিখুত 
প্রতিমূতি বসান হোল। ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে ' 
আলোচনা! করবার ভহ্য যে রয়াল কমিশন গঠন কর! হয় তার সদস্যের! 
এদেশে নিজা্ড ব্যাঙ্ক নামে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপনের পরামর্শ দেন। 
তাদের ধারণ! ছিল যে ব্যাঙ্ছ অফ. ইংলণ্ডের আদশে রিজ্াত ব্যাঙ্ক গড়ে 
তুল্‌পলেই চলবে । এ দেশে যদি এইব্প একটি খাটি সাহেব প্রতিষ্ঠ! কর! 
হয় তবে লণগুনের মত বোম্বাই ও কলিকাতাতেও শীতের কুয়াল। ছেয়ে যাবে 
ও সার! বৎসর এদেশেও টিপ, টিপ. করে বর্ষ। পড়বে । অর্থাং এদেশেও 
লণ্ডনের অনুরূপ একটি ডিস্কাউন্ট মার্কেট বা হুণ্ডির বাজার গড়ে উঠবে । 
এ দেশের ও ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের গঠনভঙ্গী ও কার্য প্ণালা যে এক 
নাও হতে পারে এ সম্বন্ধে কোন সম্দেহই রুমাল কমিশনের সদস্যদের 
মনে জাগে নি। ১৯৩৪ সালে যখন রিজার্ভ ব্যান্ক প্রতিষ্ঠিত হোল 
তখনও চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী ব্যাঙ্ক অফ, ইংলণ্ডের প্রতিমূতি এদেশে 
বসান হয়েছিল । 

১৯১৩ সালে লর্ড কেইন্দ্-এর বয়স ছিল ২৯ বংলর-। কিছুদিন হণ্ডিয়! 
অফিসে কান করার পর তিনি কেন্বিন্রে অর্থনীতির অধ্যাপনায় 
নিযুক্ত ছিলেন. ইণ্ডিয়া অফিসে কাব্দ -করার সময় থেকেই ভারতবর্ষের 
সুস্রাব্যবন্থা আলোচনায় তার কৌতূহল জস্মেছিল ও এই বৎসর তার 
বিখ্যাত ‘ইণ্ডিয়ান কারেন্পী ও ফিলান্জ বইটি প্রকাশিত হয়। "বইটিতে 
ভারতবর্ষের ব্যান্কিং ব্যবস্থা আলোচনাস্তে তিনি লিখেছিলেন 
যে “ভবিশ্যতে এদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব যদি কোনদিন 
কার্ধকরী কর! সম্ভব হয় তবে সেই কেন্দ্রীয় ব্যান্ক বান্ক অফ. ইংলণ্ডের 
ছাচে গড়ার চিন্ একদম বিসর্তন দিতে হবে। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় 


৯০৬ টস 


বাস্ক গঠনের জদ্য আদশ খুজতে হবে ইউরোপের অন্য দেশে-বিশেষ 
করে জার্মানী কিংবা হলাণ্ড অথবা রাশিগার কেন্দ্রীয় ব্যাক্কণ্ডলির মধ্যে ॥” 
(ইণ্ডিয়ান কারেন্পী ও ফিনান্স, ১৯১৩--২৩৯ পূঃ) । যে দেশের ব্যান্ছিং 
বাবনদ্থা অমুল্নত সে দেশের কেপ্তরীয় ব্যান্কিং সমস্যা তে পৃথক হতে পারে 
এর উল্লেখ এই প্রথম করা হয়েছিল । বইটিতে এইভাবে মোটামুটি নিজের 
মত প্রকাশ ছাড়া কেইন্‌স্‌ সমস্যাটি নিয়ে আলোচন। করেন নি। তা 
করা হয়েছিল ১৯১৩ সালে ভার লেখ! একটি মেমোরাগামে । এই জন্য 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্কিং নীতি বিকাশের ইতিহাসে এই মেমোরাপ্ডামটির একটি 
বিশেষ স্থান আছে। 

ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আলোচনা ইস্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর 
আমল থেকেই চলে আসছিল । ১৮৩৬ লালে লণ্ডনের বহু ব্যবসায়ী, 
যাদের ভারতবর্ষের বাণিজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল _-তারা। ইস্ট হণ্ডিয়! 
কোম্পানীর কোট অফ. ডিরেকৃটারের নিকট বৃটিশ ভারতে একটি বড় 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে । ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের সত এই ব্যান্ককেও 
পৃথক আইন প্রণয়ন করে প্রতিষ্ঠিত কর! হোক এবং এর হাতে কাগজী 
সৃত্রা প্রচলনের দায়িহ ছেড়ে দেওয়া হোক এই ছিল তাদের প্রস্তাব! 
এই বনিকশ্রেণীর প্রধান আশ। ছিল যে এইরূপ একটি ব্যাঙ্ক থাকলে 
কাগজীমুদ্রা কিংবা বিদেশীসুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে গভর্ণমেণ্ট কোন 
হস্তক্ষেপ! করতে পারবে লা। নানা কারণে এ সম্বন্ধে তখন কিছু করা 
হয় নি। এর পর মাঝে মাঝে এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল । 
বিশেষতঃ ১৮৬৭ সালে ব্যাস্ত অফ. বেঙ্গলের সেক্রেটারী ও ট্রেজারার মিহ 
ভিকৃসন তিনটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় ব্যান্ক গঠনের 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু গভর্ণর-জেনারেল প্রস্তাবটি সমর্থন করেন নি 
এবং ত্দানীস্তন ভারতসচিবও-বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ না করার ফলে 
প্রস্তাবটি কার্যকরী হয় নি( ১৮৯৮ সালে ভারতীয় মুদ্রানীতি 
সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্ক ফাউলার কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন 
করা হয়। এই কমিটির একভ্রন সদস্ত মিঃ ই. এ, হান্ছে। রিপোর্টে এ 
বিষয়ে একটি ছোট বিবরণী লিখেছিলেন । এই বিবরণীতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার দুএকটি স্থবিধার কথাই উল্লেখ করা হয়! ঠিক কি ধরণের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক গঠন করা উচিত এবং ব্যাঙ্কটির কি কি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করা 


লেণ্দীয় ব্যাঙ্গিং ইতিহাসের এক অদ্য ১৯৭ 


উচিত,-_এই সন্গাঙ্ে কিছুই বলা ছিল ন।। ফাউলার কমিটির 'রপোন্টে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করা হয় নি। ভারত-সচিন ৫ ভারত 
সরকার মিঃ হান্বের প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা উপলক্গি করেন এবং ১৯০ 
সালের জাচ্গুয়ারী মাসে ভারত গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা 
সম্বন্ধে ভারতসচিবের সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করে। কিন্ত তিনটি প্রেসিডেন্সী 
ব্যাঙ্কের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কণ্ডলির বিরোধিতার ফলে 
এই আলোচনা ও বিফল হয়। এর পর ১৯১৩ সালের ২৪ জানুয়ারী 
গুনের মিডল্যাণ্ড ধ্যাঙ্গের সভাপতি স্যার এডওয়ার্ড হোল্ডেন তার 
বাধিক অভিভাষণে ভারতবর্ষে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োন্দনীয়ত! সম্ঘঙ্গে 
দীর্ঘ আলোচন। করেন। তার প্রায় তু' মাস পরে, অথাৎ ১৪ই মার্চ 
লগ্ুনের সংবাদপত্র ‘টাইমস্‌’ এবিষয়ে একটি ম্ুচিস্তিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
প্রকাশ করে। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে বৃটিশ গতন্মেন্ট ভারতীয় 
মুদ্রানীতি সন্বদ্ধে আলোচন! করবার জন্য একটি রয়াল কমিশন নিয়োগ করে 
এবং ২৯ বংলর বয়স্ক কেইন্স্‌্কে এই কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত কর! 
হয়। "কমিশনের নিকট ইণ্ডিল্লা অফিসের মি লায়নেল এত্রাহাম্ল্‌ এ 
দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠনের নানা সুবিধার কথ! উল্লেখ করে একটি 
মেমোরাগুম দাখিল করেন। রয়াল কমিশনের রিপোটে” কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে 
পারি যে কমিশনের সভাগণ কেইনস্‌ ও স্তার আরনেস্ট, কেবল্‌ এই দুইটি 
সভ্যকে এ বিষয়ে একটি ক্বীম তৈরী করবার তার দেন। এই স্থীম 
রিপোর্টের শেষ অংশে ছাপা হয়েছে! স্বীঘটি মোটামুটি কেইন্সের 
লেখা, যদিও তিনি মাঝে মাঝে স্যার আব্রনেস্ট কেবলের সঙ্গে পরামর্শ 
করেছিলেন । 


এই মেমোরাণ্ডামটির গ্যরুত্ব হচ্ছে এই যে এখানে সর্বপ্রথম 
কি ধরণের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করা উচিত এ সম্বন্ধে বিশদ 
আলোচনা করা হয়েছে। কেইন্সের মত ছিল যে তিনটি প্রেসিডেন্দী 
ব্যান্ধ একত্র করে ইম্পিত্তিয়াল ব্যাঙ্ক নামে একটি কেন্দ্রীয় বা রাষ্ট্রীয় ব্যাস্ক 
গঠন কর! হোক । এই ব্যাঙ্কটির কার্য পরিচালন! করবার জন্য থাকবে 
একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড ও তিনটি প্রেসিডেন্সী হেড অফিস। ক্রেন্দ্রীয় 
বোর্ডেব সদস্য হবে তিনজন,_-গভর্ণর, ডেপুটি গভর্ণর ও একজন সরকাবী 


তা হতিচগাস 


প্রতিনিধি । গতর্ণরের নিয়োগকর্ত! স্বয়ং ইংলগ্ডের বা ও হস্ত দুইজনকে 
ভারত গভণমেন্ট নিযুক্ত করবে । ভারত গভর্ণমেন্টেই অর্থবিতাগ, আমবিভাগ 
ও বাণিজ্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিংবা ঠাদের অনুপস্থিতিতে এই 
তিনটি বিভাগীয় সেক্রেটারীদের মধা থেকে একজনকে বোর্ডের সরকারী 
প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করা হবে। কেন্দ্রীয় বোর্ডকে সাহায্য করবা 
র তিন বা ততোধিক এসেসার থাকবে । তিনিটি প্রেদিডেন্দপী হেড 
অফিসের ম্যানেজার এসসারের কাজ করবে ও ভবিযাতে অন্যত্র হেড 
অফিস খোল! হলে সেখানকার ম্যানেজ্রারকেও এসেসার পদে নিযুক্ত 
করা হবে। এসেসারদের কাজ হবে কেন্দ্রীয় বোর্ডের অধিবেশনে যোগ 
দেওয়া ও উপ[ন্থিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করা । কিন্তু 
তাদের ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কি কি নীতি অম্ুযায়ী 
কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষটির কান্দ চলবে তা ঠিক করার ভার কেন্দ্রীয় বোর্ডটির 
উপর দেওয়। থাকবে। 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দৈনন্দন কাজ চালাবে প্রেদসিডেন্সী হেড অফিসগ্যলি। 
আপাতত: কলি কতা, বোন্বাই ও মাদ্রাদ__এই তিনটি স্থানে প্রেদিডেন্সী 
হেড অফিস গঠন করা হবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে অন্যাশ্ক 
অঞ্চলেও হেড অফিস খোলা যেতে পারে । প্রত্যেক হেড অফিসে একটি 
বোর্ড থাকবে ও বোর্ডের সভাপতির নাম হবে ম্যানেজার | ম্যানেজারের 
নিয়োগকর্ত। গভর্ণর-জেনারেল ॥ তিনি কেন্দ্রীয় বোর্ডের গভর্ণর ও সরকারী 
প্রতিনিধি কতৃক মনোনীত ব্যক্তিকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করবেন। 
শুধু তাই নয়, ম্যানেজারের নিয়োগ হেড অফিসের বোর্ডের অন্থমোদন 
সাপেক্ষ । হেড অফিসের বোর্ডের মোট সভ্াসংখ্যা হবে ছয় কি সাত। 
এর মধ্যে থাকবে ম্যানেজার, একজন ডেপুটি ম্যানেজার, একজন স্ছাশীয় 
গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধি ও তিন কি চারজন বেসরকারী দশ) । বেসরকারী 
সদস্যগণ হেড অফিসের অংশীদারগণ-কর্তৃক নিবাচিত। 

কেন্দ্রীয় ব্যাক্টির গঠলভঙ্গীর সঙ্গে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ড 
সিস্টেমের বছ সাদৃশ্য আছে । অবশ্ট মেসোরাগ্ডামটি যখন লেখা হয়েছিল 
সে সময়ে ফেডারেল নিজার্ত সিস্টেম প্রভিষ্ঠার ব্যবস্থা চলেছিল । 
মেমোরাগ্ডামের এক পৃষ্ঠার ফুটনোটে কেইন্স্‌ ফেডারেল ব্রিজার্ভ আইন 
প্রণয়নের কথ! উল্লেশ করছেন । ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে বিভিন্ন 


শেৌেদায সাক্কু: ইতিহাসের এক অধ্যায় ২০৯ 


অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিবেশের মধো যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে স্থতরাং 
এদেশে এই ধরণের ব্যবস্থা যে খুবই প্রয়োজনীয় এসন্বন্ষে কোন মতহেদ 
নাই । পরে ১৯৩৪ সালে যখন রিজার্ড ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া স্থাপন করা 
হোল, তখন এর গঠন অনেকটা কেইন্সের মতানুযায়ী কর! হয়েছিল। 

এ পর্যন্ত ফেইন্দের মেমোরাগ্ডামে খুব মৌলিকহের পরিচয় পাওয়া 
বায় না। কিন্ত তিনি যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটির কার্াবলীর তালিক' 
আলোচনা করেছেন সেখানে ভার কৃতিত্ব ও দূরদশিতার বনু নিদর্শন 
আছে। আমর! পৃবেই বলেছি যে ১৯১৩ সালে অর্থনীতির পণ্ডিতদের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যপদ্ধতি সন্বদ্ধে কতকগুলি নিদিষ্ট ধারণা ছিল । 
যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র অন্যান্য ব্যাহ্েরে সঙ্গে কারবার করবে ॥ 
সাধারণ লোক বা বাবসামীদের টাকা লগ্রী দেবেনা । অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ক শুধু ব্যান্গগুলির ব্যাঙ্কার হিসাবে কাঞ্জ করবে । দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক যে টাক। আমানত রাখবে তার উপর কোন মদ দেবে না। 
কেন্দ্রীম্স ব্যাক্ক যদি সুদ দেবার অঙ্গীকারে আমানত পাওয়ার চেষ্টা করে 
তবে এই নিয়ে তার সঙ্গে অন্য ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা উপস্থিত হতে 
পারে । এরূপ হওয়া মোটেই বাঞ্নীয় লঘ্ম। তৃতীম্ নিয়ম হচ্ছে এই 
যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ তিনমাসের মেয়াদী ব্যবসায়ী হুণ্ডি নিয়েই 
কারবার করবে । এই সমস্ত নিয়মানুযায়ী কান্দ ন! করলে দেই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কের জাত খাঁটি বলে ধরা হোত লা। কিন্তু এইরূপ শুদ্ধ পবিত্র 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সব দেশেই ঠিক মত কাজ করতে পারবে কিনা এই কথ! 
তখনকার দিনে খুব কম লোকই চিন্ত। করেছিলেন । লগুন বা আমেরিকান 
মাটিতে যে গাছ জন্মায়, ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ আফ্রিকার জমিতে তার 
ফলন নাও হতে পারে । উনবিংশ শতাব্দীতে যখন ব্যাঙ্ক অফ. ইংলণ্ডের 
হাতে ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ভার এসে পড়ল তখন 
ওদেশে তিন মাসের মেয়াদী বিল অফ. একসচেতের কোন অভাব ছিল 
না। লণ্ডন সহরেও একটি উচ্চশ্রেণীর ডিসকাউন্ট মার্কেট গড়ে উঠেছিল । 
এই ডিস্কাউন্ট মার্কেটের পরিবেশে ব্যান্ক অক. ইংলণ্ড যে ভাবে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছিল, ঠিক দেই পারিপাশ্থিক অবস্থা ন! থাকলে 
ব্যাঙ্ক অফ. ইংলগুকেও যে অন্যভাবে কাজ করতে হোত একথ। পরবর্তী 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠনকরার! ন বুঝলেও কেইন্স ঠিক বুঝেছিলেন। 


৯ 


২১০ ইতিহাস 


সেইজন্য তিনি মেমোরাণ্ডামটিতে লিখেছিলেন যে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় 
ব্যান্ধকে শুধু ব্যাক্ষঞ্ুলির ব্যান্ছ হিসাবে কাজ করলে চলবে ন! । প্রয়োজনমত 
প্রতিউ্টাপন্ন শ্রফ বা মাডোয়ারী বা অন্য মহাজনের সঙ্গেও কারবার করতে 
হবে অর্থাৎ সোজ্ঞাসুক্জি তাদের ছঙ্জি বাট! রেখে টাকা ধার দেবে। 
দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিন মাসের মেয়াদী হুণ্ডি নয়, ছয় মাসের 
মেয়াদী হুণ্ডি নিয়েও কারবার করতে পারবে । ভারতবর্ষের মত কৃষি- 
প্রধান দেশে যে হুণ্ডির মেয়াদ বেশী হওয়া দরকার, একথা এখন সকলেই 
সেনে নিয়েছেন। তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষ যে টাকা আমানত রাখবে 
তার উপর ন্ত্ুদ দিতে পারবে । চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহু শাখ! বা 
ত্রাঞ্চ খুলবে । কেইন্সের মতে যেখানে যেখানে ডিস্ট্রিক্ট ট্রেল্জারী আছে 
সেখানেই কেন্দ্রায় ব্যাস্কের একটি করে শাখা থাকা উচিত। ১৯১৩ 
সালে ভারতবর্ষে মোট ২৭১টি ডিস্ট্রিক্ট ট্রেঙ্জারী ছিল । কেন্দ্রীয় বাক্কটিও 
ক্রমে ক্রমে এতগুলি ব্রাঞ্চ খুলবে এই ছিল কেইনসের মত। কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কিং শাস্রাভিন্তদের মধো যারা গোড়া, তার! এই প্রজ্ঞাব সমর্থন 
করেন না। যেমন, ১৯২৫ লালের হিল্টন ইয়ং কমিশন বলোছল যে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বহু ব্রাঞ্চ থাকার কোন প্রয়োজন নেই । কেইন্‌স 
এবিষয়ে ব্যান্ক অফ. ইংলণ্ডের আদর্শ না মেনে ব্যাঙ্ক অফ. ফ্রান্সের পদাহ্ক 
আন্গুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

কেইন্সের প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব তখনকার দিনের লোকেরা যে বুঝতে 
পারে নি তার অনেক প্রমাণ পাওয়! যায় । ১৯২১ সালে দক্ষিণ 
আক্রিকায় যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয় তখন এই মেমোরাগামের 
কথা কেউ জানতেন বলে মনে হয় না! জান! থাকলে সাউথ আফ্রিকান 
রিন্তার্ভ ব্যাক্ষকে প্রথম জীবনে যে বিফ্লত! ও মলোবেদনা ভোগ করতে 
হয়েছিল তা করতে হোত না। সাউথ আফ্রিকান রিজার্ভ ব্যান্ক উদ্ভয়- 
কুলশ্ুদ্ধ কুলীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । কিন্ত ছতিন বৎসরের মধ্োই ব্যাসক 
নিজের ব্যর্থতার কথ। বুঝতে পেরেছিল । ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার গতণমেণ্ট 
কেমারার-ডিমারিং কমিশন নিযুক্ত করে ও তার সুপারিশ অনুযায়ী 
১৯২৪ ও ১৯৩০ সালে সাউথ আফ্রিকান রিজ্রার্ভ বাস্বের কিছু কিছু 
পরিবর্তন করা হয়। এই সময় কেহন্সের প্রস্তাবগুলির কোন উল্লেখ 
পাওয়া যাম না ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ যে এসন্বন্ধে কিছু জানতেন 


করিত লাগ ইত্িঙ্রাসেল এক অন্যায় ১১৯ 


তারও কোন প্রাণ নেই । কিন্তু পরিব্তলগুলির অধিকাংশই কেইন্দের 


প্রস্তাবানুযায়ী কর! হযোছিল । সাউথ আফ্রিকান রিজার্ভ ব্যাস্ক যে সমস্ত 
বিল অঞ্চ, এক্সচেণ্ড নিয়ে কারবার করত ' তাদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া 
হোল । ব্যাঙ্ক বহু শাথ। খুলতে ও সাধারণের সঙ্গে লেনদেন করতে 
আরম্ভ করে। এই সব পরিবর্তনের ফলে সাউথ আফ্রিকান রিজার্ভ 
ব্াস্কের কর্মক্ষমতা অনেক বেডে গেল । ভাঁরতবর্হেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে 
সমত্ত বিল অফ, এস্সচেল্জ নিয়ে কারবার করতে পারত, তাদের মধ্যে 
কৃষিসংক্রাস্ত বিলের মেয়াদ ইদানীং বাড়িঘরে দেওয়। হয়েছে । 

এ ছাড়াও মেমোরাগামে বহু প্রয়োঞ্জনীয় বিষয়ের আলোচন কর! 
হয়েছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কি সন্বন্ধ থাকা উচিত, কাগজী- 
সু্রাপ্রচলন কি কি নীতি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কর! হবে, কেন্সীয় ব্যাস্কটির 
লণ্ডনে কোন শাখা থাকবে কিনা ও থাকলে সেই শাখার হাতে কি 
কি কাজের তার দেওয়া তাবে, এই বিষয়গুলি সম্বন্ডে বহু মূল্যবান কথার 
অবশ্তারণা এই মেষোরাপ্ডাছে করা হায়েছে | অশ্ুয়ত দেশে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্টা করতে গেলে যে যে: সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সেই 
সমস্তাগুলি সম্বন্দে এইরূপ সুচিন্তিত প্রবন্ধ ১৯১৩ সালের পুর্বে আর 
কোথায়ও পাওয়া যায় না । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ধিং নীতি বিকাশের ইতিহাসে 
এই মেমোরাণ্ডামটির স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 


নেই ৷ 


কয়েকটি সংবাদ 
ভারতীয় ইতিহাস কৎগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন 


গোয়ালিয়রে গত ২৮শে থেকে ৩০ষো ডিসেম্বর (১৯৫২) ভারতীয় 
ইতিহাস কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । অধিবেশনে সাধারণ 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন খ্যাতনামা এ্রতিহাদিক ডক্টর রাধাকুমুদ 
ম্বখোপাধায়। বিভিন্ন শাখার সভাপতি ছিলেন ভর রাধাগোবিন্দ বসাক 
,.€ প্রাচীন যুগ ), ডক্টর জি. মোরায়েস ( পরবর্তী হিন্দু যুগ ), ডক্টর এস্‌. 
এম্‌. নাইনার (তুর্ক-আফগান যুগ), ডক্টর আশীবাদিল।ল শ্রীবাস্তব 
(মুঘল যুগ) ও ডঙ্টর এস্‌. কে. ভূইঞ্া। (আধুনিক যুগ)া ডক্টর 
মোরায়েস অনুপস্থিত থাকায় ভার অভিভাষণ পাঠ করেন ডক্টর টি. ভি. 
মহালিঙ্গম । 

সাধারণ সভাপতি তার দীর্থাফিত অভিভাষণে ভারতের এতিহ্া ও 
মূল এতিহাসিক উপাদান নিয়ে আলোচনা করেন। তার মতে ভারতের 
প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কে আরও গবেষণা! হওয়া উচিত । সুপ্রাচীন 
সভ্যতার জন্মভূমি এই ভারতের নানাস্থানে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের বছ নিদর্শন মাটির তলায় লুকিয়ে আছে । তাদের 
সন্ধান লওয়া প্রত্ৃতাত্বিকের অবশ্য কর্তবা। উত্তর ভারতেও নাসিক 
অঞ্চলে প্রশ্নতত্ব বিভাগের অধীনে যে থননকার্য চালানো হয়েছে তার কলে 
বহু নৃতন তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সভাপতি মনে করেন যে কৌশান্বী, 
রাজগৃহ, বৈশালী, তমলুক প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ খলনকাধ চালানো যেতে 
পারে। ভারতীয় ইতিহাস, শিল্পকলা ও প্রত্নতত্ম সম্পর্কে যা কিছু নূতন 
গ্রবেষণ। হচ্ছে তার বিবরণ সম্বলিত একটি বাৎসরিক গ্রস্থ-পঞ্জী ইতিহাস- 
গবেষণার দিক থেকে বিশেষ মুল্যবান হবে সন্দেহ নেই। জাতীয় 
মহাফেজবানায় যে সকল এতিহাসিক দলিল-পন্র আছে সেগুলির তালিকা 
ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবিলহ্ছে প্রকাশিত হওয়া উচিত । বাংলার হাইকোট” 
ও জিলাকোট কলির মহাযেজখানায় যেসব অতিহাসিক দজিলপত্র আছে 
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তাদের কেম্দীকরণ ও সংরক্ষণ তিনি প্রয়োজন বঙ্গে মনে কারেন। কয়েক 
খণ্ডে ভারতের ইতিহাস রচনা ও প্রকাশের যে গুরাদায়িহ ইতিহাস 

প্রেসের ওপর রয়েছে, পরিশেষে সভাপতি তার উল্লেখ করেন । কাজ 
যতদূর এগিয়েছে তা থেকে তিনি মলে করেন যে কংগ্রেস উপযুক্ত অর্থ- 
সাহাযা পেলে পরিকলনাটি কার্ধে পরিণত করতে পারবেন ৷ 
প্রাচীন যুগ শাখার সভাপতি ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক তার অন্ভিভাষণে 
এতিহাসিক উপাদান হিসাবে 'মহাবন্য-অবদানয এই গ্রন্থটির বিশদ 
আলোচনা করেন । তুর্ক-আফগান যুগশাখার সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ 
নাইলার তার অভিভাষণে নতুন করে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস রচনার 
প্রয়োক্রনীয়তা উল্লেখ করেন । 
ডক্টর শ্রাবাস্তব মুঘঙ্গ যুগের ইতিহাস নিয়ে গত পঞ্চাশ বংসর ধরে যে 
গবেষণা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন । তার নতে এ যুগের- ইতিহাস 
নিয়ে গবেষণা করতে হলে ফারসী ও মারাচী ভাষ! জালা একান্ত প্রয়োজল | 
আধুনিক যুগ শাখার সভাপতি ডক্টর তুই ঞ! বর্তমানে এতিচাসিক গবেষণার 
কাজ্জে যে শিথিলতা দেখা দিয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেল । তিনি 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেরঃইতিহাস রচনার যে বৃহৎ পরিকল্পনাটি আছে 
তার উল্লেখ করেন। ভার মতে এ ইতিহাসের জহ্য প্রয়োজনীয় তথ্য 
সংগ্রহের কাক্ষ অবিলশ্বে স্বর হওয়া উচিত ৷ 
গত বছরের মত এবারেও প্রপ্রম ও পঞ্চম শাখার প্রবন্ধের সংব্যা ছিল 
বেশী। বিভিন্ন শাখার অধিবেশন ছাড়া ছুটি আলোচন! সভা বসে। 
আলোচনার বিষয়বস্ত ছিল ‘হ্যাব্দ' ও “বিক্রম সন্বৎ’ । 
ত্রয়োদশ অধিবেশনের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হয়েছে'। কিন্ত চতুর্দশ 
অধিবেশনের কার্যবিবরণী অর্থাভাবে “প্রকাশ করা আজও সম্ভব হয় লি। 
ইতিহাস-গবেষণার দিক থেকে এরূপ একটি-বিবরণীর প্রয়োজনীয়তা আছে। 
অর্থাভাবে যাতে এ বিবরণী প্রকাশ একেবারে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে 
কংগ্রেসেরপুসভাবৃন্দের দৃষ্টি রাখা! উচিত । 
আগামী বৎসর ওয়ালটেচারে অধিবেশন "হবে স্থির হয়। এ 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে ধর্মশান্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা ও" পুণা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ভূতপূৰ্ব ভাইসচান্সেলর শুট পাত্রীরঙ্গ বামণ কাণেকে অনুরোধ 
জানানে! হয়েছে । এই বংসর ( ১৯৫৩ ) ডক্টর প্রতুলচন্দর গুপ্ত ও ডক্টর 


২১৬ হাতত 


অনিলচক্দ্র বান্দ্যাপাধায় যথাক্রমে কর্মলটিন ৫ কোবপাক্ষ লিষাচিও 
হয়েছেন | 


ভারতীয় সংগ্রহালয়-পরিষদ 

আট বছর আগে ভারতীয় সংখ্রহালয় পরিষদ স্থাপিত হয়েছে । 
এর ভেতরে এই পরিষদ সংগ্রহালয় সন্বন্ধে অলেক মূলাবান কাজ্ত করেছেন । 
এই পরিষদ প্রতি বৎসর ভারতীয় সংগ্হালয়-পত্রিকা ( Journal of 
Indian Museums) বলে একটা মূল্যবান ইংরেজী পত্রিক। প্রকাশ 
করেন এবং কতকগুলি পুস্তিক1 প্রকাশ করবার চেষ্টা করছেন। এই 
পরিষদের বাষিক অধিবেশন ভারতীয় ইতিহাস-পরিষদের বাধিক 
অধিবেশনের সঙ্গে গত ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের ছুটিতে অধ্যভারতের 
রাজধানী গোয়া'লয়ারে অনুচিত সয়েডিল।  ৫০শে  ডিলসেদ্বর 
মধাভারতর শিক্ষামন্ত্রা এইট বাধিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। 
পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীনিরল্পনপ্রসাদ চক্রব্তর্খ তার মুল্যবান 
ভাষণে সংগ্রহালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও তার সম্বঙ্গে কি করা প্রয়োজন 
তাহা বলেন। এই বাধিক অধিবেশন সাতটি মূলাবান প্রবন্ধ পড়! 
হয়; যথা€১) About the Museum-training, By Sri 
M. Devkar ; (2) Methods of Cleaning Ivory, By Dr. K. 
K. Ganguly ; (৩) Museums and the Public in India, By 
Dr. C. C. Das Gupta; (8) A Note on Enamel-work 
In Jaipur Museum, By Sri S. P. Srivastava ; (¢) Museums 
and Education. By Sri J... K, Roy (৬) Some newly 
acquired Archaelogical Antiquities in‘ Eucknow Museum, 
By Sri M. M. Nagar : (৭) An. interesting: fernale image 
in Watson Museum, By J. M. Nanavati. 

তারপর আসছে বছরের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। ভারতীয় 
সংগ্রহালয়-পরিষদ যে সব কান্ড করেছেন তা প্রশংসনীয় । আমর। এট 
পরিষদের সর্বপ্রকার দাফলা কামনা করি । 
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ইতিহাস পরি 


গত ২৮শে জানুয়ারী, সংস্কৃত কলেনের ‘প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস পাঠ- 
চক্রের, আমন্ত্রণে উক্ত কলেজের টোল বিভাগে ইতিহাস পরিষদের মাসিক 
অধিবেশন বসে । ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শষোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদাস্ত-তক্কতীর্থ “প্রাচীন 
ভারতে রাজ্ঞ্যশাসনবাবদ্থ!’’ সন্বন্ধে আলোচনা করেন । তিনি বলেন যে 
প্রাচীনকালে দণুনীতির গুরুত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছিল । এমন কোন 


ধর্মশাস্ বা কাব্যগ্রন্থ ছিল ন। যাতে রাজ্যশাসনব/বস্থা! সম্থান্ধে আলোচন! 
হয় নাই । বেদে আছে, 


“আব্বা হাবমন্রেধি ধ্রুব(স্তষ্ঠাবিচাচলিং । 
বিশস্ব। সবাবাহস্ত মাত্বদ্ৰাইমধিভ্রশত_॥”.--.-.আক্‌ সং ৮।৮৷৩১ 
অর্থাৎ প্রজ্ঞার! রাজাকে আহরণ করিত : সমগ্র প্রজ্জাকুল আকাজক্ষা করিত,_ 
ইনি আমাদিগের রাজা হউন । রাঙ্তো রাজ্জার অধিকার স্বত:প্রকট হইলে 
প্রজাদের মনে এইরূপ আকাজকষা! জাগিত না। অধুনা আমর! ভাবিতে 
শিখিয়াছি-যে রাজ থাকিলেই তাহার একটি সমর্থক দল থাকিবে এবং. 
রাষ্ট্রের অপর বিরোদী দলগুলিকে রাজা স্বভাবতই পাড়ন করিবেন। 
প্রাচীন ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল না। রাজাকে ব্রহ্মাবাদী ঝ্ষিদিগের 
নিকট রাক্রধর্ম শিকা। করিতে হইত ৷ 
“ভগবাষ্চ ভরদ্বাজ্জস্তথা গৌরশিরো মণি 
রাজধর্মপ্রণেতারে।! ভ্রহ্মণ্য ভ্রহ্মবাদিন: । 

ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির সর্বপ্রধান নিদেশ ছিল এই ঘে রাজ্জাকে জিতেন্দ্রিয় 
পুরুষ হইতে হইবে, জ্রষ্টচরিত্রের লোক রাজ! হইতে পারিবে না। 

কৃটনীতিতে ভারতবধ্চ কতদুর অগ্রসর ছিল ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় । 
শত্রুপক্ষের প্রধান ব্যক্রদনিগকে গোপনে ধলরজ্ু দিয়া বশীভূত করিবার রীতি 
ছিল। খুষ দেওয়! নিন্দনীয় বটে কিত্ রাজ্যরক্ষার জন্য উহ। অমার্জনীয় 
বলিয়া বিবেচিত হইত না । সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড ছিল দণ্ডনীতির চারিটি 
‘প্রধান অঙ্গ । মহাভারতের স্ভাপর্কে নারদের অন্ুশাসনে এ বিষয়ে সুবিস্তৃত 
আলোচনা কর। হইয়াছে । রাজনীতি, এখনকার মত হীন লোকের 
আলোচনার বিষয় ডিল না। ভারতবর্ষে ব্রন্গন্্র সধিরাই রাজপর্ম আলোচনা! 


২১৫ 


২১৬ প্রতহাস 


করিতেন ও সেই বিধয়ে শাস্ত্র রচন। করিতেন । রাজ/শালনকাধণক তাহার! 
চারিটি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; যথা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, প্রান্তের সংরক্ষণ, 
সংরক্ষিতের বিবধন ও বিব্ধিতেরু পাত্রে প্রতিপাদন । বৃদ্ধির পথে ন! থাকিলে 
রাজ্য রক্ষ! সম্ভব হয় লা। 

রাজা না থাকিলে রাজোর কি অবস্থা হয় তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদন্ঞ 
ফিরা বলিয়াছেন | 

“নারাজকে জনপদে তৃগ্যানানি সমাগতাঃ 
সায়াহ্নে ক্রীড়িতুম্‌ মাস্তি কুমার্য হেমভূষিতা” 

_রামায়ণ, অযোধ্যা কাও, ৬১৭ অধ্যায়, ১৭শ শ্রোক 
অর্থাৎ কুমারীগণ স্থবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত! হইয়! সায়াহ্ছে ক্রীড়! করিতে যাইতে 
পারে না, হুর্বত্তের! তাহাদিগকে হরণ করে। কিন্তু রাচ! থাকিলে 
স্রীলোকেরা ব্রক্ষিহীন অবস্থাতেই রাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিতে পারিত । 
শাস্রকার বলিয়ছেন, যে-রাজ্ঞার রাজ্যে দস্থ্যর। লুঠন করিতে পারে সে-রাজা 
রাজ্রপদের অযোগ্য । 

জনসাধারণকে স্ুনীতে দুনীতি সম্বন্ধে সচেতন করাও রাজার কর্তব্য 
ছিল ।., 

নয়াপনয়বেত্তারঃ স রান্না রান্রশক্তিঃ | 

রাস্তায় গোলযোগ দেখিলেই আমরা সরিয়া পড়ি, কিন্ত শক্তি থাকিতেও 
যাহারা ছবলের উপর উতলীড়নে বাধ] দেয় না, মন্থু তাহাদের অন্ত নির্বাসন 
দণ্ডের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন । যাহারা রাজ্যোর কল্যাণ কামন। করে ন। 
তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত কর। ছিল সে-কালের নিয়ম । রাক্জার 
হাতের দণ্ড ছিল সেই অন্তর যাহার দ্বার! প্রজাসাধারণকে কর্তব্যবোধে সচেতন 
করা যায়। অল্প লোককে পীড়ন করিয়া যদি বছলোক্ষের উপকার করা 
যায় তাহা হইলে ভারতের রাজনীতিতে সে পীড়ন দৃষনীয় ছিল ন)। 

অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য এবং পণ্ডিত শ্ীঅনস্তকুমার তর্কতীর্থ 
মহাশয় আলোচনান্ম অংশগ্রহণ করেন 1৬7 


জি, 
4 শত কম্েক মালে ইতিছাল পরিহংঘ্ব অন্টান্স দে সম আলোচন। ল্ত! হয়েছে তার বিষরণী আগামী 
ব্যায় প্রকাশিত হবে। 


ইতিহাস 








তুতীস্ত নর্সদ ] জ্দাষ্ঠ_ প্রাণ, ১৩৬০ [ চক্ৰ সনহংশ্য্য! 


মহাসম্রাট অশোক 


অগতেন নবে। সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক আপনার যে-কথা গুলিকে 
চিরকালের শ্রতগোচর করিতে চাহিযাছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের 
গায়ে খুদিয়! দিয়াছিলেন। ভাবিয্নাছিলেন, পাহাড় কোনে কালে মরিবে 
না, সরিবে না,_অনস্তকালের পথের ধারে অচল হইয়। দাড়াইয়! নব নব 
যুগের পথিকদের কাছে এক কথা! চিরদিন ধনিয়। আবৃত্তি করিতে থাকিবে । 
পাহাডকে তিনি কথ! কহিবার ভার দিয়াছিলেন । 


পাহাড় কালাকালের কোনে! বিচার না করিয়া! তাহার ভাষা| বহন 
করিয়! আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম- 
ভ্রাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন ! কিন্তু, পাহাড় সেদিনকার সেই 
কথা-কয়টি বিশ্মাত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। 
কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে, অশোকের লেই মহাবাণীও কত শত 
বৎসর মানব হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়ছে। 
পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বগির তরবারি 
বিছ্যাতের মত ক্ষিগ্রবেগে 'দিগ্দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল,_ 
কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা 
অশোক কখনও কল্পনাও করেন লাই, তাহার শিল্পীর! পাষাণফলকে যখন 
সাহার অস্থশালন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণাচারী 
দ্রুয়িদগণ আপনাদের পৃঞ্ধার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তাপে স্তস্তিত করিয়। 


২১৮ ইতিহাস 


তুলিতেছিল, বহু সহস্ৰ বৎসর পরে নেই দ্বীপ হই" ত একটি বিদেশী আনিয়া 
কালাস্তরের সেই মূক ইক্ষিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়! 
লইলেন। দ্লাক্রচক্রবতঁ অশোকের ইচ্ছা এত শতার্বী পরে একটি 
বিদেশীর সাহাযো লার্থকত) লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, 
তিনি যত বড় সম্রাটই হউন, তিনি কি চান কি ল। চান, তাহার কাছে 
কোন্টা ভাল কোন্টী। মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে । 
তাহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মাস্থষের মনের আশ্রয় চাহি 
পণ্ণ্রাস্তে দাড়াইয়া আছে । রাব্জচক্রবর্তণর সেই একাগ্র আকাতক্ষার দিকে 
পথের ল্রোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা ন। চাহিয়া চলিয়া! যাইতেছে । 

তাই বলিয়া শোকের অন্থশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছ 
তাহা নহে ॥ উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটি প্রধান 
আকাত্ক্কা কি। আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আকিতেছি, কবিতা 
লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে-বিদেশে চিরকাল 
ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একট। চেষ্টা চলিতেছে, ইহ! আর কিছুই নয়, 
মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরত। প্রাথন। করিতেছে ।------.-. 
সেই চিরস্থায়িত্রের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা । 

(২) 

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাঁসভ্রাট, অশোক তাহার রাজশক্তিকে ধর্ম- 
বিস্তারকার্ষে মঙ্গলসাধনকার্খে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকত! 
যে কি সুতীত্ৰ তাহা আমরা সকলেই জানি; সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত 
গুহ হইতে গৃহান্তরে, শ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে 
আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই 
বিশ্বলুব্ধ রালশক্তিকে মহারাঞ্জ অশোক মঙ্গলের দালস্ে নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন, তৃপ্তিহীল ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রাস্তিহীন সেবাকে শ্রহণ 
করিয়াছিলেন । রান্দত্ের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না; ইহা যুদ্ধসন্ধ। 
নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিষ্তার নহে; ইহা! মঙ্গলশক্তির অপধাপ্ত প্রাচুর্খ; 
ইহা সহৃস। চক্ৰবৰ্তী ব্বাজাকে আশ্রয় করিয়া তাহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে 
এক সুতুতে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মহুয্যত্ধকে সমুজ্ছল করিয়! 
তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাঙ্জার বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিশ্বত ধূলিসাং 
হইয়া গিয়াছে; কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান্‌ আবির্ভাব, 


মভ্তাসহ্রাট সংশোক ২১৯ 


ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শব্রিলঞ্চার 
করিতেছে । মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার 
গৌরব হইতে, তাহার সঠায়ত! হইতে মানুষ আর কোনে! দিন বফ্িত 
হইবে না। আজ মাচুধের মধ্যে সমস্ত স্যার্থজয়ী এই অন্কুত মঙ্গলশক্তির 
মহিমা স্মরণ করিয়! আমরা পরিচিত-অপর্িচিত সকলে মিলিয়া উত্সব 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 


(৩) 

সৌন্দর্য যেখানেই পরিণাত লাভ করিয়াছে, সেখানেই লে আপনার 
গ্রগল্ভতা দূর করিগা দিয়াছে । সেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধের 
বাছলাকে ফলের গৃঢ়তর যাধূর্ষে পরিণত করিয়াছে ; সেই পরিণতিতেই 
€সীন্দর্যের সহিত মঙ্গল একা স্ত হইয়! উঠিয়াছে। 

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে লে ভোগবিলাসের 
সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না । তাহার জীবন- 
যাত্রার উপকরণ সাদালিধা হইয়া থাকে ; সেটা সৌন্দধবোধের অভাব 
হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হম । অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় 
ছিল? তাহার লাজবাটীর ভিতরে কোনে! চিহ্নও তে দেখিতে পাই 
না। কিন্ত অশোকের রচিত স্তুপ ও স্তম্ভ বৃদ্ধগয্নায় বোধিবটমূলের কাছে 
দাড়াইউয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে 
ক্তগবান্‌ বুদ্ধ মানবের দৃঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাঞ্রচক্রবর্তী 
অশোক সেইখানেই, সেই পরম মঙ্গলের স্মরণ ক্ষেত্রেই, কলাসোন্দখেঁর 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিঞের ভোগকে এই পুজার অর্ঘ্য তিনি এমন 
করিয়া দেল নাই । 


(8) 
বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথ। সকলকেই স্বীকার করিতে 
হইবে । অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী 
যুগে- সেই বৌদ্ধপভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং 
সাম্রাজাশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে 
হয় নাই। 
তাহার কারণ এই, মাস্থবের আত্মা যখন জড়খ্ের বন্ধন হইতে মূক্ত 


২২০ ইতিহাস 


হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পুর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম 
লাভত করে । আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শর্তির কেন্দ্রগত, কেনন। 
তাহা! আত্মারই শক্ত । পরিপূর্ণ তাই তাহার স্বভাব ॥। তাহা অন্তর” 
বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে 
চাহে না ।"*. 

সেইজন্য দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগে ভারতবধ যখন প্রেমের ত্যাগধর্মকে 
বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনই সমাঞ্জে তাহার এমন একটি বিকাশ 
ঘটিয়াছিল যাহা যুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি । রোগীদের অন্য ওউষধ- 
পথ্যের বাবস্থা, এমন কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত 
হইয়াছিল, এবং জ্রীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আবার ধারণ 
করিয়া! দেখা দিয়াছিল ; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়। 
ধর্মাচার্যগণ ছর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরন্দাতীয়দের সদ্গতির 
জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দৃংখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন 
প্রেম আপনার দুঃখর্ূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্ধবান্‌ মহৎ 
মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল । সেইজশ্টই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের 
দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল 
এবং আধ্যার্মিকতার তেন্তে এঁহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত 
করিয়াছিল । তখন য়ুরোপের প্রীস্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। 
ভারতবর্ষের সেই ছুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জল দীণ্তি কাত্রমত! 
ও ভাবরসাবেশের হারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত 
হইয়াছে? 


(৫) 


তগবান্‌ বুদ্ধ তপস্তার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন । 
ভার সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের । 
মানব-ইতিহাসে ভার চির্স্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা 
অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশাস্তরে । ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল 
অর্থাৎ হ্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাদীতে ভারতবর্ষ 
সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে ।-*- তিনি মানুষের কাছে সেই 
প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা ছঃদাধ্য, যা চিরজাগকুক, যা সংগ্রামী, যা 
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বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূব মহাদেশের দুর্গমে দব্ডরে বীধবান পুজার 


আকারে প্রতচ্চিত হল তার জয়ধ্বনি শৈলশিখরে, নরুপ্রান্তরে, নির্জন 
গুহায়। 


এর চেয়ে মহত্রর অর্ঘ্য এল ভগবান্‌ বুদ্ধের পদযূলে যেদিন রাজাধিরাজ 
অশোক শিলালি(পিতে প্রকাশ করলেন তারে পাপ, হিংস্র ধর্মের মহিম! 
স্বোষণা করলেন, ভার প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলা” 


ভন্তে। এত বড় রাজ। কি জগতে আর কোনো দিন দেখ) দিয়েছে? 
সেই রাজাকে মাহাত্মা দান করেছেন যে গুরু, কাকে আহ্বান করবার 
প্রম্োজন আহ্র যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয়নি যেদিন তিনি 
জঙ্েছিলেন এই ভারতে । 

[ অশোক সম্বন্ধে রবীষহ্দনাখের এরই অভিমতগুলি যে-সব প্রবন্ধ থেকে 
সংকলিত হল, সেগুলির নাহ, বর্তমানে যে-যে গ্রন্থে পাওয়া যায ভাব নাম ( বদ্ধলীর 
মদে] ) এবং চে-সব পত্রকায এশুলিব প্রকাশ ছঞ্েছিল ভাব নাম ও তারিখ ঘথাক্রমে 
নিছে দেওয়া গেল ।--১। সাহিতোর লামগ্রী ( সাহিতা )-__বঙ্গদর্শন, ১৩১৭ কাত্তিক ; 
২৭ উৎসবের দিন ( ধর্ম )-- বঙ্গদর্শন, ১৩১১ মাঘ; ৩। লৌন্ব্যবোধ (সাহিত্য ১ 
বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌষ ; 9 । যাত্রার পূর্বপত্র ( পথের সঞ্চঘ)_-ততববোধনী পত্রিকা, 
১৩১৯ আঘাঢ$ £ 1 নুদ্বদেব (প্রন্বভৃক্ত নম )--্প্রবালী, ১৩৪২ আমোটঢ় । 

তৃতীম অভিমতের সম্পর্কে একথা বল! অলংগত হৰে না থে, রবীন্রনাথ ছু-বার 
বুন্ধগহ্বায় গিছেছিলেন__-০৩১১ এবং ১২২১ সালে; ছু'বারই গিয়েছিলেন আশ্বিন হাসে, 
বোধি করি শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছুটির স্থঘোগে । চতুথ অভিঘতে অশোকের লাম 
নেই । কিন্ত এটি যে অশোকের বান্গত্বকালের কথা স্বরণ করেই লেখ! ভাতে কিছুমাত্র 
সম্মেহ নেই । ১৩৪২ সালে বৈশাখী পূৰ্ণিমা তিথিতে (৪ ঠজাষ্ট শনিবার ) কলিকাতায় 
জীধর্ঘরাজিক চৈত্যবিহারে বৃহ্ধন্মো২সব অসুষ্টানের সভাপতিক্কপে রবীন্নাথ থে 
ভাষণ দেন, পঞ্চম অভিমতটি তারই অংশবিশেছ । 

১০৪৯ সালে হিল্ডা সেলিগ ম্যান নামে একজন ইংরেজ লেখিকা মৌর্ধরাজবংশের 
কাহিনী অবলম্বনে একটি এতিহাসিক উপস্ঠাস লেখেন । বইটির নাম When 
Peacocks 01124 1 রবীন্দ্রনাথ এটির একটি ভূমিকা লিখে দেল (১৯৪ )। 
বর্তমান প্রপন্বে ওই ভূমিকার শিছোদ্বুত অশেটুকুও স্মরনীঘ। 


Hilda Secligmnn has chosen in her book to ২৩৮৪০] the 
organization 309 of n great humanism which came with King 
Asoln of Indian. My cood thoughts go with the author in her 
venture to prcseut ancient [ndin through its message which has a 
pereunially modern siCnificancc. 


২২২ ইতিহাস 
সেলিগ মানেশ এই উপশ্যাসথানি সাহিতাসমাদ :লমাদৰ লাভ কৰেছে এবং 
সং্রতি এটির একটি ভাখতীছ সংক্খরণও প্রকাশিত হমছে (১৯৪১, প্রকাশ ক্ষ? 
হিম্দ কিতাব, বঙ্ছে )। 
এই সংকলল-সম্পর্কে ভ্রষ্টবা_ বিশ্বভারতী পত্রিকা, দশম বধ, চতুর্থ সংখ্যা, 
এবং জগজ্জ্যোতি:, তৃতীঘ বর্ধ, প্রথম সংখা! । 
প্রুবোধচগ্র লেন | 


গৌতম বুদ্ধের জন্মকথা 
( মহ্তাবস্ত-অবদান অবলম্ঘনে ) 


শ্রীরাধাগোবিন্ন বসাক 


নমো তস্স ভগবত! অর হতে! সম্মাসনুজস্স 


বৈশাখীপুণিমাতিথি আচ মানবজাতির নিকট অত্যন্ত পুণাময়। 
এই পলিমার দিনে ভগবান্‌ গৌতনবুদ্ধ কপিলবন্ধর নিকটবর্তা লু্ম্বনী বনে 
( মতান্তরে, ুশ্বিনী গ্রামে ) জ্রগ্ন প'বগ্রহ করেন প্রায় ২৫২০ বৎসর পৃরে। 
আবার ডাহার যখন বয়স পয়ত্রিশ বংসর, তখন এই পূণিমার দিনেই তিনি 
বুদ্ধগয়ায় সম্যক সন্বোধি বা প্রজ্ঞাপারমিত1 লাভ করেন। আবার 
জীবনের শেষ পয়তাল্লিশ বৎসর উত্তর ভারতের সর্বত্র লোকের হিত ও 
সুখের জন্য নিজদুষ্ট ধর্মের কথা উপদেশ ও প্রচার করিয়া আশি 
বৎসর বয়সে তিনি এই পূর্ণিমার দিনেই কুশীলগরে মহাপরিনিবাণ প্রাপ্ত 
হয়েন। বুদ্ধের জীবনের উক্ত তিনটি অলৌকিক ঘটনা। এই একই তিথিতে 
ঘটিস্তাছিল ইহা এক অন্তুত কথ! বটে। 

ভগবান্‌ গৌতম বুদ্ধের বিরাট ব্যক্তিত্ব, ধর্মতত্বের বিশ্লেষণে ভাহার 
যুক্তিমত্তা, এবং মানবের মনস্তবজ্ঞানবিষয়ে তাহার প্রচ্াবৈশারদ্া জগতে 
প্রথিত আছে। বুজ্ধদেব মানরমনোব্যাধির একজন বড় চিকিৎসক ছিলেন । 
একখানি বোঁদ্ধগ্রন্থে তাহাকে,আল্রবন্ধারা বা ক্লেশরূপ ব্যাধিদ্বারা প্রলীড়িত 
আতুর ভ্রীবলোকের সর্বাধিপ্রমোচক বৈছ্যরাজ নিদানভ্ঙ চিকিতলক- 
প্রধান বলিয়া বণিত পাশয়। যায় । 


[পীঠম বুঙ্গের ভন্মকতা। ২২৩ 


পৃথিবীতে বিগত দ্বিতীয় নহাযুক্ষটি যেন মহাকালের একটি উৎকট 
লাঁল। সম্পাদন কলিয়! বিরত হইয়াছিল । ইহার ফলে দেখ। যায় যেন 
আমরা! পৃথিবার সর্বত্রই মানব সংস্কৃতি ও মানব দভাতার অনেকখানি 
পর্যন্ত মূলোচ্ছেদ করিতে মারব্ড করিয্পাছি। সব দেশেই যেন ব্রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত রীতিনীতিতে একটা নৃতন ধারার 
প্রবর্তন লক্ষিত হইতেছে । এই বিষম দ্বচ্থ ও বিরোধের দিনে কেনন করিয়া 
যে ন্বাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে ও জলে জনে হিংসাদেবের খেলা আমূল 
পূরীভূত হইতে পারিবে এবং স্থনীতির অভ্যুদয় ও তুনীতির বিলয় ঘটিতে 
পারিবে, সে-দিকে লোকনায়ক দেশহিতৈষী মনীষীরা সবিশেষ দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন, সন্দেহ নাই। তথাপি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে 
শান্তিবিধায়িকা একটি সামাজিক নবধারাব্র প্রবর্তন তখনই সুস্পষ্টভাবে 
সম্ভাবিত হইতে পারিবে, যখন মান্ুবের হৃদয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ, মৈত্রী ও 
করুণা, মূদিত। ( আনন্দ ) ও উপেক্ষা (ত্যাগ ), অহিংলা, পীতি, প্রেম, 
ভক্তি প্রভৃতি মানবোচিত সম্ভাবসমৃহের প্রভাব বিস্তৃতি লাত করিতে 
পারিবে, এই কারণেই মানবলযাজে ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের অলৌকিক জীবনী ও 
তীয় ধর্ম ও নীতির উপদেশের আলোচন! ও তদগ্রহণের উপযুক্ত চেষ্টার 
প্রয়োজন অন্তত হয়। 

আনার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি আজ বৌদ্ধ দর্শনের কোন জটিল 
তর্কবিতর্কের উল্লেখ ও আলোচন! করিতেছি না। বুদ্ধের জ্রীবনের যে 
তিনটি অলৌকিক ঘটন! অগ্ঠকার পৃণিমা তিথিতে ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তৃত 
বর্ণনাও একটি প্রবন্ধে শেষ করা কঠিন। তাই অদ্য আমি গৌতমবুদ্ধের 
অন্ভুত ও অলৌকিক অস্মকথাই কেবল বর্ণনা করিতে চঢাহিতেছি। বৌদ্ধ 
পালিগ্রস্থদমূহে বর্ণিত জন্মকথালম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা শুনা। যায়, তাহা 
হইতে-একটু বিশিষ্টপ্রকারের বণনা আমরা এখানে নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইডেছি। একখানি শ্ৃপ্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে প্রাপ্ত গৌতমবুদ্ডের অদ্ভুত 
ও অলোৌকিক অন্মবৃত্তাস্ত বলিবার জন্ত আন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছি। সেই 
গ্রন্থথানির নাম ও পরিচয় খানিকট! দিতেছি । ইহার নাম মহাবস্ত- 
অবদান । ইহা! বৌদ্ধ বিনয়পিটকের অন্ততুক্ত অস্কতম গ্রন্থ । মধ্যদেশের 
মহাসাংঘিকদিগের অন্ঠতম সম্প্রদায় লোকোত্তরবাদীদিগের নিণাঁত পাঠ 
অনুসারে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল । প্রাচ্য মনীধীদিগের মতে এই গ্রন্থ 


১২৪ ইতিহাস 


খ্ষ্টপৃরৰ দ্বিতীয়-তৃতায় শতকে (লিখিত হইয়। থাকিবে । ইহার ভাষা এক 
অভূতপূ্বসংমিশ্রিত ভাষা হুহাতে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষাসমূহের 
সংমিশ্রণ উপলব্ধ হয়। তখন পর্যন্তও ভারতবর্ষে পালিভাষার সম্পুর্ণ 
স্বতন্ত্র স্ষুতি ও পরিপুষ্টি সাধিত হইতে পারিয়াছিল কিনা, তাহা বিবেচ্য । 
গ্রন্থধানির কথাবস্ত যেন একরূপ বুদ্ধেরই জীবনচরিত যদিও গোৌতমবুদ্ধের 
পুর্ববর্তা অন্ঠাশ্ত বুদ্ধের ও বোধিসবদিগের অনেক এতিহাসিক বৃতান্ত 
ইহাতে নিবন্ধ পাওয়া! যায় । মহাযানী বৌদ্ধধর্মের সম্পুর্ণ প্রাদৃর্ভাবও 
গ্রস্থধানির সময় পযন্ত হয় নাই--বরং হীনযানী ও মহাযানী ধর্মের প্রবর্তন 
ও প্রচারের সঙ্গিন্থলকূত ধর্মকথা ইহাতে বলিত হইয়াছে বলিয়। ধারণ! কর! 
যাইতে পারে । সে যাহা হউক, এই স্থপ্রাচীন মহাবব্ত-আবদালে 
গৌতমবুদ্ধের যে বিস্তৃত জন্মকথা পুর্ধোস্ত তাষাত্রয্রের সংমিশ্রণে লিখিত 
পাওয়া যায় ( এই ভাষাকে কোন কোন পণ্ডিত গাথা ভাষা বলিয়া আতখ্যাত 
করেন )-_-তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে বলজিতেছি । 


এই জন্মকথা শ্রব্ণের পূর্বে কয়েকটি তথ্য দকলেরই স্মরণ রাখা 
উচিত মলে হয়। নেপালের তরাইভূমিতে € উত্তরপ্রদেশের বস্তি-ঞ্জেলার 
উত্তর-পশ্চিম দিকে ) অবস্থিত কপিলবস্ত নগর শীক্যবংশের রাজ্তধানী 
ছিল । গৌতমবুদ্ধের পিতার নাম ছিল রাজা শুদ্ধোদন ও মাতার নাম 
ছিল মায়াদেবী । ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের ম্যায় বৌদ্ধধর্মেও হঃখবাদ, কর্মবাদ ও 
গস্মান্তরবাদ পুর্ণমাত্রায় স্বীকৃত ছিল । বোৌদ্ধের! দেবরাজ শক্র, ব্রহ্মা! ও 
অন্যান্য অসংখ্য দেবদেবীও মানিতেন। স্বর্গ ও নরকের কল্পনাও বৌদ্ধ- 
ধর্মগ্রন্থে বহুশঃ পাওয়া যায় । যে সত্বের (জীবের ব। প্রাণীর ) বোধি 
বা পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভের শক্তি অন্তনিহিত আছে-_তিনিই বোধিসব। প্রাক্তন 
জন্মসমূহে যাহারা বুদ্ধ হইয়াছিসেন তাহারাও বোধিসত্ব নামেই আধ্যাত 
হইতেন। গৌতমবুক্ধও সম্যকসংবুদ্ধ হইবাঁর পূর্ব পর্যন্ত বোধিসত্ব বলিয়াই 
পরিচিত হুইতেন-_সন্বোধিলাতের পর তিনি নিজেকে তথাগত বলিয়। 
অভিহিত করিতেন । 
এখন মহাবস্ত-অবদানে বরণিত বুদ্ধের জন্মকথা বণিত হইতেছে। 
তুষিত নামক দেবভবন হইতে চা্যবনসময়ে অর্থাৎ সেই স্থান হইতে 
ক্রগতে অবতীর্ণ হইয়! মালিবার সমযফ্লে যে কোন বোধিলব্বই তাহার 
আবির্ভাবের কাল, দেশ, দ্বীপ এ কুল সন্বন্ধে অবলোকনপূর্বক বিচার করিম! 


গৌতম বুচ্ছের জন্ম কথা ২২৫ 


থাকেন। সাধারণত: বোধিসবেরা ক্ষত্রিয়ক্ুলে অথব। ত্রাহ্মণকুলে জন্ম 


পরিগ্রহ করেন। পৃথিবী যখন ক্ষত্রয়দ্ধারা আক্রান্ত বা শাসিত থাকে, 
তখন তাহারা ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং যখন ইহু! ত্রাহ্মণ দ্বার 
আক্রান্ত থাকে, তখন তাহারা ব্রাহ্ষণকুলে জন্ম গ্রহণ করেনা যে কুলে 
বোধিসত্ব সংজ্ঞাত হয়েন তাহ। বাইট প্রকার গুণদ্বার! সমন্বিত হইয়া থাকে 
বলিয়! মহাবদ্্-মবদানে উক্ত হইয়াছে । অতন্মধো কয়েকটি প্রধান গুণের 
উল্লেখমাত্র আমরা এসানে করিতেছি । সেই কুল অভিজ্ঞাত, ভ্রাতিগোত্র- 
সম্পন্ন, বহুক্ত্রীক, বনুপুরুষ, অচঞ্চল, অহীন, অদীন, প্রস্ঞাবৎ, শীপবৎ, কৃতজ্জ, 
বিধিজ্ঞ. অচ্ছন্দগামী ( 'অন্বেচ্ছাচারী ), দ্বেষ মোহ ও ভয়বিহীন, ন্লুলতিক্ষ 
€ বহু প্রদ ), শ্রেক্উবিক্রনবিশিষ্ট, চৈত্যপুক্রক, দেবতাপৃর্রক, ক্রি! ও ত্যাগ 
বিষয়ে একনিষ্ঠ, মহেশাখা ( এশ্বর্ধশালী ), অনুরক্ত ও অভেগ্ভ পরিবানযুক্ত, 
মাতৃজ্ঞ ও পিতৃজ্ঞ ( মর্থা২ মাতাপিতার সম্মানরক্ষক ), শ্রানণা ও ব্রাহ্মণ 
(অৰ্থাৎ আনণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি আদরশীল ), প্রভৃতধনখান্য, প্রহতকোশ- 
কোষ্ঠাগার, অলংখ্য হস্তী ও অস্বাদিযুক্ত, প্রভূত দাসদালী ও কর্মকরপুরুষ- 
সমন্বিত হইবে । এইরূপ কুলে সংঙ্ঞাত বোধিসন্বগণ মহাকরুণাঙড হইয়া 
থাকেন । 

তুবিত ভবন হইতে চাবনকালে বোধিসব সবিশেষ আচ্াভন করিয়া 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তখন সেই দেবভবনে সহস্র সহস্র দেবত সমবেত 
ছিলেন। দই দেবতার! দেবভূত সত্ব রাজ! বিশ্বিপারকে তুষিত ভবনে 
বলিয়াছিলেন-_ "হে বিশ্বিসার, তুমি রাজগৃহে যাইয়া জন্ম পরিগ্রহ কর” । 
উদ্দয়নকে বলা হইল-__“তুমি কৌশাম্বীতে যাইয়। জন্ম গ্রহণ কর” । অভয়- 
নামক সার্থবাহ বা বণিক ও অন্যাহ্থ মহাশাল ধনী গৃহপতি ও ত্ৰাহ্মণগণও 
তুষিত ভবন হইতে মর্তে অবতরণ করিতে উদ্‌গত হুইজেন। গৃহপাতি 
ঘোবিল ও অন্যান্ঠ ধনী ক্ষত্রিয় ও গৃহপতিরাও বোধিসত্বের সহচারী হইয়। 
তাৎকালিক ভ্রনুদ্ধীপের ( ভারতের ) প্রসিদ্ধ যোড়শ মহাজ্জনপদসমূহে 
উৎপন্ন হইবার জঙ্ক) তৃষিত ভবন হইতে প্রথ্থিবীতে চলিয়া আসিতে প্রস্তুত 
হইলেন । এতিহাসিকগপের অবগতির অন্ত বলিতেছি যে, মহাবস্ততে 
অন্কত্র ( ১৩৪ ও ২৪১৯ ) এই ঘোলটি মহাজনপদের নাম এইভাবে প্রদত্ত 
হইয়াছে ; যথা--€ ১-২) অঙ্গ ও মগধ্ধ, ( ৩-৪ ) বজ্জি ও মল, (৫-৬) 
কাশি ও কোশল, ( ৭-৮ ) চেতি (চেদি ) ও বৎস, (3-১০) মংস্য ও 

ন্‌ 
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শৃরলেন, ( ১১-১২ ) কুরু ও পাল, ( ১৩-১৪ ) শিবি ও দশার্ণ, ( ১৫-১৬ ) 
অশ্বক ও অবন্তী । এন্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শুদ্ধ পালিগ্রন্থে 
শিবি ও দশাণ স্থলে গঙ্কধার ও কন্বোজের লাম উল্লিখিত পাওয়া! যাঘ। 
তুবিত ভবন হইতে চাবনে উদ্যত সেই সত্বগণ সকলেই বৌগ্ধ বিনয়মার্গে 
চলিবার উপযুক্ত বলিয়া, ভারতের মহাজনসংঘও তাহাদের অন্থকরণে 
বিনয়মার্গে চলিবে-_এইক্ধপ বিশ্বাসের কথাও মহাবস্যতে লিখিত হইয়াছে । 

তুষিত ভবন হইতে অবলোকন করিয়! বোধিসতব নিশ্চয় করিলেন যে, 
শুভ্দোদলই তাহার পিতা হইবার যোগা ও ডভাহার অগ্রমহিষী মায়াদেবী 
তাহার মাতা হইবার যোগা।। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, প্রসাদঞ্চণসম্পন্া, 
কুলীন, শুচিগাত্রা ও অন্দরাগা এই নারীই ভাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে 
পারিবেন । তিনি আরও তাবিয়াছিলেন যে, এই অল্লায়ুক্ষ। সায়াদেবী ই 
ভাহার মাতা হইতে পারিবেন । এই মাতা তাহার কুক্ষিগত হওয়ার পরে 
দশমাস সাতদিন মাত্র জীবিত থাকিবেন। বৌদ্ধ আগমে বল! হইয়া 
থাকে যে 

"সবেষাং বোধিসবঃনাং জনেহা পুরুবোত্তনং । 
চরমে সপ্তমে দিবসে নাত! জহতি জীবিতুং ॥” ১৩ 

অর্থাৎ সব বোধিদবের মাতারাই পুরুষোত্তম পুত্রদিগকে প্রসব করিয়াই 
প্রসবদিবস হইতে চরম সপ্তম দিবলে প্রাণত্যাগ করিয়! থাকেন । 

মহাবস্ত অব্দানে এইন্দপে ঘটনার কারণ নিদিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে 
বননিত পাওয়। যায় যে, উপযুক্ত মাতার. অন্বেষণ করিয়া বোধিস্ব ভাবেন 
যে, তাহার হ্যায় অনুত্তর (অসাধারণ বা অপ্রাকত ) মহামানব পুত্রকে 
বিনি একবার গর্ভে ধারণ করিবেন, তিনি প্রসবের পর অন্য সময়ে পুনবার 
কামসেবায় কখনই রত হইতে পারিবেন না ॥ স্থুগতের (বুদ্ধের ) জন্মের 
পরে তাহার পিতা তাহার মাতাতে পুনরায় কামাসক্ত হইলে দেবগণ 
পিতাকেও ভিন্নবৃত্ত বা ভগ্নচরিত্র মনে করিবেন, যেহেতু তগবান্‌ বুদ্ধ 
সর্বদাই কামোপছোগে দোষদর্শা ছিলেন । সুতরাং লোকনাথ বোঁধ- 
সত্বের জন্মের পরে তাহার মাত! যেন আর কামসেবা না করিতে পারেন, 
তজ্জম্কই তিনি জন্মের পুর্বে তেমন মাতাকেই গর্ভধারণের জন্য আন্দেষণ 
করিতেছিলেন বাহার আয়ুদ্ধাল তাহার ( দশমাল গর্ভে অবস্থানের পরে ) 
জন্ম হওয়ার দিন হইতে সাতদিনের অধিক আর অবশিষ্ট রছিবে ন।। 
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এই ঘটনার একপ অভিনব রকমের ব্যাথা! মহাবস্যতে এইভাবে উক্ত 
হইয়াছে 
“কিং কারণং ? অযুক্তং হি অস্মদ্বিধ মহুত্তরং । 
ধারেত উত্তরে কালে মৈধুনং প্রতিসেবিতুং ॥ 
ভগবাং চ নাম কামানাং দোষং সততং গাষতি । 
অথ চ লেকেনাথস্ত মাত! কামাং লিষেবতি ৪৮ ১৩ 
অমরবধূলদুশী শুদ্ধোদলের মহিষী নায়াদেবীকে উপযুক্ত গর্ভধারিণী স্থির 
করিয়), বোধিসব তুবিত ভবনে দেবগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন__“দেন 
ও মানুষের সুখের জ্ুম্য আমি মাতৃগর্ভে অন্তিম ( চরন ) বাস স্বীকার করিয়া! 
এই দেবলোক হইতে পৃথিবীতে আবিভূতি হইতে ইচ্ছা করি” । দেবগণ 
বুঝিলেন যে, বোধিসব্ শান্তিময় ও শোকছুঃখবিহীন এই দেবতবলে আর 
অবস্থান করিতে ইচ্চা ন! করিয়া? ও কাসসেবা ত্যাগ করিয়া, লোক হিতার্থ 
মর্ভালোকে অবতীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়াছেন-_ইহা অদ্ভুত কথা বটে। 
আরও আশ্চধের বিষয় এই যে, তখন বোধিসঘ সবশ্রেণীর দেবগণপকে 
্বপ্রভাবে অভিভূত করিয়া দশ দিক উদ্যোতিত করিলেন । দেব ও মানবের 
প্রমগতি এই বোধিসংত্বের বিরহ সহা করিতে না চাহিয়া, দেবগণও তাহার 
সঙ্গে মর্ত্যে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন । 
তৃষিতপুরে দেবগন মধো যে-ক্ষণে এইরূপ কথা৷ হইতেছিল, সেই ক্ষণে 
রাজমচিষী মায়াদেবী রাজ! শক্ধোদনকে মধুরভাবে বলিতে লাগিলেন__ 
“হে শাকাপুত্র, আভরণ ও সুবসন পরিয়া আমি অগ্যকার রদ্জনী তোমাকে 
ছাড়া সখীদিগের সঙ্গে ধৃতরা্র নামক প্রাসাদের উত্তম ভূমিতে শব্যাশায়িনী 
হইয়া কাটাতে ইচ্ছ। করি” রাজার আদেশে সেই প্রাসাদ সজ্দীকৃত 
হইল এবং চতুরঙ্গিণী সেনা সশন্ত্র হইয়া সেই স্থান রক্ষা! করিতে লাগিল । 
সুর্য অভ্তমিত হওয়ার পরে, মায়াদেবী রাজাকে এইরূপ কথা বলিতে 
লাগিলেন _“হে পৃথি পাল, এখন হইতে আমি (১) প্রানিবর্গের প্রতি 
অহিংসার আচরণ করিব, (২) ব্রক্ষচর্ধ পালন করিব, (৩) অশ্যের 
অদত্ত দ্রবা গ্রহণ অর্থাৎ চৌর্য হইতে, (৪) মন্তপান হইতে ও (৫') 
অনিবন্ধ বা অনর্থক ও অ্রিথ্যা বচন, (৬) অখিল (নির্দয় ) বচন এবং 
(৭) পরুষ বা কর্কশ বচন হইতে বিরত হইব, (৮) পৈশুন্য বা খলতা! 
হৃষ্টতে বিরত থাকিধ, (৯) অপরের কামনার বস্তুতে ঈঙ্য। পোষণ করিব 
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না, { ১০) ভৃতবগেঁর প্রতি ভ্রোহাচরণ করিব না, এবং (১১) ধর্ম বিষয়ে 
বিপরীত বৃদ্ধি ত্যাগ করিব । এই বিষয়ে মহাবস্তর বর্ণনাটি এইরূপ ২ 


“এষ! সমাদিয়াসি প্রাণেঘহিংলং ত্রহ্মচর্ঘহং চ । 

বিরমামি চাপ্যদিল্লাদ্‌ মন্যাদনিবদ্ধবচনাচ্চ ॥ 
অখিলবচনাচ্চ নরবর বিরমামি তখৈবং পৈশ্তন্যাচ্চ । 
পরুষবচনাচ্চ নরপতি বিরমামি অয়ং মস ছন্দো ॥ 
পরকামেষু চ ঈর্ষা: লো সংক্ানেষাং নাপাভিজোহং । 
ভূতেষু উপজঞনেয্যং বিপরীতমতিং চ বিজ্ঞহামি” ৷ ১৬ 


রাজ্জমহিষী উক্তরূপ একাদশ প্রকার শীলের আচরণ করিতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন । বৌদ্ধ প্রতিমোক্ষপাস্ত্রে যে দশবিধ শীলনামক শিক্ষা- 
পদের অর্থাৎ তত-তত পাপকর্ম হইতে বিরমণ বা বিরতি বিষয়ক শিক্ষাপদের 
উপদেশ আছে তাহা খানিকটা অন্য প্রকারের, যদিও এই উভয় তালিকায় 
কয়েকটি শীলাচরণের কথা সমান বা সাধারণ বলিয়। দুষ্ট হয়। মহিষী 
রাঞ্জাকে আরও বলিয়াছিলেন--আমি ত্রহ্মচারিণী হউয়া এই রাত্রিটি 
কাটাইতে চাহি ; আমার প্রতি তুমি আর কামবিতর্ক কল্পনা করিও না৷ এবং 
কোন অপুণা ব্যবহার করিও না । রাজা উত্তর করিলেন-_আমি তোমার 
সব সংকল্প পরিপূর্ণ করিব ; আমি ও আমার ব্রাজ্য তোমারই বশবতীঁ” । 

লেই রাত্তিতে মায়াদেবী সেই ধৃতরাই্ীনামক প্রাসাদে শ্বেত শব্যায় 
দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিলেন । দেবীকে শয়নশান্সিনী দেখিয়া দেবগণ 
তূবিত ভবন হইতে অবরোহণ করিয়া সেই প্রাসাদের শীর্দেশে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন । বিপুল পুণ্যধর1 জিনজ্রনলী স্যম্সাদেবীকে দেবতার! মত্ভক অবনত 
করিয়া কৃতাজলিপুটে বন্দনা করিয়। পরস্পন্ব ব্য ঠাহার অসামান্য রূপের 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । দেবীকে লক্ষ্য কন্রিয়! তাহার! পরস্পর মধ্যে 
আরও বলিলেন__-“এই নারী দান, দম ও শীলাচরণে অত্যন্ত রত। তিনি 
সর্ব মাত্রব বা হহখক্রেশের অস্তকারী ও বিরজন্ক যে মহাপুকুবকে অত গর্ভে 
ধারণ করিবেন তিনি অনম্তমতি, সতত অগুভদ্বার। অলিপগ্ড ও শুচি 
থাকিবেন।” তখল তাহারা দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলিলেন-__“ভুমি 
বহুকাল পর্যন্ত সঞ্চিতপুপ্যবল ও অনস্তগুপবিশিষ্ট মহাপুরুষকে অত উদরে 
ধারণ করিবে । তুমি সেই পুরুষপ্রবর পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিবার অমুরূপ 


গৌতন বুজের সন্মকথ। ২২৯ 


প্রমদ!।” নভোনশুলে তখন যক্ষ, রক্ষত, নাগ, গন্ধ = তি দেবযোনিরু! 


সকলেই বিমলবৃদ্ধি বুদ্ধের তুষিত ভবন হটতে চ্যবনক্ষণে প্রহরীর কার্যে 
আত্মনিয়োগ করিলেন । 

“অগ্যই জগতের অর্থ-ন্খবুক্ষিকর ভগবান বোধিসবের ঢ্যবন ( বা 
পৃথিবীতে অবতরণ ) ঘটিবে”-_-এইক্প ভাবিয়া? চতুদিক্পালেরাভ আকাশে 
সপরিজন অবন্থান করিলেন । দেবতার মায্সাদেবীর চরণে প্রণাম 
জানাইয়া আকাশে তুষিত ভবনের দিকে ঝিনের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক 
বলিতে লাগিলেন_-“হে মহাপুরুব, তুমি পূর্ব পূর্ব জন্মে অবদানদ্ধার! 
অমিত পুণ্যবল সঞ্চয় করিয়াছ। তোমার অন্তিম জন্মের সময় আসিয়াছে । 
তোমার জননী সম্জিত! মাছেন। তুমি পৃথিবীর হৃহধক্রি্ট ভুনগণের প্রতি 
অনুকম্পা প্রদর্শন কর ।” “এষ চ্যবামি”--*এই আনি নর্ত্যে অবতরণ 
করিতেছি'__-এই শুভবচন বোধিসব দেবতাদিগকে শুনাউলেন। 

সেই ক্ষণে ভিনের জননী যায়াদেবী স্বকর্মের বিপাকফলে এক 
অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন । তিনি দেখিলেন যে, 

“হিম-রজতনিভে। মে বড়বিষাণে। স্ুচরণচারুভূজো! স্রক্রশীর্ষো | 

উদরমুপ্গতো গজপ্রধানো ললিতগত্তি; অনবছগাত্রল্গিত ৪ ১৮ 
“হিমানী ও রোৌপোর ম্যায় স্বেতবর্ণ, ছয়টি দস্তবিশিষ্ট একটি গজপ্রধান 
তাহার উদরে প্রবেশ করিতেছে ইহার চরণচতুষ্টয় সুন্দর, শুগুটিও 
চারু, মন্তকটি রক্তবর্ণ, ইহার গতি ললিত ও গাত্রসন্ধিসমূহ নির্দোষ" । 

বল! বাহুলা যে, ভারতবর্ষের অনেক ভাক্কধ নিদর্শনে মায়াদেবীত 
এই স্বপ্রদৃষ্ক ও তাহার নিজ উদরে (ন্ুক্স্রকাস্স লইয়া ) শ্বেতহস্তীর 
আকারে বোধিসবের প্রবেশ প্রস্তরেও খোদিত পাওয়া গিয়াছে। 

বোধিসব্বের! কৃম্কপক্ষে মাতার কুক্ষিতে প্রবেশ করেন না । তাই 
পুষ্যনক্ষত্রযৃক্ত পূর্ণিমার রাত্রিতে তাহার! ম্বাতাদিগের উদরে প্রবিষ্ট 
হয়েন। মায়াদেবীর স্বপ্নের সমসমযে আকাশের চতুদিকে চত্দ্রকিরণ- 
শীতল কনকবর্ণ প্রভা বিস্তার করিতে করিতে স্মৃতি, প্রন্তা ও সদয় চিত্ত 
লইয়া! সিংহনাদ উচ্চারপপূর্ক বোধিপত্ব হক্তীর আকারে লেই রাজ- 
প্রাসাদে শয়ানা মাম্মাদেবীর কুক্ষিতে অবক্রান্ত হইলেন। চ্যবনকালে 
তিনি দেবগণকে আহ্বান করিয়া এইক্কপ বলিলেন-__- “হে দেবগণ, তোমর। 
নিজ নিজ পুর ত্যাগ করিয়! চল, এখন এখানে আর আমোদ প্রমোদের 
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কাল নয়। এখন জ্ঞানের প্রহারদ্বারা জরা ও মরণের পুর ভাঙ্গা 
দেওয়ার কাল আসিয়াছে ।” মূলের বাক্যটি এইরূপ ২-_ 

“মুঞ্চথ অমরা পুরাণি ন কিল প্রামোদাস্ত অয়ং কালো । 

জনামরণপুনং তে ং কালো জ্ঞানপ্রহারেণ ॥? ১৯ 
বোধিলত্বের গন্জাকারে মাতৃকুক্ষিতে অবক্রমণ সময়ে পৃথিবীতে এক 
অন্ভুত প্রকারের ভূমিকম্প হইল ইহা যেন একটা মামোদ প্রমোদ 
ও আহলাদের কম্পন এবং তজ্জন্য চরাচর কোন প্রানীরই কোন ক্ষতি 
হইল না। মনোময় বিক্রম লইয়া তখন দেবরাজ শত্রু, মহা ব্রহ্মা! ও 
অস্ঠান্ত দেবপুত্রগণ মাতৃকুক্ষিতে বোধিসবের রক্ষাবিধান জন্য দেবনগর- 
সদৃশ কপিলবস্থানগরে প্রবেশ করিলেন। 

দেই স্বপ্ের রজনী প্রভাত হইলে পর, মায়াদেবী স্বামীর নিকট 

বলিলেন যে, পূর্ব রাত্রিতে স্মেতবর্ণের এক গজ্রাচ তাহার কুক্ষিতে 
অস্তঃগ্রবিষ্ট হইয়াছে__ উহা তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেল । ম্বপ্রাদিনিমিত্তের 
ফলাফলভ্। নৈমিস্তিকদিগকে ডাকাইয়া রাজ্ঞা শুচ্ধোদন তাহাদিগকে 
মায়াদেবীর দৃষ্ট স্বপ্নের গৃঢ অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন । দদবজ্জেরা 
বলিলেন-__"হে রাজ্রন, দেবীর কুক্ষিতে দ্বাত্রিংশংমহাপু রুষলক্ষণযুক্ত 
মহাসত অবতীর্ণ এবং তিনি তোমার কুলরত্্ হইয়া সমুৎপন্্ হইবেন । 
আমরা প্রাচীন আরদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, এই প্রকার মহাসবের 
ত্বই প্রকার গতি হইতে পারে । (১) যদি তিনি গৃহস্থ হইয়া আগারে বা 
গুহে থাকেন, তাহ। হইলে তিনি মহা-ঝন্ধিযুক্ত নরপতি হইয়। নিত্যই 
বিজয়ুপরায়ণ থাকেন এবং শতসহস্র রাজাদিগের উপর স্বপ্রভুত্ব স্থাপন 
করেন। (২) আর যদি চতুদ্বাপ-পরিব্ৃত!। মহী ত্যাগ করিয়া তিনি 
অনাগারিত হয়েন অর্থাৎ প্রব্রজ্যা বা সন্াস গ্রহণ করেন, তাহা 
হইলে তিনি অন্দ্ধারা অনেয় থাকিয়া, নিজেই নর ও দেবগণের নেতা 
হইয়া সর্বজ্ঞ ও দর্বদর্শী বুদ্ধ হয়েন” । .মহাবস্কতে এইরূপ বলা হইয়াছে_ 

“যদি আসিব্যুতি অগারে মহিপতি হোতি সরতনে। মহদ্ধিকো । 

নিত্যাক্কবন্ধবিজয়ে! বরাজশতসহঅ্রপরিবারো ॥ 

অথ খলু প্রত্রব্জিয্যতে চাতুদ্বাপাং মহীং বিজহিয়ান । 

হোহিতি অননম্যনেয়ে| বুদ্ধো নেতা নরস্বর্ধণাং ॥৮ ১১২ 
সহাত্রহ্ম। রাজমহিষীকে জিন্তাস! করিলেন---“তুমি গর্ভে কাহাকে ধারণ 
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করিতেছ :” রাগী উত্তর করিলেন_-“কনকদেহু রাক্রচ ক্রব্াকে 1” 
কিন্ত, দেবগণ আকাশে ঘোষণ। করিলেন--“তোমার গর্ভস্থ পুরুষ বুদ্ধ 
হইবেন, চক্রবর্তী রাজ! নহেন ।” 

মাতৃকুক্ষিতে প্রত্যেক বোধিসবের তেজঃপ্রভাবে নিয়লিখিত ঘটনাবলী 
ঘটিয়া থাকে- তাহার মাতা গর্ভাবস্থায় সুখে হাটিতে, দাড়াইতে, বসিতে 
ও শয়ন করিতে পারেন । মাতার শরীরে কোনরূপ শক্সংপাত হয় না। 
বিষ, অগ্নি ব। অশনি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।- দেবকস্ঠার। 
মাতার সরবিধ সেবাবিধান করেন । তিনি দিব্য গন্ধ, মাল্য ও বিলেপন 
প্রাপ্ত হয়েন। মঅভ্যন্তর পরিজনের। বোধিসত্ব-সাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
ও শুজ্জয! বিধান করেন । ইহ! অপেক্ষায় আরও আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে মাতৃকুক্ষিগত বোধিসব মাতাকে দেখিতে পারেন । এই সময়ে 
কোন পক্ষী মাতার উপরিভাগ দিম! উড়িয়। যাইতে পারে লা। 
তখন মাতা অল্প আবাধযুক্তা ও অল্প আতঙ্ক বা পীড়াযুক্ত। হয়েন। 
মাতার খাদনীয় ও ভোজ্ঞনীয় দ্রবাসমূহ অত্যান্ত রসঘুক্ত হইয়া থাকে । 
মাতা গর্ভবহনের অবস্থায় অখণ্ড, অচ্ছিত্র, পরিপূর্ণ, শুদ্ধ ব্রহ্মচ পালন 
করিতে পারেন। বোধিসন্বের পিতাও আর তৎকালে ভাহার মাতার 
প্রতি কামাসক্ত হয়েন না। মাতা আপনা হইতেই পঞ্চ শিক্ষাপদ 
(শীলাচরণ ) স্বীকার করিয়া চলেন । দেবতারা, নাগরাজের! ও অন্যান্য 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট দেবগণ €োধিসব-মাতার গৃহে উপস্থিত থাকিয়। তাহার 
অর্চনা করেন ও তাহাকে প্রদক্ষিণ করেন। মাতৃকৃক্ষিতে বোধিস্ব 
অন্ত কোন আসনে বা অবস্থায় না থাকিয়া, মাতার দক্ষিণপার্ষে পর্ঘন্ক- 
বন্ধন আসনে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সেখানে পিত্ত, শ্রেথ ও রুধিরাদি 
অশুচি দ্রবাদ্ধারা উপলিগু হয়েন না। সেখানে তিনি ম্লানবিশুজ্ঞ অবস্থায় 
থাকেন । কেবল যে বোধিসত্বই মাতৃকুক্ষি হইতে মাতাকে দেখিতে 
পান তাহা নহে, মাতাও কুক্ষিগত পুত্রকে ম্থবর্ণবিগ্রহের চ্চায় দেখিতে 
পাইয়! আনন্দ ও শাস্তি উপভোগ করিয়! ঘ্াকেন। দেবভার। সদাই - 
বোধিসবের স্থধরাত্রি ও ন্খদিবস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনিও 
মাতাকে কোনরূপ ক্রেশ ন। দিয়া দক্ষিণ কর উঠাইয়া দেবগণের 
প্রত্যতভিনন্দন করিয়। থাকেন। অন্য আলাপ পরিত্যাগপূর্বক তথন 
দেবতারা কেবল বোধিসবের রূপ, সব, তেজ বর্ণ, যশ; ও কুশলমূলের ই 
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কথা আলাপ করেন। কোন প্রকার কামকথা।, অপ.সরাদিগের কথা, 
গীতকথা, বাগকথা, ভক্ষাদ্রব্যের কথা, পানকথা, আভরণ-কথা, বসন্ত কথ! 
ও উদ্ভানাদির কথ! তখন আর তাহাদের মনোষধ্যে উদিত হয় না। 
পুণ্যাস্থা লোকনাথের হ্যতির কথা, পারমীগত মহাপুরুষের অনুরূপ 
গর্ভাধান ও মাতৃগঞবাসের কথা ও তাহার কতিবিষয়ক বহুবিধ কথাই 
দেবপরিষদের মধ্যে তখন বিকাশ লাভ করে এবং তাহারা সেই সব 
কথার আলাপ করিযা আনন্দ উপভোগ করেন। 

দশম মাস পরিপূর্ণ হইলে বোধিসব-মাতার প্রসব হইয়া! থাকে। 
শাক্য সুভূতি রাজা শুদ্ধোদনের নিকট অনুরোধ জানাইলেন-_মায়াদেবী 
যেন ( দেবদহগ্রামের ) পিতৃকুলে যাইয়া সন্তান প্রসব করেন ৷ ব্রা! উত্তরে 
স্বীকৃতি প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, শালবনে শালবুক্ষের শাখ। অবলম্বন 
করিয়া! তিনি সন্তান প্রলব করিবেন । দেবতারা তখন লুন্বিনীবন গন্ধপুষ্পাদি 
দ্বারা স্থগন্ধিত করিয়া প্রস্তুত রাধিলেন। পালিগ্রস্থে লুন্িনীবন-নামক 
একটি মঙ্গল-শালবনের কথা উল্লিখিত পাওয়া হায়। ভগবান গৌতমবুদ্ধেয 
ভ্রম্মকালে মাতা মায়াদেবী এই লুন্দিনীবনে ( মতান্তরে, লুপ্সিনীগ্রামে ) 
ক্রীড়ার্থ যাইয়া যখন লীলাদহকারে শ্বভুজদ্বার! প্রক্ষশাখা ( এইস্থলে মহা 
বস্ত্রতে শালবৃক্ষের শাখার পরিবর্তে এই প্রসঙ্গে প্রক্ষবৃক্ষের শাখার উল্লেখ 
পাওয়া যাইতেছে ) অবলম্বন করিয়া দাডাইলেন, তখনই দেবকন্যাগণ 
শীআ সেই বলে উপস্থিত হইয়া মায়াদেবীকে বলিতে লাগিলেন -- 
“হে দেবি, অত্য তুমি জ্ররাব্যাধ্ির মথনকারী, স্বর্গে ও মর্ত্যে সংপুজিত, 
দেব ও মানবের হিতকারী মহাপুরুষকে প্রসব করিবে; তুমি বিষণ 
হই না; আদেশ পাইলে আমরা তোমার সব পরিচধার 
কার্য করিতে পারিব।” 

বৌদ্ধ আগমশান্ত্রে উক্ত হয় যে, বোধিসবেন মাতা অন্যান 
গভিবী আ্রীলোকের হ্যাম্স শুইয়া বা বসিয়া) সন্তান প্রসব করেন 
লা__দাড়াইয়া প্রপব করেন। ম্মতিমান ও প্রজ্ঞাবান বোধিসত্বও 
মাতাকে কোন প্রকার ব্যথাকষ্ট না দিয়া তাহার দক্ষিণপার্্ 
হইতে প্রাছভরতি হয়েন। মাতৃ-কুক্ষি হইতে নিক্রান্ত হইবার 
সময়ে গৌতমবুদ্ধও মাতাকে কোন. বেদনা না দিয়া তেষন 
ভাবেই প্রস্থত হইলেন । মহাবস্থতে বসা হইয়াছে__ 
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“অনোনয়েন কূপেণ প্রাহৃর্োস্তি তথাগতা ৷ 
এবং ন ভিছ্যতে পার্শ্বং বে্দেন। ন চ জায়তি ৪৮ ১।২* 

“তখাগতেরা মনোময় (অর্থাৎ স্বস্্ম ও শুক্ষ ) রূপ ব। শরীর লইয়া 
প্রারভূতি হয়েন-_-এই জন্য ( তাহাদের জগ্ম সময়ে ) মাতার পার্খভেদ ঘটে 
ন! এবং মাতার কোনক্ূপ বেদনা ও উৎপ্ল্প হয় ন। ৷’ 

প্রতোক বোধিলসবই গঞাবাসে পরিশ্রান্ত হইয়া, উৎপল হওয়া সমাজ 


ভূমির উপরে সপ্তপদ গমন করেন, সবদিক বিলোকন করেন এবং একটি 
মহাছাসি হালেন। 


“জাতমাত্রো চ বিভ্রদমে সপ্ত বিক্রমতে ভূবি । 
দিশাং চ প্রবিলোকেতি মহাছাসং চ উহ্থাতি ৪” ১।২৬ 


বৌদ্ধ আগমে এই তিন অদ্ভুত ক্রিয়ার হেতু নিদিষ্ট হঈয়াছে। (১) 
ইহাই কাহার পশ্চিম বা শ্রন গরাবাস বলিয়া বোধিলত্খ গভমুক্ত হুইবামাত্র 
সমপদে পাড়াইমা সপ্ত পদ গমন করেন । (২) জাতনাত্রহ তাহার 
সবদিক বিলোকনেত্র কারণ হইল এই যে, তাহার চিত্তে এইরূপ তর্ক 
উপস্থিত হইয়! থাকে--“দেব ও ঘান্বগণমধ্যে কোন সবের ( পুঙ্ুগলের 
ব। জীবের ) কি এইরূপ অদ্ধুত ও অলৌকিক জন্ম ও গর্ভ হইতে 
নিক্ষমণ ঘটিয়াছে? আমার সমান বুছ্িবিশিষ্ট অগ্য কেহ কোন দিকে 
আছে কি? আমার ন্যাম অন্যেরা কি সংসারচারে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
জস্মচক্রে ঘ্বুরিতেছে ?” এইরূপ ভাবিয়াই পুরুঘারিত্য বোধিসত্র 
জাতমাত্র সর্ব দিক্‌ নিরীক্ষণ করেন । চতুদিকে দৃষ্টিপাত করিয়! 
বোধিসত্ব সহস্র কোটি দেবগণকে দেখিয়। একটি উচ্চ হালি হালেন, 
কারণ, ভাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়! মারলোকের দেবগণ বলিয়া 
থাকেন যে, শএশ্বধশালী বোধিসব চতুদ্বাপাধিপতি চক্রবর্তী রাজা 
হইবেন। কিন্ত, তিনি হাসি হাসেন যে, তিনি রাজ] ন! হইয়! সবজ্ঞ 
ও সর্বপর্শী পুরুবোেত্তম বুদ্ধ হইবেন । বিপাকের বা কর্মফলের উপদেশকগণ 
এই ভাবে সব বোধিসবের প্রশংসা করিয়! থাকেন। 

স্থগত গৌতম বুদ্ধের জন্মাবিরাৰ ও পরবর্তী ক্রিয়াসমূহ যথোক্তরূপ 
ভাবেই ঘটিযম়্াছিল । জন্মের 'পরে দেবতারা! উহাকে অভিনন্দিত 


করিলেন । বোধের গৌতমের দীপ্ত প্রভাবে মান্ষলোকের সব প্রদীপ 
ঞ 
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যেন ক্ষীণপ্রভ হইয়। একরূপ নির্বাণ প্রাপ্ত হইল । প্রসবদ্ধার। তাহার 
মাতার শরীর কোনরূপ ক্রিষ্ট ও অন্বস্থ হইল না। তিনি অক্ষতা ও 
অত্রণ। রহিলেন। তাহার এই মন্তিম জন্মের একটু পূর্বে দেবগণের 
মধ্যে কথোপকথনকালে অন্যতম দেবতা বলিয়াছিলেন--“যিনি রাজ- 
মহিষীর গর্ভ হইতে নিক্ষাস্ত হইবেন, তিনি মারবিজযম়ী হইবেন ।” 
তাহার জন্মের পরে, দেবগণ' আকাশ হইতে বোধিসত্বের উপর 
একটি প্রোজ্বল স্বর্ণময় ছত্রমণ্ডুল ধারণ করিয়া তাহাকে নুর্যেতাপ 
হইতে রুক্ষা করিতে লাগিলেন এবং আনন্দিত চিত্তে তাহার। এই 
উদ্‌ঘোষণা করিলেন যে, দেবলোক, নাগলোক ও যক্ষলোকের মধ্য 
দিয়া উত্তরণ করিয়া অর্থাৎ সেসব লোক পার হইয়া আলিয়। নহবি 
বোধিসত্ব এইবার শান্তিপূর্ণ নির্বাণরাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবেন! তাহার 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প হইয়াছিল । 

বোধিসবের জন্মের পরই সুন্দরানন্দ প্রযুব পাচ শত শাক 
কুমার, যশোধরা প্রমুখ পাচ শত কন্ঠ, ছন্দক প্রমুখ পাচ শত সেবাদাঙ্গ, 
কথ্বকপ্রমুখ পাঁচশত অশ্ব, চন্দনপ্রমুখ পাঁচশত হস্জী ও পীচশত 
নিধি আবিভূতি হইয়াছিল । পাঁচশত ব্রাজজা দূত প্রেরণ করিয়া 
বোধিসবের অভিনন্দন কনিলেন ॥ 

তৎপর রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে রক্পমগী শিবিকাতভে আরোহণ 
করাইয়া মায়াদেবী লহ বোধিলবকে রাজন্তবনে নেওয়া হইল । শত্রু ও, 
ব্রচ্ধা ও অন্ঠান্ত লোকপাল দেবগন এই আগমনসময়ে উতৎসারণের 
কাধে ব্রতী থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। 

মাতা ও নবদ্ধাত পুজ্র গৃহে আনীত হইলে পর, আরও একটি 
, অত্যন্কুত ঘটন! - ঘটিয়াছিল বলিয়া মহাবস্তুতে বণিত পাওয়া গিয়াছে। 
রাজা শুদ্ধোদন অমাতাদিগকে আদেশ করিলেন--“নবজাত শিশু পুত্রকে 
অভদ্ভ/ দেবীর মন্দিরে নিয়া, ঠাঁহার-মস্তক দ্বার! দেবীর পাদবন্দন! করান 
হউক ”1 কিন্ত বোধিসত্বকে দেবীর সম্মুখে আনা হইলেই দেখা গেল 
বে, দেবীকে প্রণাম করিবার জপন্ত তাহার দিকে নিজের মস্তক না 
বাড়াইয়া। দিয়া, বোধিলত্ব নিজের চরণ দেবীর দিকে বাড়াইয়। 
দিলেন। দেবী তখন ভাবিলেন, যে, বোধিদবের পক্ষে তাহার 
নিজের চরণ-বন্দন। উপযুক্ত কার্ধ নহে, কারণ, বোধিসহ যদি 
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কাহাকেও স্বমস্তকদ্বারা প্রণাম করেন, তাহ! হইলে তাহার ( প্রণম্য 
ব্যক্তির ) মস্তক সপ্তখণ্ডে ভগ্ন হইয়া যায়। কাজেই দেবতারা ও 
অভয়া দেবী স্বয়ং বোধিসব্বকেই প্রশাম করিলেন । 

লোকনাথ গৌতমের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার সর্ববিষমে 
অর্থসিদ্ধি ঘটিতে লাগিল--তাই তিনি পুত্রের নাম ন্বাথিলেন 
“সর্বার্থসিদ্ঞ; ( বা "সিদ্ধার্থ )। রাঞজভবনে শিশুপুত্রের প্রবেশের পরে 
রাজ। লক্ষণজ্ঞ বিপ্রদিগকে ভাকাইবার জন্য ব্রাজপুরোহিতকে আদেশ 
করিলেন । ইহা ভ্রানিবামাত্র আট সহভ্র মহেশ্বরদেবগণ তৎক্ষণাৎ 
রাজভবনে উপস্থিত হইলেন, পাছে বা অকুশল দ্বিজজ্ঞাতীয় দৈবজ্ঞগণ 
নবজাত কুমারের দেহলক্ষপসমূহের অন্তথারূপা ব্যাখ্যা করিয়া 
পাজাকে শুলান। মহেশ্বরদেবগণ তখন দ্বারপালদ্বার। রাজাকে 
তাহাদের লক্ষণন্ঞানকুশলতার কথা নিবেদন করিয়া রাঙ্জাদেশ পাইয়া 
রাজান্তিকে উপস্থিত হইলেন। প্রতীহারী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, 
রাজাস্তিকে প্রবেশপ্রার্থার] নিশ্চিতই কোন দেবলোকের অধিবাসী 
হইবেন, কারণ, এই সব্বগুলির পদবিক্ষেপকালে তাহাদের অঙ্গ 
ধূলিদ্বারী স্পৃষ্ট বঝ। ধূসরিত হইতেছে লা, ভূমিতে তাহাদের পদচিহ্ন 
লক্ষিত হইতেছে না, ভূমির উপর তাহাদের শরীরচ্ছায়া পতিত 
হইতেছে না এবং তাহাদের পথচলনে কোনক্ুপ শব্দও উদ্থিত 
হইতেছে ন!। রাজ শুদ্ধোদন৪ এই কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, 
মানুষের এইরূপ ঝদ্ধি আছে বলিয়া জানা যায় না। রাজা 
সশ্মানসহকারে এই অপ্রাকৃত পুরুষদিগকে নিআ্সকাশে রত্ুময় 
আসনসমূহে বসাইলেন। মহেশ্বরদেবগণ, তখন রাজাকে তাহাদের 
আগমনকারণ এইভাবে বলিলেন -“হে .রান্১ আপনার গৃহে শুভ- 
লক্ষপাক্রাম্ত এক লোকন্ন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ ' করিয়াছেন, তিনি 
নিরবন্তশনীরধারী। বদি আপনাঞ্বের কোনরূপ অসুবিধা ন! হয়, 
তাহা হইলে আমরা আপনার তেই দেবমানবের হধজননকারী 
ও লক্ষণঞ্চণের পারমীপ্রাপ্ত পুত্রকে একবার দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করি। রাজ স্বয়ং নবন্দাত পুত্রকে ক্রোড়ে কনিয়া আনিয়া 
মহেশ্বরদেবগণের নিকট উপস্থাপিত করিলেন । দূর হইতেই 
দশবালের পরাক্রম অন্ভতব করিয়া সেই দেবগণ ভূমিতে 


২৩৬ ইতিহাস 
মস্তক অবনত করিয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাহার! 
রাজা! শুদ্ধোদনকে বলিলেন যে, তাহার নিন্দ শ্কুতভার অত্যন্ত 
গুরু বলিয়া তিনি আগমোক্ ভ্বাত্রিংশতমহাপুরুষলক্ষণা(ন্বত 
পুরুবোত্তম পুত্র লাভ কপ্রিয়াছেন । 

ইহাই হইল মহাবগ্ত-অবদানে বণিত গৌতমবুদ্ধের জন্মোপাখ্যান। 


“অতীত ও বৰ্তমান” 
শ্রীক্লশোতন সরকার 


(১) 

দেশবিদেশে ই(তহাস-চর্চার অগ্রগতি সম্বন্ধে 'ইতিচাল' পত্রিকার 
পাঠকদের মনে কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক । ই(তিহাস-পরিধদের আদি 
পরিকল্রনার মধ্যে বাংলা ভাষায় এই বিষয়ে আলোচনার একটা 
নিদিষ্ট স্থান ছিল । “অতীত ও বর্তমান নামে এক নৃতন ইংরাজি 
এতিহাসিক পত্রিকার প্রথম দুই সংখ্যা কিছুদিন আগে আমাদের হাতে 
আসে, প্রকাশের তারিখ গত বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বর মাস। 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ইংল্যাণ্ডে ইতিহাস-আলোচনায় এই কাগজ্জটির 
আত্মপ্রকাশ একটি স্মরণীয় ঘটনা ॥। তাই এর কিছুটা পরিচয় দেবার 
আজ চেষ্টা করষ। , 

অন্যান্য বহু পত্রিকার মতন ‘অতীত ও বর্তমানে'র সঙ্গেও লক্কপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিতের! সংশ্লিষ্ট আছেন । লম্পাদক-মগুল্পীর অনেক নামই স্বূপরিচিত_ 
যেষন, লণ্ডন বিশ্ববিদ্ভালয়ে প্রাগৈতিহাসিক-বিদ্ঠার অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড, 
কেশ্মিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক জোন্স্, লিভারপুল 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ে মধ্যযুগ-ইছিহাসের অধ্যাপক ব্যারাক্রো। লগুনে মধা- 
ইয্সোরোলীয় ইতিহাসের অধ্যাপক বেট্স্‌, কেস্ছিজ টিনিটি কলেঞ্জের 
শিক্ষক মরিস ডব, এবং অক্সফোর্ড, বেলিয়ল কলেজের শিক্ষক ক্রিল্টফার 


স্মতাত ও বর্তবাল ২৩৭ 


হিল। [কিন্তু 'অতীত € বর্তমানের বৈশিষ্ট; এখানে নয় । এর সনদ্দেন্যা 
এতিহাসিক প্রবন্ধ ও গবেষণার নিবিশেষ প্রচার নয়, অস্য কিছু । 
পত্রিকার পরিচালকদের মতে ইতিহাস-আলোচনায় আমর। আক একটা 
সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি, অস্বাস্থাকর ও অবৈজ্ঞানিক কোক বর্জন 
করবার চেষ্টার সময় এসেছে, ইতিহাসের মৌলিক প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্টতর 
চিন্তার প্রয়োজনীয়তা দেখ! দিয়েছে । বিচ্ছিম্ন নানা বিষয়ে নান! তথ্য 
আবিষ্কারে এতিহাসিকের কর্তব্য শেব হয় নাঃ বিজ্ঞান-সম্মত বাদাহ্থবাদের 
মধ্য দিয়ে ইতিহাসের গতি ও ধাবার স্পষ্টতর ধারণা গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টার তিতরেই ইতিহালের সার্থকতা! ৷ 

বিশেষ কোনও" অমতবাদ-প্রচার ‘অতীত ও বর্তমানের লক্ষা নয়, 
সম্পাদক ও পরিচালকের! সকলেই এক মতাবলন্বী মলে করলে অন্যায় 
হবে। কিন্তু এই নৃঙন পত্রিকার প্রকাশের পিছনে একট! সাধারণ 
দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলিতে ও প্রন সংখ্যার সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় ॥। সেই সাধারণ দৃষ্টির আলোতে নান! 
যুগের ইতিহাসে অনেক প্রশ্ন মূর্ত হয়ে ওঠে । সম্পুর্ণ উত্তরের চাইতে 
প্রশ্বগুলির উপস্থাপনাতেই পত্রিকাটির বিশেষত্ব চোখে পড়াবে । 

(২) 

ইতিহাসের প্রকৃত রূপ কি? “মতীত ও বর্তমান’ পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যায় মুখবস্ধকে সম্পাদক-মণ্ডলী এই মূল প্রশ্বের অবতারণ!। করেছেন। 

এতিহাসিক-মহলে একট! সাধারণ বিশ্বাস আছে যে কোনও 
অতীত যুগ সম্বন্ধে বথাসম্ভব সমস্ত ‘ফ্যাক্ট’ সংগ্রহ করে’ তার একত্র 
পরিবেশনই এতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য, অর্থাৎ ইতিহাস অতীত 
মূহুর্তের ফোটোগ্রাফ ছাড়া আর কিছু ন্বয়। কিস্তু সহজেই বোকা যায় 
যে অভীতের সমস্ত ঘটলা আনতে পারা কখনই সম্ভব হয় না, এবং 
সম্ভব হলেও সকল ফ্যাক্ট ই যে তুল্যমূল্য এবিশ্বাসেরও কোনও বথার্থ 
€হতু নেই । বস্তুত তথ্যের সমাবেশ ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ ছাড়া 
আর কিছু নয়, তথ্যের বিল্লেধণেই ইতিহাসের যা" কিছু সার্থকতা ! 
রোমের প্রাচীন এতিহাদিক পলিবিয়াস ঠিকই বলেছেন বে ফ্যাক্ট সংগ্রহ 
চিত্তাকর্ষক প্রয়োজনীয় কাছ, কিন্তু সে-কান্ত কখনও যথেষ্ট হতে 
পারে লা, কার্ধকারণ নির্ণয়ই হ’ল ইতিহাসের আসল লক্ষ্য । 


২৩৮ ইতিহাস 


বিশ্লেষণই ইতিহাসের প্রধান কাজ হ’লে কিছু কিছু সাধারণ সিঙ্ধান্তে 
পৌছোনোও অপরিহার্য । ইতিহাসের গতির বিষয় খানিকটা সাধারণ 
ধারণা এইভাবে আমাদের মনে এসে পড়তে বাধ্য । ধারণা অবশ্য 
মনগড়া ধারণা হ'লে চলবে লা, করান ক্যাক্টের বষ্টিপাথ্থরে তাকে পরীক্ষা! 
করে’ দেখতে হবে, সংগৃহীত তথ্যের সামশ্রিক বিচার চাই, নুতন 
আবিষ্কৃত তথ্যের আলোতে ধারণাকে সংশোধিত করে" চলার প্রয়োজন 
আছে। তবুও হ্যাক্টের উপযোগী সাধারণ স্ত্রের অনুসন্ধান ব্যতীত 
ইতিহাসের ' কোনও সার্থকতা থাকতে পারে না। ইতিহাস কেবলমাত্র 
অতীতের বর্ণনা নয়, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতন এখানেও বিচ্ছিপ্র ঘটনার 
মধ্যে যোগস্ত্রের অন্বেষণই আমাদের উদ্দেশ্য । 
সমসাময়িক এতিহাসিকদের অনেকের মধ্যে কিন্তু ইতিহাসের মূল 
প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করবার একট! ঝোক দেখা যাচ্চে । স্বয়ং ফিশার 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ঘটনাপরম্পরার 
স্রোত মাত্র, ঘটনার পর ঘটন। ঘটেছে এইটুকুহ সতা. প্রকৃত যোগস্থত্রের 
সন্ধান অথবা এতিহাসিক ধারার রূপনিণয় পণগুশ্রম । কোচের মতে 
ইতিহাসের গতিধারার ব্রণ আমাদেরই মনের রচনা ছাড়া আর কিছু লয় । 
(উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বে-বোমান্টিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল, 
যার মূলমন্ত্র ছিল বাস্তবকে উপেক্ষা করে? কল্পনার অনুসরণ, )এই লেখকদের 
মধ্যে আনরা যেন তারই নূতন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। কিন্তু সকল 
বিজ্ঞানের গোড়ার কথা হ’ল এই বিশ্বাস যে বাইরের জগতের একট! 
বাস্তব অন্তিত আছে, ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার উপর তা” নির্ভর করে 
না। বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ হ'তে পারে, তবুও 
যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা ,সম্ভব মানুষের সমাজ-জীবনও একট! বাস্তব 
জগৎ, সুতরাং তারও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন হ'তে পারে, এবং সেই 
অন্ুষ্মীলন অথবা ইতিহাসকে মনগড়া ছবি-আকা। কিন্বা সাহিত্যের 
কল্্রনাবিলাসের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা উচিত নয় । পৃথিবীর প্রথম বড় 
প্রতিহাসিক বিউকিডিডিসের সময় থেকে ইতিহাসের যে-আদর্শকে কখনও 
ধ্বংস কর! সম্ভব হয় নি সে-মাদর্শ হ’ল বিজ্ঞানসম্মত পথে আংশিক 
হ'লেও বাস্তব সত্যের সন্ধান । ) সকল অপূর্ণতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও 
প্রত্যেক খাটি এ্রতিহাদিকই এই পথে চলবার চেষ্ট! করেছেন । 


অতীত ও বর্তমান ২৩৯ 


ইতিহাসের আমল বিষয়বস্য হ'ল পুষ্থান্ুপুজ্ধ ঘটনার বিবরণী লয়, 
ঘটনাত্োতের সাধারণ রূপ নির্ধারণ ॥। সেই রূপ নির্ধারণ আবার ব্যক্তি 
বিশেষের করনাবিলাস নয়, বাস্তবজীবনের যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক অনু শীলনই 
তার প্রকৃতি । কিন্ত অতীতের প্রত্যেকটি পর্যায়, প্রতিটি ঘটনার তাৎপর্য 
কখনও সমান নয়, সেখানে বর্জন ও বিচারের প্রশ্ন এসে পড়তে বাধা । 
আলোচ্য পত্রিকার সম্পাদকেরা তাই চৌঁদ্দশতক্পের সুবিখ্যাত আরব 
এতিহাসিক ইবনে খাল্ছন লিখিত ইতিহাসের সংজ্াটিকে গ্রহণ করেছেন । 
ইবনে খাল্ছুনের মতে ইতিহাস মানবসমাজ্ ও সভ্যতার বিবরণ, সমাজের “ 
রূপে যে-পরিবর্তন আসে তার কাহিনী, সমাজের এক অংশের বিক্ুচ্ধে 
অপরের সংঘাত ও বিপ্লবের বৃত্তান্ত, সমাজের পুনর্গঠন অথবা এক যুগ থেকে 
যুগাস্তত্রের আলেব্য । অর্থাৎ সমাজ্বের দূপান্তরেই ইতিহাসের গতি, লেই ৮ 
রূপান্তরের বিজ্ছগান-সম্মত বিল্লেষণঈ ইতিহাসের প্রাণ ।) ‘অতীত € 
বর্ভমানে'র প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধ তাই বিভিন্ন যুগসন্ধির আলোচনার দিকে 
দৃষ্টি দিয়েছে । সাধারণতঃ এতিহাসিক পত্রিকাগুলিতে যে-সকল ধরণের 
প্রবন্ধ নিবিচারে স্তুপীক্ুত হয়, এখানে তার অন্যথা সহজেই চোখে পড়ে। 
এই বৈশিষ্ট ইতিহাসে উৎসক সাধারণ পাঠককে ভাই বিশেষ আকৃষ্ট 
করবে। 

অবশ্য ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে অতি-সরল ব্যাখ্যা নিশ্চয় নিন্দনীয় । 
সমাজের গতি ও পরিবর্তন যাত্ত্রিকভাবে মাসে না, মানুষ বারের কোনও 
শক্তির খেলার পুতুল নয়, বাস্তব জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের তিতর 
' দিয়ে মানুষ নিঙ্ছেই ইতিহাস রচনা করে। ইতিহাসের গতি সম্পূর্ণ 
আকম্ঘিক, কিম্বা কোনও দৈবশক্তির অজ্ঞেয় ইচ্ছা বা খেয়ালই তাকে 
চালিত করছে-_-এমন ভাববাদী বিশ্বাস তাই বিজ্ঞান-সম্মভ চর্চার মধ্যে 
আসতে পারে না। তেমনি অনেক তথাকথিজ বস্তুবাদী ব্যাখ্যাও নিতান্ত 
হাস্ত্রিক ও অভি-সরল বলেই অগ্রাহ্য । উনিশ শতকে কোনও কোনও 
-মহুলে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে ভৌগোলিক অবস্থা, জ্রলবায়ূর 
প্রভাব, অথবা জাতিগত চরিত্রকে স্বীকার করা হয়েছিল । কিন্তু এই 
‘স্বাভাবিক শক্তি'গুলি অপরিবতিত থাকা সত্বেও সমাজ্-জীবনে প্রচুর 
পরিবর্তন ও বূপাস্তর লক্ষ্য করা মোটেই বিচিত্র নয়। আসলে মানুষের 
ইতিহাস গড়ে ওঠে নানা সংঘাত ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে । সেগুলি সমাজ- 
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জ্রীবনের বাইরের কোনও শক্তির সাক্ষাৎ ফল নয়। আবাএ তাদের 
আকম্মিক কিন্বা বাক্তিবিশেষের খেয়াল হিসাবেও বাখা। করা চলে না, 
মানুষের কাজের পিছনে থাকে বাস্তব অবস্থার চাপ। অন্ান্ত সামাজিক 
বিজ্ঞানের মতন ইতিহাস-চর্চার পক্ষেও লেই বাস্তব অবস্থার অনুশীলন 
কাম্য এবং সম্ভবপর । 

(৩) 

{ই/তহাসে ব্যক্রিবিশ্বেষের ভীবনীর স্থান কোথায় ? মার্টিন লুথারের 
অধুনাতন হ্বীবন-বৃত্তান্ত সমালোচনা-প্রসঙ্গে বামিংহাম বিশ্ববিালয়ের 
শিক্ষক রয় প্যাস্কাল দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। \ 

আবলচরিতের লেখকের! অনেক সময়েই আলোচ্য বাক্তির্র চিন্তা ও 
কর্মের উপর সমস্ত দৃষ্টি মাবন্ধ রাখেন, পারিপাশ্বিক অবশ্থ। তখন নিতাস্তুই 
গৌণ হয়ে ওঠে । বাক্তিবিশেষ তখন ইতিহাসের নায়করূপে চিত্রিত হন, 
ফলে সতোর অনেকট। অপলাপ ঘটে এবং এতিহাসিক বৃত্তা্টের ভারসাম্য 
নষ্ট হয়। মহাপুরুষ নায়ক যখন ভার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন, তখন তার 
দায়িত্বও আরোপিত হয় তাঁরই চারিত্রিক কোনও দবপতার উপর, অথব। 
পার্শ্বচডর ও অন্ুচরবর্গের অক্কমতা বা পদদ্ধলনে । বারপুন্ধার একট! ম্থুলভ 
প্রবৃত্তি আমাদের মনে আছে, কিন্ত ইতিহাসে তার এই প্রয়োগ এক ধরণের 
অতি-সরল ব্যাধ্য! । 

নায়ক-সব শ্ব ইতিহাসের ধারণ! ইতিহাসের বিকৃতি ছাড়! কিছু নয়। 
সমগ্রকে খণ্ডিত করে’ অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়। এর 
স্বভাব । নায়কের চিন্তাকে ষখ্ন আমরা ইতিহাসের চালক হিসাবে দেখি 
তখন সেই চিস্তা যে কি করে" উদিত ও গঠিত হ’ল তার কথ! মনে রাখি না, 
তার উপর অন্ত চিন্তা বা পারিপাশ্বিক ঘটনা ও অবস্থার প্রভারের কথ! 
বিশ্বত হই, মহাপুরুষ তখন হেল স্বয়সূুক্কপে দেখা দেন। নায়কের কর্মকে 
বধন আমরা ঘুগাস্তকারী আখ্যা! দিই তখন কাজের মধ্যে অস্যের অবদান 
ও অনুকুল অবস্থার যোগাযোগকে আমর! উপেক্ষা করি, অথচ উপযুক্ত 
সহকর্মী বা লৈহ্দল ছাড়া মহান সেনাপতিও যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন 
নচ পুর্বগামীদের প্রয়াস ও পারিপার্থিক অবস্থার স্থষোগ ব্যতীত 
আবিক্ষারকের প্রতিভাও সফল হয় না। আসলে মহান বাক্তিও নিঃসঙ্গ 
নন, ইতিহাসের কোন মুহূর্তেই একজন কর্তা ও অপর সকলে নিক্ষিয় 
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থাকতে পারে না, এবং ঘাত-প্রতিঘ।তিের নিয়ন মন্সসারেইট বাক্তিবিশেষের 
কৃতিত্ব অথবা অক্ষমতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আচে । এই সভা বিশ্যত হ'লে 
জীবনচরিতে এতিহাসিক মর্যাদার ক্ষয় হতে বাধা । 

জীবনচরি ত-লেখকের তাই ভার নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঘটনার 


আলোচন! করলে, চলে না, ডাকে বিচার করতে হয় বাইরে থেকে সব 
দিকের প্রতি নর রেখে । নায়কের অথব। ভক্তের কাছে ভার চিন্তা 


সম্পূর্ণ মৌলিক অথব! নিঞ্রন্ৰ মনে হ'তে পারে, এতিহানিক সে-স্বল 
করবেন ন1। মহাপুরুষ সার্থকতা খোজেন নিঞ্জের আদর্শের মধো, বার্থতার 
দোষ পড়ে অশ্যের উপর | এতিহাসিক দেখবেন, নে-সাদশের উৎস 
কোথায়. আদর্শ সময় ও অবস্থার উপযোঠ কিনা, সাফল্য হা! বিফলতার 
বাস্তব কারণই বর! কোন্ধালে। ব্যক্তির সংকল্প ও ফলাফলের মধ্যে 
ইতিহাসে হুস্তর পার্থকেোর কথ। সর্বজনবিদিত। ইতিহাসের প্রবাহ 
মহাপুরুষের সৃষ্টি, এই বিশ্বাসের ভুল এতেই প্রমাণিত হয়। প্রকৃত 


জীবনচরিত-লেখ ₹ নায়কের ধ্যানধারণায় অচিন্ত হয়ে পড়েন না. 


তিনি খোজেন তার প্রকৃত উৎস ও প্রকৃতি, এবং ভার প্রধান লক্ষ্য হ’ল 


নাল্পকের কাজের বাস্তব ফলাফলের আলোচন।। সমগ্র পারিপাশ্বিক 


অবন্থ] বুঝতে লা পারলে তাই কোনও বাক্তির বাক্তিহকে এ্রতিহাসিক 
যথাযোগ্য মূলা দিতে পারেন না তার প্রকৃত বিচার সম্ভব হয় না। 

যুগমানব বলে" একটা কথার বহুল প্রচলন মাছে । নেতৃহ্ানীয়। মানুষকে 
যুগস্রষ্টা হিসাবে কল্পনা! কর! কিন্তু আংশিক সতা ছাড়া কিছু নয়। 
প্রকৃত যুগমানব সবাই ষুগেরই উপযোগী লেক, যুগের বাস্তব গতি 
সঙ্গে ভার নিবিড় সিল থাকে । কোনও সময়ে ইতিহাসের প্রবাহ 
যেদিকে, বহু লোকের চিন্তা ও কাজে ফে-প্রবাহ গড়ে ওঠে, যে-প্রবাহের 
শক্তি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে মহাপুরুবের 
মাহাস্থ্যও যে মান হয়ে মালে এর প্রমাণ ইতিহাসে বার বার দেখা 
গেছে। 

(8) 

‘অতীত ও বর্তমান” কাগজটিতে কেবল ইতিহাসের মূল প্রশ্বের 

সালাচনা আছে তা নয়। অতীতের অনেক সন্ধিক্ষণ সম্মন্ধে মনোজ্ঞ 


রচনার পরিচয় ও সমস্যার উত্ধাপন প্রবন্ধগ্ুলিতে পাওয়া! যাবে । দ্বিতীয় 
৪ 


২৪২ ইতিহাস 


সংখ্যায় গর্ডন চাইল্ডের লেখার বিষয়বন্ত হল মালব-সভাতার আদিজশ্ম । 
প্রথম সভ্যতার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি, এসশ্বন্কে অমামাংসিত সমস্যাই ১ 
বা কোন্গুলি ? 

বেশীর ভাগ এতিহাসিক স্বীকার করবেন যে যাকে আমর! মানব- 
সভ্যতা বলি তার প্রথম উদয় মিশরের লীলনদ ও মধ্যপ্রাচ্যে টাইগ্রিস 
ও ইউফ্রেটিস এই দুই নদীর উপকূলে ৷ সভ্যতার উদ্মেষের আনুমানিক 
তারিখ ভালেন মতে পাঁচ হাক্রার বৎসর আশো। প্রথম সভ্যতার 
প্রতিষ্ঠা মানস্থুষ জাতির জীবলে একট বিশিষ্ট স্মরণীয় ঘটনা বলা চলে, 
একে ইতিহাসের প্রথম সন্ধষিক্ষপণ মনে করলে নিতান্ত অন্যায় হয় ন1 
হটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই সমগে যে-সভ্যতা আত্মপ্রকাশ নি 
অধ্যাপক চাইল্ড, তার ছয়টি বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন । (১) অনুমান ” 
করা যায় যে সমাঞ্জে মোট লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য তাবে বৃদ্ধি পেয়ে- 
ছিল । এটা অচ্গনান হ’লেও তিন্ন ভিন্ন লোকালয়ের আয়তন যে বেড়ে 
গেল তার কোনও সন্দেহ নেই । প্রাগৈতিহাসিক গ্রাম যে বহুন্থলে 
এই প্রথম নগরের আকার গ্রহণ করল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
ধ্বংসাবশেষের নধ্যে। নগরের উদ্ভব তাই সভাতার প্রথম লক্ষণ ।৩ 
(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কীতি হ’ল বিরাট সৌধ নির্মাণ, যেমন বড় 
বড় মন্দির ও সমাধি । অতি প্রাচীন আবাদের তুলনায় এদের আকার 
বে অনেক বড় তার প্রমাণেরও কিছু অভাব নেই । (৩) জনসংখা +‘ 
যে অনেক বেড়ে গেল শুধু তাই নয়। সামার্জিক কান্তরে নান! ধরণের 
বৈচিত্রা দেখ। গেল, স্ুমের ও মিশর দুই দেশেই শুধু কৃষিকাধের বদলে 
জীবিক। উপার্জনের নানাবিধ উপায়ের সক্কান পাওয়া যায় এই প্রথম, 
সমাজআআীবলে বিভিন্ন কাজে বাস্ত বিশেষজ্ঞের সৃষ্টি হ’ল বলা চলে।এ 
(৪6) এই শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মাহুবের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । শাসিত শ্রেণীদের উপর শাসক শ্রেণীর কতৃত্ব স্থাপন 
একটা লক্ষণীয় ব্যাপার । গোটা সমাজের উৎপন্ন দ্রবোর একট! উচদ্ধত্ত 
অংশ সঞ্চিত হয়ে প্রথমটা শালকদের হস্তগত হ'তে থাকে, তারপর 
তাদের নির্দেশমত সেই উদ্ধত্ত খরচের ব্যবস্থা হ'তে পাবে। উৎপাদন 
বৃদ্ধি ( আগের তুলনায় ) ছাড়া অবশ্য এটা সম্ভব হয় না সার এমন ৬/ 
বন্দোবস্ত চালু রাখতে হ’লে আমরা যাকে রাষ্ট্র বলি তার সংগঠন 


V 
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অপরিহার্য হয়ে পড়ে । (৫) সভ্যতার পঞ্চম চিহ্ন লিপির প্রচলন | 
পৃথিবীর প্রাচানতম লেখার নিদর্শন মিশর ও সুমের-এর এই যুগেই 
পাওয়! যায়, লেবার উদ্ভাবনার ফলে নামেধামের উল্লেখ ও হিসাবপত্রের 
ব্যবস্থা এই প্রথম স্থায়ীভাবে সম্ভব হ’ল। (৬) বষ্ঠ বিশেষত্ব আর্টের ৬ 
এক নৃতন পর্যায় যার উদাহরণ দেখ! যায় মানুষের দেহের প্রথম 
সার্থক প্রতিকতির মধো । 

মিশর ও সুমেরে যখন সভ্যতা শুরু হয় তখন দুই দেশের মধ্যে 
কিছু কিছু তফাৎ সহজেই চোখে পড়ে। স্থমেরে অসংখা নগর ছিল, 
মিশরে তাদের সংখ্যা অল্প। মিশরে লৌধগুলি প্রধানতঃ সমাধি, স্থুমেরে 
মন্দিত। কারিগরী বিদ্যায় দুই দেশে ব্যবহৃত হাতিয়ারের মধ্যে বেশ 
কিছু পার্থকা দেখা যায়। উৎপয় সালের উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ব্যবস্থাও 
ছিল ভিন্ন ধরণের । ছুই অঞ্চলের লিপি অনেকটাই স্বতন্ত্র । আর্টের 
রীতিও ঠিক এক ছিল বল! যায় না? কিন্ত তফাৎ সব্বেও মিল এত বেশী, 
আগেকার জীবনযাত্রার তুলনায় পরিবর্তন এতই বিরাট, ঠিক এক সময়ে 
দুষ্ট সমাজের সাধারণ চেহারা এত এক ধরণের যে আানবদ্রাত্তির ইতিবণ্ডে 
এক নৃতন পর্ধার অর্থাৎ সভ্যতার উৎপত্তি এখানে বলে অত্াক্তি 
হবে না। 

তবুও প্রশ্ন থাকে যে মিশর ও স্থমেরে একই সময়ে দু'টি পৃথক ৬ 
সত্যতার উত্থান হয়েছিল, না তারা মূলত; এক ? মিশর থেকে সভাত! 
স্থমেরে ছড়িয়ে পড়েছিল, ও স্বমের থেকে সত্যতা মিশরে প্রবেশ করে, 
পরস্পরবিরোধী আগেকার এই তৃই মতই অধ্যাপক চাইল্ড, বশ্রন 
করেছেন । অজ্ঞান। কোনও অঞ্চল থেকে উভয় দেশ সভ্যতা ধার 
করেছিল এমতও অগ্রাহা । মনে হয় একই ধরণের বাস্তব অবস্থার / 
চাপে একই সময় তুই দেশ সভ্যতার সুরে উন্নত হয় এবং প্রথম থেকে 
হবই-এর মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান চলতে থাকে । এই বিশ্বাস 
সত্য হ'লে সভ্যতার আগমন সৃলতঃ একই ঘটনা কারণ পরবর্তী প্রায় 
সবল সভ্য সমাক্তই অনেকাংশে মিশর-ম্মেরের কাছে ঝপণী। সভ্যতার 
জ্রস্ম’ তাহলে নিতাস্ত নিরর্থক কথা নয়। 

সামাঞ্জিক উৎপাদনের উদ্ধত্ত অংশ হস্তগত করে শাসকশ্রেণীর কতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার প্রকূতিটা কি-ধরণের বাপার সে-প্রশ্ন৪ মনে আসতে পারে । 
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একদিক থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে উৎপাদনের শক্তির বিকাশ ন! 
হ’লে এই নৃতন ব্যবস্থা সম্ভব হ'ত ন, এবং সে-ব্যবস্থ। না এলে ব্যাপক" 
ভাবে জলসেচের বন্দোবস্ত, ধাতুর ব্যবস্থার, বসতির বিস্তার, চাক্ুকলার 
উৎকর্ষ ইত্যাদি মানুষের আয়ত্তে আস্ত না। এই দিকটাকে উন্নতি 
বলা চলে । অপরদিকে এও সত্ব যে অধিকতর সামাজিক সম্পদ 
জনসাধারণের ভোগে আসা, তাদের স্ুখস্মাচ্ছন্দ্য বৃঙ্গি ইত্যাদি ব্যাপারে 
বিশেষ উন্্রতি হয়েছিল মলে করা শক্ত, লাভটা অনেকখানিই ছিল 
অল্পলোকের সৌভাগাব্ধনের হেতু ॥ কাজেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 
সমাজের বিভিন্র অংশের বিরোধ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে মনে করলে বিশেষ 
ন্গান্ম হবে না। 
(৫) 
ক চীনের ইতিহাস সম্পর্কে কোনও মস্তবোর বিচার অবশ্য 
আমাদের পক্ষে সম্ভব সময়, প্রতিবেশী হ'লেও চীনদেশ আমাদের 
অভ্ঞাতপ্রায়। তবুও পিকিংএর অধ্যাপক উ টা-কুন চীনা আধিক 
সংস্থার বিকাশের বিষয়ে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন ভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া যেতে পালে। 
পাথরের উপর নির্ভর ছেড়ে অন্ততঃ বোশ্রের আশ্রয় না নিলে 
সভ্যতার স্বচনা হওয়া শক্ত। শাং অথবা ইন বংশের আমলে 
আন্দাজ শুষ্টপূ চৌদ্দ শতকের মধ্যে চীন এই অবস্থায় উপনীত 
হয়েছিল বল! চলে | অজজ্র নদীর কুলে কুলে অসংখ্য ছোট ছোট 
রাজ্যের অভ্তিত তখন চোখে পড়ে। এদের প্রকৃতি ট্রাইবাল রাহে, 
অর্থাৎ প্রত্যেক জনপদে লোকসমগ্টির একটা বংশগত একা ছিল 
অথচ সাধারণ লোকের উপর শানকশ্রেনীর কতৃতও ইতিমধ্যে 
স্থাপিত হয়েছে । চু বংশের আমলে, আন্দাজ শ্ষ্টপূর্ব দশম 
শতাব্দীতে, দেশব্যাপী একা স্থাপিত হ'লেও চক্রবর্তী রাক্রার অধীনে 
খণ্ড খণ্ড রাজ্যেল রাজাদের অস্তিত্ব . থেকে যায়, প্রধান রাজার 
আত্মীর়েরই এই সম্মান লাভ করে। এই বাবদ্থার নাম ফেং-চিয়েন। 
কথাট! আধুনিক কালে ইউরোপের ফিউডালিজ্দ ম-এর প্রতিশব্দ 
হিসাবে বাবহৃত হ’লেও ঠিক একার্থক নয়। ফেংচিয়েন প্রথায় সমস্ত 
* জমি ও সকল দাস ট্রাইবাল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের 
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মালিকানা ভখন€ অন্বীকুতি। ব্রাঙ্তা তখলও বিভিন্ন গ্রান-সংগঠনের 
সমষ্টি, এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামান্বীবনের ব্াবস্থার নাম ছিল চিং-টিয়েন। 
কম্সেকটির গ্রামের উপর কর্তৃত্ব থাকত এক এক জন অভিজাত্র, 
তাদের নিয়োগের ভার ছিল রাজ্রার হাতে । তামা, টিন প্রভৃতি ধাতু 
শাসকদের একচেটিয়া সম্পন্বি খাকার দরুন অন্ত বল তাদের সায়ত্তে 
থাকে। শ্বৈরতস্্র এইভাবে ম্ুপ্রতিচিতত হয়, ব্যাপক আলসেচব্যবস্থার 
সংগঠনের ভিতর দিয়ে তার প্রসার ঘটে । অধ্যাপক উ টী-কুল মলে 
করেন যে খুষ্টপৃর তিন শতক পর্যন্ত চীনা সভ্যতার এই প্রথম পরায় 
স্থায্রী হয়েছিল, তারপর আসে এক যুগান্তর । 
চিন রাজবংশের মন্ত্রী শাং ইয়াং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ চিং 
টিয়েন প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন বলে’ কিনম্বদন্তী আছে । ভার নৃতন 
ববস্থায় উৎপাদন-শক্তি € ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায়, এবং তার ফলে বুষ্টপৃৰ 
২২১ সনে প্রথম প্রকৃত চাঁন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় সম্রাট চিন শি জুয়াং ৬ 
টির-নেতৃহ্ে । এই সনঘ থেকে চীনে যে-দ্বিতীয় পর্যায় আরস্ত হয় উনিশ 
শতকে ইয়োহোলীয় অনুপ্রবেশের আগে পর্যন্ত তার বিশেষ কোনও 
পরিবর্তন হয় নি । শাং ইয়াংংএর সংস্কারের ফলে জমিতে ও দাসদের উপর 
ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তন স্বীকৃত হয়, বড়লোকের সম্পত্তি বিস্তারের 
পথ হয় পরিষ্কার । আগে গ্রাম-সংগঠনকে রাষ্রের হাতে উৎপন্লের 
একটা অংশ কর হিসাবে দেওয়া মাত্র ' সকল পাওনা শোধ হয়ে যেত, 
এখন সরকারের কর ছাড়াও জমিদারের প্রাপ্য খানার তারের সুচনা হ’ল । 
স্ুএসংক্কারের' কিছু পরবর্তী লেখকেরা যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে এবার 
সাধারণ লোকের দ্বরবস্থা কায়েষীভাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় । জমি কেনা 
বেচা প্রথার কল্যাণে বড় লোকদের হাতে জমি সঞ্চিত হ'তে থাকে, 
শ্বন্ঠদিকে বেড়ে যায় ছোট চাষী, কারিগর ও ভূমিহীন কৃষকের হদশা।। 
চীনা সমাজ হই হাজার বৎসর এই তীব্রভাবে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় বাস করে 
এসেছে, অভিজাভ শাসক ও দীন জনসাধারেণের মধো বিরোধেরও অভাব 
ঘটে নি। সস্ত্রাম্ত ভদ্র অর্থাৎ ধনী ‘পরিবারের! এবং সেই সব বংশের 
শিক্ষিত আমলা সম্প্রদায় ( শতাব্দীর পর শতাব্দী রাষ্ট্রধস্্র পরিচালনা! 
করে এরাই ) উভয়ে মিলে অভিষ্ঞাত শ্রেণী গঠিত হয়, এর সাধারণ চীনে-- 
লাম তৃ-হাও | লবণ ও লোহা সরকারের মম্পত্তি বলে' গণ্য ছিল, জমির 
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উপর কতৃত্ব জমিদারের । বাবলা বালিজোর প্রসার হওয়ায় চীনদেশে 
বারবার বণিকদের ধনদৌলৎ বাডতে থাকে বটে, কিন্তু উৎপাদনের উপায় 
তাদের হাতের বাইরে, তাদের কাজ ছিল কেবলমাত্র উৎপন্ন মাল স্থান 
থেকে স্থানান্তরে নিয়ে গিয়ে কেনাবেচা করা । তাই ধনী হওয়া মাত্র 
বপিকের। অভিজ্ঞাত শ্রেণীর কোলের মধ্যে স্থান পেয়ে তাদের সঙ্গে মিশে 
যেত বল। চলে । সামাজিক পরিবর্তনে বণিকেরা তাই কোনও অবদান 
_ রেখে যেতে পারে নি। এক হিসাবে সমাজের মেরুদণ্ড ছিল অগপিত 
ছোট চাষী ৷ কিছুদিন পর পর ক্রণতারগ্রস্ত কৃষকদের অসম্ভোষ 
বিস্ফোরণের মতন ফেটে পড়ত, অন্তযু দ্ধ ও বিদ্রোহের ঢেউ-এ তখন এক 
রাজবংশের পতন ও অচ্যের উদ্বান দেখা যায়। নূতন রাজাদের কল্যাণে 
প্রথম কিছুদিন সাধারণ লোকের অবস্থায় কিছুটা! উন্নতি আমে, কিন্ত 
সামাজিক ব্যবস্থা মঅপরিবতিত থাকায় আবার আগের হ্রবন্থা বারবার 
ফিরে আদতে থাকে । | 
কুড়ি শতাব্দী ধরে চীনের ইতিহাসের স্বরূপ এট, বাজবংশের উপ্থান- 
পতনের জোয়ার-ভাটা লব্বেও সমাক্তে মৌলিক কোনও বদল নেই, শুধু 
চোখে পড়ে পূর্বাঞ্চলের সেই প্রসিদ্ধ চির স্তুনী এক ভাব । তারপর উনিশ 
শতকে বিদেশী দম্থার নিষ্ঠুর করাঘাতে সনাতনী সমাজে ভাঙ্গন ধরল । 
উপনিবেশ-স্থানীয় চীনে কিন্ত ইয়োরোপাগত ধনতন্ত্র বলিষ্ঠভাবে গে 
উঠচত পারে নি; এক দকে বিদেশী চাপ, অন্কদিকে আমলাতস্্র ও অভিজাত 
তু-হাও শ্ৰেণী আধিক পরিবর্তনের কঠঠরোধ করে’ থাকল । এই ছুই 
বাধার অপলারণে ১৯৪৯-৫০ এর চীন-বিপ্লবই সম্ভবতঃ সেদেশের ইতিহীলে 
প্রকৃত নূতন এক যুগের শুচন! করেছে । 
(৩) 
ঈ , প্রথম পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ইতিহাসে স্বষ্টপূর্ব পঞ্চম ও 
চতুর্থ শতকের এথেন্স, সুবিখ্যাত, এর পূর্ববর্তী অথব! সমলাময্রিক 
কোনও রা এতখানি গণতাস্ত্রিক শাসনের পরিচয় পাওয়া হায় না। 
এই নগররাষ্ট্রটির হ্বরূপ ও আআখিক প্রকৃতি সম্বন্ধে কেমশ্বিজ্জের 
অধ্যাপক জোন্‌স্‌ আলোচনা করেছেন । 
। নিছক গণতন্ত্ৰ হিলাবে এথেন্স, যে শুধু সময়ের দিক থেকে প্রথম তা 
নয়, এর গণতান্ত্রিক রূপ পরেও কখনো অভিক্রাস্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ । 
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এপেন্সের স্বপক্ষে এত বড় দাবা উপস্থিত করবার কি সঙ্গত কারণ 
পাওয়া যায় ? 

(১) এখেল্স.-বাছ্রের সকল নাগরিকের অধিকার ছিল নগর পরিষদের" 
প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থেকে রাষ্ট্রচালনায় প্রতোকটি সিদ্ধান্তে অংশ গ্রহণ 
করা। এ-সধিকার নিতান্ত মামুলী কথার কথ! নয়, কারণ প্রায় সকল 
ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিষদের পুর্ণ স্বাহ্ীনতা ছিল, এবং প্রতি বৎসর 
পরিবদের নিয়মিত বৈঠকের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। (২) বৈঠকের কার্যক্রম 
ঠিক করবার ভ্রষ্ভ একটি সংদদ ছিল, তার পাচশ’ সভ্যও রাজ্যের ভিন্ন 
ভিন্ন অঞ্চল থেকে এক বৎসরের ভ্রন্ত লটারির দ্বাহ। নিবাচিত হ'ত; 
সংসদের অপর কান্দ রাইকর্মচারীদের কর্তব্য পালনের তদারক কর।। 
(৩) দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্চ ছোট বড় অনেক কর্মচারী চোখে 
পড়ে, তাদের নিয়োগের রীতি ছিল প্রাপ্তবয়স্ক সকল যোগ্য নাগরিকদের 
মধ্য থেকে প্রতি বংসর লটারির সাহায্যে লিবাচন, অর্থাৎ সকল * 
নাগরিকের সরকারী পদ পাবার সমান সম্ভাবনা এ-ব্যবস্থার মূল কথা । 
এথেনীয়দের মত ছিল যে (এখনকার মতন ) ভোটে নির্বাচনে পর্যন্ত 
পক্ষপাতিত্ব ও অগ্যায় তদ্ধিরের প্রভাব থাকে, অথচ নাগরিকদের মধ্যে 
সম্পূর্ণ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাই তাদের গপতাস্ত্রিক আদর্শের মর্মস্থূল । 
এবাবস্থার অন্যথা দেখি সেনানায়ক ও হিলাব-পরীক্ষরকের পদে, যেথানে ” 
বিশেষজ্ঞ ছাড়া কাঙ্জ চলে না। কিন্ত তাদেরও দঈ্রনসাধারণের ভোটে 
নির্বাচিত হ'তে হণ প্রতি বৎসরের জস্থ । (9৪) জনগণের বিচারালয়ের 
হাতে প্রায় সমস্ত বিচারের কাজ স্বত্ত ছিল । লটানি-নিধাচিত ছয়হাজ্ার 
নাগরিকের মধ্য থেকে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মামলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
নাগরিক-সমষ্টি নিয়ে-ষ্যায়াধিকরণ গঠিত হ’ত, উচ্চ কর্মচারী থেকে আরন্ত ৮ 
করে’ দেশবাসী প্রত্যেকেই জন-আদালতের কাছে দায়ী থাকত । (৫) 
গরীব নাগরিকেরাও যাতে রাষ্ট্রের কাজের ভার নিতে পারে তাই সরকার 
থেকে অর্থসাহাযষযোর সংস্থান ছিল। কেবল সরকারী কর্মচারীর! নয়, 
বিচার-রত আদালতের ও সংসদের সভ্যেরা, এবং শেষ পর্ষস্ত পরিষদের 
বৈঠকে উপস্থিত অনেক নাগরিক পর্যন্ত সকলেরই প্রাপ্য দৈনন্দিন ভাতার 
ব্াবন্থা ছিল । 

এথেন্সের রাট্টর-ব্যবন্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিত আধুনিক গণতন্ত্রের 
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হত্তর পাথকা । এর কারণ মাত্র এই নয় যে এথেন্স, ছোট নগররা্ 
আর আব্দরকালকার রান্ত্য আয়তন ও লোকসংখ্যায় অনেক বড় । সকল 
নাগরিকের সমান অধিকারের আদর্শ এথেস্সে যতখানি বাস্তব কূপ 
নিলেছিল এখন নিছক আদর্শ হিসাবেও তার প্রভাব ক্ষীণতর, আবার 
অন্তদিকে নাগরিকের সংজ্ঞা এথেনীয়দের কাছে আমাদের তুলনায় 
সংকীর্পতর বলা চলে । এর থেকে একটা সুলাবান সিদ্ধান্ত টানা যায় 
যে গণতক্্র ইত্যাদি আদর্শের ঠিক চিরন্তনী রূপ পাওয়া যায় না। আজ 
অনেকে যে মনে করেন যে পশ্চিমী পার্পামেন্টারি পন্চতি ও গণতন্ত্র 
আভিল্লার্থ তার এতিহাসিক সমর্থন নেই । 

এখন প্রশ্ন ওঠে যে এথেনীয় গণতন্ত্র অনেকটা সীমাবদ্ধ কিনা । ৮ 
সীমাবদ্ধ, এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির আশ্রয় এখানে মন্গুচিত 
মনে হয়। যেমন মেয়েদের ব্রাত্িক অধিকার না থাকা এই সেদিন 
পর্যন্ত সর্বত্র নিতান্তই স্বাভাবিক গণ্য হ'ত, আধুনিক গণতন্ত্রের উৎস 
ফরাসী-বিপবেও এর স্থান ছিল না। মেটিক অথব! বিদেশোদ্ভূত এথেন্স 
বাসীদের রার্টিক অধিকার না থাকাটা গ্রীক ধারণা অন্থসারে শ্বাভাবিক » 
প্রীকদের বিশ্বাস ছিল যে বিশেষ কোনও নাগ(রক-সম্টির বংশগত 
একা থাক) উচিত, শর্থাৎ একপেশে বাস করলেও ভিন্নদেশীয় লোকের 
পৃথক জাতীর লোপ পায় ন!। কিন্তু এখেনীয় গণতস্ত্কে খবৰ করবার 
পক্ষে আর ছুটি যুক্তিকে এত সহজে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব । প্রথম যুক্তি, ৬৫ 
এই যে এথেম্সের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সাম্রাজ্যের প্রজাদের শোষণের 
উপর * দ্বিতীয় যুক্তি, অগণিত দালদের পরিশ্রমের ভিত্তির উপরই এর ৬ 
নির্ভর । 

এবেন্দ-রাহ্রের বৈভব-সম্পদ ও তার ব্যাপক প্রভাবের মূলে ছিল ' 
সাম্রাজ্যবিত্ঞার ও অধীন প্রজাদের উপর কতৃত্ঘ-_এতে কোন সন্দেহ" 
নেই । কিন্তু এথেশীয় গণতন্ত্রের কাঠামো! যে সাআাপ্জোর উপর স্থাপিত 
এমন কথ্য! বল! চলে না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হ’ল এই এতিহাসিক 
সত্য যে এেন্সে গণতন্ত্রের স্থচনা সাআ্রাজ্যন্ছাপনের আগে, এবং খৃষ্টপুর্ব চতুর্থ এ 
শতকে বখন সাম্রাজা লোপ পেয়ে গেছে তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বে 
শুধু অব্যাহত থাকে ও নাগরিকদের প্রাপ্য সমস্ত ভাতা নগর-রাষ্ট্রের 
নিজন্ব আয় থেকে লিবাহ হয় তা’ নয়, সেই পরবতী যুগেই দেখি 


আতাত ও বর্তলান ২৪৯ 


গণতাপ্ত্রিক ব্যবস্থার পুর্ণ তম প্রকাশ ॥ লাম্রাজ্য ছিল এখেন্সের সম্পদ ৮ 
ও শক্তির কারণ, গণতান্ত্রের সঙ্গে তার অপরিহার্য যোগ ছিল না। 

দাসপ্রথা প্রাচীন এথেন্সে ম্বপরিচিত একথাও নিঃসন্দেহ, ধনদৌলংৎ 
দাঁসদের পরিশ্রমে বিস্তার লাভ করেছিল বৈকি। কিন্তু উল্লেখবোপ্য 
ব্যাপার এই যে এখেন্সের উৎপাদন-প্রথ! দাসশ্রমের উপর পূর্ণনির্ভরশ্টল - 
ভাবা অন্যায় । কুধষিকার্ধে স্বাধান ছোট চাষীদের পাধাম্যটাই ছিল, 
লক্ষণীম, আর বাবসা বা কারিগরী কাজে দাসদের নিয়োগ প্রচলিত 
থাকলেও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য নাগরিকদের পরিজন করতে দেখা 
যায়। ভাববার কোনই হেতু নেই যে অধিকাংশ নাগরিকদের নিজস্ব 
দাস ছিল, কিদ্বা কায়িক পরিশ্রম ছাড়া! তাদের জীবিকালিবাহের অঙ্ক 
উপায় আয়ন্তে থাকত । নাগরিকদের উপরব্তরের কিছু লোকই আসলে ১ 
দাসদের মালিক, অধিকাংশ নাগরিককে খেটে খেতে হ'ত, সমাজের 
গোট। উৎপাদনের বেশীর ভাগট। তাদেরই পরিশ্রনের ফল । সুতরাং 
গণতাস্ত্রিক যুগের এখেন্স কে পরিপুরথ দাস-সমাঙ্র বলার পথে বাধা আছে, ৬ 
দাস প্রথার প্রচলন থাকলেই দাস-সমাজ হয় লা। প্রসক্ষক্রমে মলে 
রাখতে হয় যে সরকারী কাজের জন্য দৈনিক ভাত! কখনই নাগরিকদের 
জীবিকাঁলিবাহের পক্ষে যথেষ্ট হাতে পারত না, সাধারণ নাগরিকদের 
পরিশ্রমের দায়মুক্ত অলস জীবনযাপনের চিত্র অবাস্তব । নাগরিকদের 4 
তুলনায় দাসদের সংখ্যা অনেক বেশী এমন কথাও বলা চলে না। খ্বষ্টপূর্ব 
৪৬৬ সালে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ দাসদের মুক্ত কনা হয়, ৪৯৩ ও ৩৩৮ 
সালেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত পরিষদ গ্রহণ করে, যদিও আইনের ফাকে 
প্রস্তাব কার্ধকরী হ'তে পারে নি। মনে হয় যে দাসপ্রথ! রহিত হ'লেও “ 
গণতান্ত্রিক রাউ-ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারত, এবং সাধারণ না'গরিক- 
দের তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। এথেনীয় বড়লোকদের অবশ্য 
এতে সবিশেষ ক্ষতি, অন্থুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যহানি ঘটত, এবং নিশ্চয় সেই- 
বল্তই দাসপ্রথ! স্থায়ী হয় ও বিষ্তারলাভ করে। কিন্ত এখেশীয় গণ- 
তস্ত্রের প্রধান সমর্থক ছিল সাধারণ নাগরিকো, বড়লোকদের এর প্রতি ” 
বিশেষ জীতি ছিল এমন কথা ইতিহাস বলে না । 

(৭) 
+ পশ্চিম ইয়োরোপে বহুশতাবীস্থায়ী সুবিশাল প্বোমান সাত্রাজ্যের 
৫ 


সও ইতিহাস 


পতনের কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে অধ্যাপক টন্সন্-এর ৮ 
প্রবন্ধে । 
উত্তর ইঞ্সোরোপ থেকে বন্তার মতন বর্বর জাতিদের আক্রমণে রোমান 
গাআাজায ভেঙ্গে পড়েছিল একথা স্থবিদিত। এও আন্দাজ করা সহজ 
যে সাম্রাজ্যের ভিতরকার অবন্থা ধীরে ধীরে জীর্ণ ও দুর্বল হ'য়ে 
আজসছিল। কিন্ত রোমসাম্রাঞ্জের শেষ পর্বে যে রাজ্যের মধ্যে প্রকাশ্য 
বিদ্বোহের স্রোত চল্ছিল এবং সে-বিসত্রোহ যে সামাজিক সঙ্ঘাত অর্থাৎ 
সমাক্তের উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে লড়াই, এই তত্ব আমাদের বিশে 
পরিচিত নয় । কিছুদিন আগে রুশ এতিহাসিক আল্পাটভ এর 
আলোচনা করেছিলেন । টম্পন্-এর প্রবন্ধে এর দিকে বিশেষ নজর 
দেওয়া হয়েছে । তিনি ব্ল্ছেন যে সাজাজ্যের ধ্বংস আপনা থেকে 
আসে না, অনেক লোকের চেষ্ট! ও কাজের ফল কোনও রাজ্যের পতন, 
এবং তেমন লোক যে শুধু দেশের বাইরে থেকে আসে তা" নয়_ভিতরের 
লোকদের ভূমিকাও কম না। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে অনেক 
সংখ্যক লোককে শেষ পর্যন্ত চালিত করতে পারে এক সমাদের বাস্তব 
অবস্তা | 
স্পার্টাকাম্‌-এর সুপ্রসিদ্ধ দাসবিত্রোহ অবশ্য রোমের: পতনের অনেক 
আগে, কিন্তু সাভ্রাজ্যের শেষ তিন শতাব্দীতে সমাজে অন্তবিরোধ তীব্র 
আকার নিতে থাকে । বিদ্রোহেত্র পর বিদ্রোহের প্রধান কর্মভুমি ছিল 
গল অথবা! ফ্রান্স ও স্পেন দেশ, অর্থাৎ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অংশটিতে। 
দীর্ঘদিনব্যালী এই অন্তদ্ধন্থের ধারাবাহিক ইতিহাল পাওয়! যায় না, 
কিন্ত কিছুদিন পর পর টুকরা টুকর। যে-বিভ্রোহের সামান্য উল্লেখ আছে 
তার প্রকৃতি সর্বদাই প্রজাবিত্রোহের নিদর্শন, অর্থাৎ সমাজের তখনকার 
/ বাস্তব অবস্থাই তার উৎস ।.. কিছুতেই সেই বিদ্রোহ-স্রোতের যেন 
শেষ হয় না, অর্থাৎ সে-যুগের সামার্জিক সমস্যার রূপই যেন এতে 
প্রকাশ পাচ্ছে । রোমান এতিহাসিকদের এর পুর্ণ বিবরণ লিপিবন্ধ 
করে’ যেতেও যেন কেমন একটা অনিচ্ছা ছিল, প্রঙ্গাবিদ্রোহ' দমনের 
কাহিনী এমন কিছু গৌরবের কথা নয়, সমাজের গলদের দিকে চোখ 


পডাটাও অন্বস্ডিকর বৈকি। 
পশ্চিম ইয়োরোপে রোমের শেষ পর্বে প্রঙ্গাধিদ্রোহীদের একটা 


ভীত ও বঙমাল ২৫১ 


সাধারণ শাম দেওয়। হয়েছিল_বাকুচ্ছি । নাম না হলেও ব্যাপারটির 
স্ত্রপাত পাওয়া যাঘা আন্দাজ ১৮৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাটার্নাস্-এর বিদ্রোহে । 
এই নামের এক প্রাক্তন সৈনিক “অসংখ্য শয়তানের এক দল গঠন” করে ॥ 
বিদ্বোহদমনের জন্য ডাক পড়ে এক বিশাল সৈশ্টবাহিশীর । কুড়ি বৎসর 
পরে গল প্রদোশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে চার দল" রোমান সৈন্য পাঠালে 
হয়। আম্দাজ ২৮৪ খৃষ্টাব্দে বাকডি নামের প্রথম বাবহার পাওয়া গেল, 
ইলিয়ানাস্‌ ও এমাণ্ডাস-এর নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ান ২৮৬ 
সালে দমন করেছিলেন। ৩৬৪ সালের পর সম্রাট তালেন্টি নিয়ানকে 
অনেক বৎসর ধরে’ বিদ্রোহী প্রন্রাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। প্রসিক্ধতম , 
বাকডি বিদ্রোহ স্থায়ী হ’ল ৪০৭ থেকে ৪১৭ পর্যন্ত । টিবাটোর নেতৃত্বে 
বিভ্রোহের তারিখ ৪9৩৫ থেকে ৪৩৭, আবার ৪৪২ সালে । গলের এই 
কয়েকটি বড় বাকডি বৰ প্রজ্ঞাবিদ্রোহ ছাড়াও স্পেনে অনুরূপ যুদ্ধের _ 
উল্লেখ পাওয়া যায় ৪৪১, ৪১৩, ৪৪৯, ৪৫৪ ও ৪৫৬ খৃষ্টাব্দে । মনে হয় 
যে গল ও স্পেল প্রদেশ পঞ্চন শতকে বিদ্রোহী প্রঙ্জায় পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, 
সমাজ ও রা অস্তদ্বন্দে হ'য়ে পড়ছিল তর্বল হতে দুর্বপতর । পশ্চিম - 
রোমান সাআ্যজোর অবসান আলে এই অবস্থায় ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে । 

প্রায় দুই শতাব্দী ধরে’ বিদ্রোহীদের বাকডি এই সাধারণ নামে 
অভিহিত করায় সমুমান করা সঙ্গত যে এই বিড্রোহগুলি বাক্তিবিশেষের 
কারসান্সি কিন্বা নিছক দস্থাযবৃত্তি থেকে কিছু স্বতন্ত্র, এর পিছনে একই “ 
ধরণের দীর্ঘন্থাদী সানাক্জিক অসন্তোষ ছিল । ম্যাটার্নাস বছ গ্রাম ও 
অনেক বিষ্ভীর্ণ জমিদারি দখল করেন, অনেক বড় শহর অধিকৃত হয়, 
কারাগার ভেঙ্গে বন্দীদের দেওয়া হয় মুক্তি । বাকডিদের মধ্যে অনেকে 
ছিল কৃষিকার্ষে রত দাস অথব। সামান্য চাষী । একটি রোমান নাটকে 
উপহাস করে’ বল! হয়েছে যে মধ্য-গলে .বাকডি অঞ্চলে লোকে আইন- 
কায়নের ধার ধারে লন প্রকৃতির নিয়মের সেখানে রাজ্রত্ব, গাছের তলায় 
বিচার চলে, চাষীর! দেয় বক্তৃতা, আর জজ্রিয়তি করে সামান্য সাধারণ 
লোকে । অন্য একটি লেখায় আছে যে ৪১৭ সালে যখন পশ্চিম-গলে 
শাস্তির পুনংপ্রতিষ্ঠা হ’ল তখন লোকেদের আর আপন দালদের কাছে 
দাসত্ব করতে হ'ল না। ৪৩৭ সালে এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের পর আবার 
আইনের রাজতহ ফিরে আসে একথাও শুনি । স্পষ্টতই মনে হয় যে বাকড়ি- 
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বিজ্রোহীদের লক্ষা ছিল সামাজিক আলোড়ন, অধিকৃত অঞ্চলে ভারা সম্ভবত: 
ক্রসিদার ও বিত্তশালী লোকদের উচ্ছেদ করত, তখন প্রচলিত হ'ত “প্রকৃতির 
কানুন" এবং এতিহাসিক ও লেখক সম্প্রদায় সমেত যাবতীয় রোমান 
ভদ্রলোক তটন্থ হ'য়ে উঠতেল। এমন ধরণের বিজর্রোহের একট বিশেষত 
নিশ্চয়ই আছে, সমাজের বাস্তবজীবনে বিরোধের রূপ এর মধ্যে ফুটে বের 
হয় । রোম সাজ্াক্সোর বিস্তীর্ণ জমিদারিগুলিতে প্রধানতঃ দাসদের পরিশ্রমে 
চাষ চলত, স্বাধীন কুষকেরাও ধার ও অভাবে বিভ্রত থাকত, শহরে 
সংস্থানহীন গরীবের ভিড বেড়ে চলত । সাম্রাজ্যের পতন ব্যাপারে এই 
আভ্যন্তরীণ বাস্তব অবস্থার ভূমিকা নিশ্চয়ই তুচ্ছ ছিল লা । নৈতিক 
অবনতি, নেতার অভাব, যুদ্ধবিদ্যায় পশ্চাদ্গমন ইতআাদির তুলনায় আথিক 
শোহণের ফলে সামাজিক বিরোধের ক্রমপ্রসপারই রোম সাআজাকে বেশী 
অবসন্ন করে’ ফেল্ছিল এমন কথা! নিশ্চয় অযৌক্তিক নয় । 


( ৮) 
ইতিহালে আর একটি প্রসিদ্ধ সন্ধিক্ষণ ইয়োরোপীঘ় অধাযুগের অবসান, 
পরবর্তা আধুনিক ইয়োরোপের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ধনতস্ত্রের জয়যাত্রা! । 
এই ধনতন্ত্র অথবা ক্যাপিটালিজ্ম্-এর উদয় কখন কিভাবে হয়েছিল সে- 
প্রশ্ের উত্থাপন করেছে “অতীত ও বর্তমান’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
প্রকাশিত বামিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিলুটন-এর প্রবন্ধ ৷ 
ধনতস্ত্রের প্রকৃত দংজ্ঞ। কি তার উপরই অবশ্য এর উত্তর নির্ভর করে| -১ 
বাণিজ্যের বিস্তার ও ধনসঞ্ধয়ের সঙ্গে ধনতন্্র একার্থ হ'লে ইয়োরোপীয় 
মধ্যবুগেই তার অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায । বারো ও তের শতাব্দীর 
বণিকদের কীতি আলো6লায় এতিহাসিক পিরেন লিখেছিলেন যে তখন 
চোখে পড়ে “ক্রমান্বয়ে ঘনসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, যাঁকে আমরা ধনতস্ত্র বলে 
থাকি” । আর এক এঁতিহাসিক তের শতকে 'বাপণিজ্া-বিপ্লবের' কথা 
বলেছেন । ফরাসী এতিহাসিকেরা কেউ কেউ এরও অনেক আগে 
ক্যারলিজ্িয়ান যুগের বিস্তীর্ণ জমিদারির আলোচনায় ধনিক ও ধনতগ্ত্রের 
উল্লেখ করেছেন, মম্দেন্-এর মতন পণ্ডিত তার চিহ্ন পেয়েছিলেন প্রাচীন 
লোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত । বস্তুতঃ, সভ্য মানুষের ইতিহাসে প্রায় সকল 
+ যুগেই এমন পর্ধীয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যখন বাণিজ্যের বিশেষ বিস্তার 
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লাভ হয়েছিল এবং ভাগ্যবান অনেকের হাতে জড় হয়েছিল প্রচুর ধন- 
দৌলৎ। বাণিভ্যে লক্ষ্ীপাভ ও বিত্তশালী বড়লোকের অন্ডিস্ব যখন 
বিভিন্ন নানা যুগে দেখতে পাই তখন কি বলতে হবে ধনতন্ত্র নৃতন কিছু 
নয়, এ আসলে সভ্যতার সাথের সাথী ? 

এক সময়ে বিশ্বাস ছিল যে ইয়োরোপে মধ্যযুগের সমাজ বুঝি 
একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের সমষ্টি, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসা 
বাদিজ্যের ধার! বুঝি তখন লুপ্ত প্রায় । পিরেন প্রভৃতি পণ্ডিতের! 
দেখিয়েছেন যে মধ্যযুগে ও শহর, শহুরবালী, ও শহরের কারিগরী বিস্তার 
আধিক প্রভাব নগণ্য হিল না। দেশের মধ্যে ও দেশবিদেশে বাণ্জা 
তখনও একট! লক্ষণীঘ ব্যাপার, কাপ্ড়বোনা ইত্যাদি শিল্পেরও ছিল প্রচুর 
প্রসার} বেলজ্িয়ানের ফ্ল্যাণ্ডা্স অঞ্চল, ইটালি ইত্যাদি কেজ্দে কারিগরী 
শিল্পের প্রতিপত্তি তখন সামান্য নয়। নানা দেশে প্রকাণ্ড মেলা, দেশ 
থেকে দেশান্তরে কাচানাল ও কাপড়ের চালান ইত্যাদির উল্লেখ কর। 
চলে। তের ও চৌদ্দ শতকে ব্ণিকদের নান! জ্রায়গায় বাবলাসংক্রান্ত 
প্রতিনিধি রাখতে হ'ত, টাক ধার দেওয়! নেওয়ার অভ্যাস ও বাবন্থা 
ক্রমশঃই প্রসার হল্ছিল। চাষের কাজেও দেখ! যায় যে মালিকের আমিতে 
বিনা পয়সায় খেটে দেওয়ার বদলে টাকা দিয়ে খাজনা! শোধের প্রথা বিস্তার 
লাভ করেছে, অথচ ইয়োরোপে খাটি ফিউডাল রীতি হ'ল টাকায় খাহ্রনা 
মেটাবার বদলে জমিদারের জট বেগার খাট । 

এসব কি ধনতন্ত্রের অঙ্গ, ধনতন্ত্র কি মধাযুগের জীবনযাত্রার 
সঙ্গেও এমন ভাবে জড়িত? তাহলে অন্ক বহু যুগেও ত’ ধনতস্ত্রের 
এমনধার! চিহ্ন দেখ! যাবে, আধুনিক ইয়োরোপের বিশেষরই ব! 
তাহলে কোথায় থাকে? 

ইতিহাসে ধনতন্ত্রের ভূমিকার উপর প্রথম জোর দিয়েছিলেন প 
মানস ও তার সহকন্মীরা। লিপসল্‌ প্রমুখ এতিহাসিকের! তাই ৮ 
মান্সের সংজ্ঞ। গ্রহণ করেছেন, পিরেন্-এর ধনতত্ত্রের ধারপা এখানে অচল । 
কিউডাল বা ক্যাপিটালিস্ট, বলতে মাক্স: বুঝতেন এক একট! বিশেষ ৮ 
উৎপাদনপদ্ধতি যাকে আশ্রম করে' একটা বিশিষ্ট সমাজ্ধ গড়ে ওঠে । 
উৎপাদনপদ্ধতির উপর নির্ভর করে সামান্িক ও রাষ্টরিক প্রতিষ্ঠান এবং 
প্রচলিত নানা ধারণা । ফিউডাল যুগের বৈশিষ্ট্য হ'ল টুকর টুকরা ভাবে 
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V উৎপাদনের কাজ চালা নে, পছ জিনিষের বেশীর ভাগটঢা পণ্য হিদাবে 
বাজ্রারে না পাকিয়ে উৎপাদন-স্থলের ছোট গণ্ডির মধ্যেই তার সঙ্গাবহার । 
তখনকার দিনে প্রতাক্ষ উৎপাদনে নিযুক্ত চাষী ও কারিগরের শায়তে ছিল 
উৎপাদনের উপায় ( means of production অর্থাৎ জমি, হাতিয়ার 
ইত্যাদি ), অনেক উৎপন্ন মাল প্রথমটা তাদেরই সম্পত্তি, পরে বাধ্য হ'য়ে 
তা’ তাদের হস্তচ্যুত হয়। ফিউডাল সমাজে প্রধান শ্রেণী হ'ল একদিকে 
আমির মালিক অভিজ্ঞাত জমিদার বা সামন্ত, অশ্কদিকে আইনের চোখে 
“অৱিকারহীন অন্ধদাস কৃষকেরা । ক্যাপিটালিস্ট_ পদ্ধতি হ'ল উৎপাদনে উন্নত 
একৌশলের ফলে প্রচুর উৎপাদন, এবং কাজারে কেলাবেচার জন্য প্রন্যত 
মাল বা পণ্যের বিপুল প্রসার । উৎপাদনের উপায়গুলি তখন মালিকের 
সম্পত্তি, উৎপন্ন ভিনিষ ও প্রথম থেকে মালিকের, তাই উৎপাদেনে সাক্ষাৎ 
একমীঁদের নিজ্রশ্ব বলতে থাকে কেবল খাটবার ক্ষমতা । ক্যাপিটা লিস্ট, 
সমাজে তাই প্রধান শ্রেণী হ'ল একদিকে ধনিক যার মূলধন উৎপাদনের 
, উপায় কিনে ফেলতে পাতরে, অন্যদিকে শ্রমিক যার নিজ্ন্থ উৎপাদনের উপায় 
না থাকাতে নিজের শ্রনশক্তি বেচা ভিন্ন গতি নেই । 
ধনতন্ত্র তাহলে একটা বিশেষ ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি, নিছক 
বণিকবৃত্তি বা টাকা জমানো ও টাকা খরচের সঙ্গে তার 
অনিবার্য যোগ নেই, তাই নান! যুগে বণিক ও ধনবানের অস্তিত্ব 
ধনতন্্র নয়। ধনদৌলত আর মূলধনকে এক ভাবা অনুচিত,” 
মূলধনের সাহায্যে নিংস্থশ্রেণীকে উৎপাদনের কাজে ন! লাগালে 
ক্যাপিটালিন্রম্ আসে ন!। বাণিজ্য বা টাকা ধার দেওয়ার বাবসা 
সব সময় ধনতন্ত্ৰ নয়। তেমনি চাষীর আমিদারকে দেয় খাব্জনারও 
নানা ধরণ আছে, বেগার খাট! ছাড়া শন্তের ভাগ তুলে দিয়ে 
বা টাকা দিয়েও খাজনা দেওয়া চলে, তাতে ফিউডাল প্রথার 
অবসান হতেই হবে এমন কথা নেই। 
বাণিধ্যবিস্তার ও .ধনসঞ্চঘ আর ধলতম্ত্র আগপাদা জিনিয, কিন্ত 
একথাও ঠিক যে ইয়োরোপে ধনতস্ত্রের আগমন তার! সুগম করে' 
“ তুলেছিল, যদিও অম্থুত্র তা’ ঘটে নি। প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয় নামে 
এর এক বিখ্যাত বর্ণনা মার্স নিজেই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 
মনে রাখতে হবে যে ধন্তস্ত্রের সোপান স্বরূপ মাক্্বনিত প্রাথমিক সঞ্চয় 


ভাতীাত ও বর্তনাল ২৫৫ 


শুধু বাণিজ্য বিস্তারের ফলে টাক। জমানে! নয়, তার নধে৷ই পড়ে ছোট 
চাষী ও কারিগরদের আগেকার জীবনযাত্রা ও উৎপাদনের উপায়ের উপর * 
অধিকার থেকে উচ্ছেদ । এর প্রথম ব্যাপক উদাচরল সম্ভবতঃ ষোল 
শতকে ইংল্যাণ্ডে দমি দখল (encl০5Ue3 ), এবং ন্ৃতাকাট? ও কাপড় 
বোনা শিল্পে রূপান্তর । নিঃস্বজ্রেণী স্থট্টি এবং খাস উৎপাদনে মূলধন 
নিয়োগ, ধনতম্ত্রের পদক্ষেপ এই সূত্র ধরেই এগিয়ে চলেছে । ইক্োরোপের 
ইতিহাসে পর্যন্ত এদিক থেকে গবেষপার প্রচুর অবকাশ আছে। 

ইয়োরোপীয্স মধ্যযুগের শেষের দিকে, অর্থাৎ বারো থেকে পনের 
শতকে, বানণিজা বিস্তার ও ধন সঞ্চয় হওয়া সবেও সমান্ডের মূল চরিত্র 
ফিউডাল ছিল । বন্ডদিল পর্যন্ত বণিকের! উৎপাদনপক্ধতিতে এমন কিছু 
পরিবর্তন আনে নি, চাষীর উপর জমিদারের শোষণের ধরণটাও ছিল 
মূলতঃ এক) রাষ্ট্রের রূপৎ তাই তখন মোটামুটি ফিউডাল থেকে 
ষায়। কেন্দ্রীভূত শাসনের প্রতিভূ প্রথম রাজারা পর্বস্ত আসলে বুর্জোয়া 
নন, অভিজ্ঞাত ভুনিদারদেরই ভার! প্রতিনিধি । ফিউডাল সমাজও ভেঙ্গে 
পড়তে থাকে অশ্তবিরোধে, নিছক বলিকরৃত্তির প্রসারে নয় । বুজোয়। রাষ্টর- 
বিপ্লবের শুরু মাত্র বাণিজ্যবিস্তারের ফলে নয়, উৎপাদনপক্ধতিতে রূপান্তর 
আরম্ভ হবার পরই তার সূত্রপাত । 


(৯) 

বুর্জোয়া রাট্টরবিপ্লব প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল যোল শতকের হল্যাণ্ডে, , 
কিন্তু মৃতের শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এর প্রতিষ্ঠাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইংরাজ্রবিপ্লবে আবার প্রথম চার্ল স-এর সময় অন্তযু দ্ধ এবং ক্রম্ওয়েলের 
নেতৃত্বে লাধারণতন্ত্রী শাসনই আসল ব্যাপার, ১৬৮৮ সালের 'গৌরবময় * 
বিপ্লব’ বস্তুত: পাদটীকা মাত্র। ইংরাজবিপ্লবের প্রস্ততি ও প্রধান 
পর্বে নেতৃত্ব এসেছিল প্রটেস্টান্ট-ধর্মমতাবলম্বী পিৎরিটান সম্প্রদায়ের 
কাছ থেকে। সামাজিক সমস্ত) সম্বন্ধে পিওরিটান মতামত নিয়ে 
আলোচনা করেছে দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অন্সকোর্ডের শিক্ষক 
ক্রিস্টফার হিলু-এর লেখা! নিবন্ধ । 

ঘোল শতাব্দীর ঈংরাজ সনাজ আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিল আপথিক- 
স্থিতিহীন বেকারদের সনন্তায়। সামস্তদের আর অঙ্গ আশ্রিতপোষণের 


২৫৬ ইতিহাস 


ক্ষমতা ছিল না, মঠগুলি বহ্ধ হওয়াতে গরীবদের সবিশেষ ক্ষতি হস্তে 
থাকে, ছোট চাষীরা ক্রমি থেকে হচ্ছিল বিতাড়িত ক্রমিদখলের চাপে, 
জমিদারের। বেশী লাভের প্রত্যাশায় চাবের বদলে ভেড়ার পাল রাখতে 
আরম্ত করে, গ্রামের জমিতে আর বহুঙ্গংখ্যক লোকের জীবিক! উপার্জনের 
উপায় রইল না। ফিউভাঙ্গ সমাজ ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ছিল, সমাজের 
রূপাস্তর আরম্ত হয়েছিল। মার্সের ভাষায় নিঃস্ব শ্রেণীর উৎপত্তি 
হচ্ছিল এইভাবে । দেশব্যাপী গোলযোগের ভয়ে টিউভাব্র সরকার 
অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে প্রতি এলাকায় অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করে’ 
স্থানীয় বেকারদের কিছুটা সাহায্যদান প্রথ। প্রবর্তন করে। ইংরাজিতে 
/ এর নাম Poor Laws. কিন্ত এই আইনকাসুনের অপর এক লক্ষ্য ছিল 
নিতান্ত অথব ছাড়া অন্যদের সাহায্য না দিয়ে ও ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় 
অপরাধে পরিণত করে’ সমর্থ বেকারদের যেকোনও ধরণের কাজ 
করতে বাধ্য করা, মাজিকে যতটুকু মজুরি দিতে রাজী তাতেই অসহায় 
৮ বেকারের! যাতে সন্ভষ্ট থাকে তারই ব্যবস্থা । 
সতেরো শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ বিপ্লবের আগে পধন্ত ইংল্যাণ্ডের 
এই গরীব ও বেকারদের সমস্যা সম্বন্ধে তুই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর দেখা 
পাওয়া যায় । এক ধরণের চিন্তার মধ্যে লক্ষাণীয় ছিল অতীতের অন্য 
বিলাপের সুর, স্থিতিশীল মধাযুগীয় বিধিব্যবন্থা ও নৈতিক আদর্শের 
৮ প্রতি আকর্ষণ, পারিপাশ্বিক বদলকে বুঝতে না পারার ভাব, দ্বিধাগ্রত্ত 
মনে পরিবর্তনকে বাধা দেবার চেষ্টা। একে ফিউডাল দৃষ্টি বলা অন্যায় হবে 
না, এর প্রভাব বাজদরবার ও অভিজাত মহলে ও দেশের অনুন্নত অঞ্চলে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান । পুর্লাতনপশ্থীদের অবশ্য জনসাধারণের ও হর্গতদের 
বন্ধু হিসাবে চিত্রিত করবার সার্থকতা নেই, মধ্যযুগের ফিউডালি ব্যবস্থাও 
“এক প্রকারের শোষণ এবং তার প্রতি এদের বিন্দুমাত্র বিরূপতা ছিল ন1। 
অপর ধরণের চিন্তাকে নিশ্চয়ই উদীয়মান ক্যাপিটালিস্ট, অথবা বুঝোয়া 
বলা চলে । এতে ছিল ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস, পুরাতন ব্যবস্থা ও 
আদর্শকে প্রত্যাখ্যান, আসেপাশের দুর্দশাকে সাময়িক অথবা অনিবার্য 
ভেবে উপেক্ষা, পূর্ণোছ্মে নুতন আধিক প্রচেষ্টার সমর্থন । এর প্রভাব 
ছিল পার্পামেন্টের অধিকাংশের মনে, নবীন বুজোয়া মধাশ্রেণীর ভিতর, 
এবং লণ্ডন, অন্যান্য শহর, পূর্বাঞ্চল ইত্যাদি অগ্রসর এলাকায়। বিপ্লবের 


অতীত ও বর্ডনান ২৫৭ 
সময় ইংল্যাণ্ডে যে-ছই পরন্পরবিরোর্ধী শিবির দেখতে পাই, তার সঙ্গে “ 
হুইটি চিন্তাধারার অঙ্গাঙ্গী যোগ অতি স্পষ্ট । 

দ্বিতীয় দলের কেন্দ্রে ছিল পিওরির্টান সম্প্রদায়, সুতরাং ইং রাজবিপ্লব ৮ 
বুজৌয়! না পিওরিটান এ-প্রশ্ব নিরর্থক । ইংরাজ পিওরিটান আন্দোলনে 
সমাজ্রসম্পর্কে চিন্তার এক প্রধান. মুখপাত্র ছিলেন এলিক্রাবেঘের যুগে 
কেন্বিলের শিক্ষক ও প্রচারক উইলিয়ম পাঞ্চি, তিনি আজ বিস্মতপ্রায় 
হ'লেও সতের শতকের প্রথম ভাগে প্রায় প্রত্যেক পিওরিটান নেতার মলে 
তার চিন্তা ও প্রভাব ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। ভার অগণিত 
শিন্য চারিদিকে নূতন মতবাদ প্রচার করে। ভার লেখার অনুবাদ 
হয় ফরাসী ৬ ডাচ, ইটালীয় ও ল্প্যানিশ ভাবায়। ইংরাজ 
পিওন্রিটানেরা আদিগুর ক্যাঙ্গ তিনের পাশেই তার স্থান নির্দেশ 
করত। 

এহেন প্রভাবশালী পাফিন্দের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে মত 
স্বতাবতঃই কৌতুহলদ্রনক, তার বুর্ডোয়া বা! ক্যাপিটালিস্ট, বুপটাও 
গুরুতপুর্ণ। পাফিন্সের মতে প্রত্যেক লোকের উচিত নিদিষ্ট কোনও 
প্রয্রোভ্নীয় কাজে নিযুক্ত থেকে কঠোর পরিশ্রম করা, ভগবানের 
ইচ্ছা ও নির্দেশ হাল তাই। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করছে 
চার ধরণের লোক, ( ১) পরিশ্রমে নারাজ্জ ভবঘুরে তিখারীরা, (২) সংসার- 
ত্যাগী সন্সযাসীরা, (৩) সন্্রান্ত ব্যক্তিরা, যাদের প্রচুর অর্থ ভোগবিলাসে 
খরচ হয় অথচ যাদের নিয়মিত কাজ নেই, এবং (৪ ) বড়লোকের আশ্রিত 
অন্ভচরবর্গ। ভিক্ষাবৃত্তিকে মারাস্বক অপরাধ গণ্য করে’ হযে-লাইন 
প্রচলিত হয়েছিল, বল! বাহুল্য পাকফ্িন্সের মতে সে-আইন ঈশ্বরের নির্দেশের 
পরিপূরক, সে-আইন চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। বিপ্লবী লং পালামেপ্টও 
ঠিক এইভাবে এআইন চিরন্তন আদর্শ হিসাবে ঘোষণা করেছিল । চারি-' 
দিকে এত বেকার কেন এ প্রশ্নের উত্তরে পাকিন্সদ, বলেছিলেন যে তারা 
সুগঠিত সমাজ-শ্রক্ঘথলের মধ্যে আসতে চায় না! বলে'ই তাদের দুর্দশা, 
অর্থাৎ ভার মালিকের সামর্থ্যের অন্ধিক অল্প সক্থুরিতে সন্তষ্ট থেকে কঠোর / 
পরিশ্রমে নারাজ । এমন লোকের প্রতি সমাজের কোনও দায়িত্ব নেই, 
ভিক্ষা দেওয়া? তাই আলস্কতের প্রশ্রয় ও সেকেলে ভাবালুতা! মাত্র, অভাবের 
চাপে তাদের কাজে প্রবৃত্ত করালোতেই সমাজের মঙ্গল । অপরদিকে 

৬ 


২৫৮ ইতিহাস 
সাংসারিক বিষয়কর্ম কিছু অগোৌরবের কথা নয়, ব্যবস। প্রভাতে পাধিব 
কাজে নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমাই প্রকাশ পায়, আধিক উন্নতি 
স্বোপাজ্ধিত হ'লে তাতে ভগবানের স্মর্থনই সুচিত হচ্ছে । ক্যালভিনিস্ট, 
পিওরিটান মতবাদে সকল মানুষ সমানভাবে ঈশ্বরের করুণায় অধিকারী 
নয়, যার! পরিপুণৃভাবে ভগবানের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, প্রিয় 
সম্তান হিসাবে ঈশ্বর তাদেরই ইহলোকে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরলোকে মুক্তির 
ভার গ্রহণ করেন। সমার্জের আথিক গড়নেও তেমনি কর্মঠ ও পরিশ্রমী 
লোকেরাই আসল,__অলস, কর্মহীন, পরাশ্রয়ী লোক অবান্তর ; সমাজের 
উপর, হর্গত হ'লেও, তাদের দাবী থাকতে পারে না । মধ্যযুগের নৈতিক 
আদর্শকে চূর্ণ করে’ এইভাবে নূতন সামাজিক চিন্তা গড়ে" উঠ ছিল, কারণ 
মধ্যযুগে চার্চের শিক্ষা ছিল হৃঃস্থের কিছুটা! সেবা করে” আত্মপ্রলাদ লাভ 
ও পুণ্যসঞ্চন্ন । 
ইংরাজ বিশ্বে বুর্জ্জোয়া পিওরিটান দল সম্পূর্ণভাবে জয়ী হ'তে পারে 
নি, কারণ শেষ পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে খানিকটা! আপোষে নিস্পত্তি 
হ’ল, ফিউভাল ব্যবন্থ। পরাজিত হ'য়ে তাই নিশ্চিহ্ন হয় লি। 
এই আপোষের রাজনৈতিক রূপ হ'ল ক্রম্ওরেলের প্রেপাব্রিকের 
অবসান ঘটিয়ে রাজবংশকে ফিরিয়ে আনা, অবশ্য নিরঙ্কুণ রাজতস্্র চলবে 
না, পাপামেন্টের কতৃত্ব মেনে রাজাকে চলতে হবে এই আশ্বাসে । 
বিশ্বাসভঙ্গের জছ্য দ্বিতীয় হেন্স্কে সিংহাসনচ্যত করা হয় ১৬৮৮ 
সালে, সেটাকে বলা যায় ১৬৬* সালের আপোষচুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
এখানে প্রশ্থ ওঠে, পিওরিটান নেতারা আপোষে রাত্রি হলেন কেন? 
/ তার প্রধান কারণ, ইতিমধ্যে চরমপন্থী মতবাদ মাথা তুলেছিল, তাদের 
রাজনৈতিক দাবী ছিল পুর্ণ গণতন্ত্র ভাদ্র ধর্মবিশ্বাস ছিল সকলের মুক্তি, 
টীঙ্বরের বরপুত্র ধর্মান্ধ ছোট গোষ্ঠীর নয়। বুর্জোয়া প্রতুত্বের বদলে 
গরীব জনগণের ক্ষমতাদাবীর সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র পিওনিটান 
, নেতাদের মনে হ'ল অরা্জকতার বদলে রাজাও ভাল, সুশৃঙ্খল সমাজ 
“ বজায় রাখতে হ'লে যদি অ-পিওরিটান বিশপদের কতৃত্থ মেনে নিতে হয় 
তাও লহা করতে হবে । আপোষের মধো অবশ্য বুর্জোয়। স্বার্থ অনেকখানি 
জয়যুক্ত হয়, আর পুণ্জনী ন। হয়েও পিওরিটান মতাদর্শ ইংরাদ জীবনে 
স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে । সতেরে। শতকের বিপ্লব্র- সাফল্য এইখানে । 


হাতীত ও লর্তনাল ১৫৯ 
(৯০) 

বুর্তোয়া-বিপ্লবের পূর্ণ পরিণতি ফরাসী বিল্লবে । এর প্রভাব পুথ্িবীর 
প্রত্যেক দেশে বিস্তারলাভ করেছে, প্রথম থেকে তার ঘাতব্রতিঘাত 
অনেক দেশের ইতিহাসে লক্ষণীয় । মুক্তি, সাম্য ও মৈত্রীর ধ্বনি 
আসলে নিছক গণতন্ত্রের বাদী, ইংরাজজ বিপ্লবে আপোষের ফলে সমাজ 
যে-রূপ নিয়েছিল তার মধ্যে এ-বাণী আবার নৃতন আদর্শের আহবান 
হিসাবেই সমর্থন ও প্রতিবাদের ঝড় তুল্ল। এরই একটা দিকের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এডিনবর! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিণাঁন 
প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে । 

ফরাসী বিপ্লবে পূর্ণ গণতস্ত্রের উপাসক ছিল জ্যাকবিন দল । তাদের * 
প্রচণ্ড আলোড়নের প্রতিক্রিয়ার ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী ও সনাজের 
উপরুতলার লোক সন্গম্ত হ'য়ে ওঠে । প্রতিরোধের অন্যান্য উপায়ের 
মধ্যে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল সক্রিয় প্রাণবান ধর্মবিশ্বাসের পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 
স্বপ্জসিদ্ধ ফরাসী এতিহামিক হালেন্ি এর নাম দিয়েছিলেন প্রটেস্টান্ট, 
ধর্মোসাহের নবজল্ম। সরকারী চার্চের মধ্যে এই ভাবধারার প্রবাহ 
ইতিহাসে ইভান্ডেলিক্যাল আন্দোলন নামে খ্যাত, বাইবেল গ্রন্থের 
সারাংশ থেকে এর নামকরণ। রাঞ্রনীতির ক্ষেত্রে উইল্বার্ফোর্স্‌ 
ছিলেন এর প্রতিনিধি । সরকারী চার্চের বাইরে তেথডিম্ট৬ ব্যাপ্টিস্ট, ৮ 
প্রভৃতি সম্প্রদায় অনুরূপ ধর্মোচ্ছাসের বাহন হ'ল। ইংরাজ সরকার, 
পালামেন্ট, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সাধারণ জোক অনেকে পর্যস্ত নুতন 
করে’ ধর্মের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে । জআ্যাকবিন মতাদর্শের আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ধর্মপ্রচার সমার্জে নৃতন প্রতিষ্ঠা পেল * 
এইভাবে ৷ 


আঠারো শতকে বিপ্রবের আগে পর্যস্ত সক্রিয় ও উদ্দীপলাময় ধর্ম- 
বিশ্বাসের সভাব থেকে এই নুতন উৎসাহের তাৎপর্য বোঝা যায় । 
তখন ধর্ম হ'য়ে উঠেছিল একটা অভ্যাসের মতন, বাইরের অন্ুষ্ঠান 
প্রচলিত থাকলেও দৃঢ় বিশ্বাস চোখে পড়ত না, চিন্তার মহলে সংন্পরবাদ 
প্রতিপত্তি পেয়েছিল, গণ্যমান্য লোকেরা ধর্ম সম্পর্কে ছিল উদাসীন। 
আঠারো শতাব্দীর মাঝে যখন . ওয়েস্লি মেথডিস্ট, আন্দোলনের মাল্ল্যমে 
নৃতন ধর্োচ্ছাদের আবাহন করলেন তখন তা’ দাড়: পেয়েছিল কেবল 


২৬০ ইতিহাস 


উদ্দীঘ্মান শিল্পবিহবের তাড়নায় নির্যাতিত দুঃস্থ লোকেল মধ্ো, সন্তান 
ভস্রসমাজে তার প্রতি ছিল বিদ্রপ ও বিরূপত1॥। ফরাশী বিগ্রবের পর 
দেখা গেল নাটকীয় পরিবর্তন । ওয়েস্লির সজীব ধর্ম পেল বিপুল 
সমর্থন, ধর্মোৎসাহু সংক্রামিত হ’ল সকল সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজ ও 
সরকারী চার্চের মধ্যে পর্যন্ত । প্রাণহীন অভ্যাস ও বাইরের অনুষ্ঠানের 
স্থানে আসতে লাগল ভগবদ্চক্তির প্লাবনে "মুক্তির আহ্বান, “সংকাধে'র 
প্রেরণায় জীবনে সার্থকতার সন্ধান । 
_ সামার্সিক , বিপ্লবকে ঠেকাতে হ'লে যে-ধর্শ কার্যকরী তার মধ্যে 
রই উচ্ছাস ও সক্রিয় উদ্দীপনার একান্ত প্রয়োজন থাকে! আঠারো! 
খভকে ধর্মের প্রচলিত রূপে দেখি কতকগুলি আচার পালন, জ্রীবনে 
সুলীতির কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ, তবের ক্ষেত্রে স্বাধীন বিচারবৃদ্ধির 
প্রয়োগ । ফরাসী বিপ্রবের ঝড়ের দিনে এধরণের ধর্ম আর সমাজের 
রক্ষাকবচ রইল না, তাই হঠাৎ চোখ পড়ল এতদিনের অনাদৃত ওয়েস্লি- 
পন্থা দিকে--যেখানে ধর্ম একটা তীব্র মানলিক আবেগ, সংসারের 
দঃখকষ্ট ভুলে’ পরমার্থের চিন্তায় আত্মনিয়োগ, বুদ্ধির বদলে ভক্তির 
আরাধনা, মঙ্গলময় জ্ঞানে ভগবানের ইচ্ছার কাছে আস্মসম্প্ণ, এবং 
সৎকার্য হিসাবে কিছুটা দুঃস্থের সেবা। নূতন ধর্ম আন্দোলনের 
পুরোহিতদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কারণ নেই, কিন্তু আসল 
প্রশ্ন হ'ল সমাজের উপরের স্তরের লোকদের হঠাৎ ধর্মের প্রতি এত 
টান এল কেন । ফরালী বিপ্লবের আত্ছের সঙ্গে এর যোগাযোগ 
অস্বীকার করা শক্ত । অঙুরূপ অবস্থায় এরকম প্রতিক্রিয়া খুব অপরিচিত 
ব্যাপার কি? 
১৭৯০ সালে বার্ক যখন ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ 
করলেন তখন তার যুক্তি ছিল যে প্রতিষ্ঠিত সমান্দব্যবস্থ! নিখুতি না 
/ হ’লেও একটা স্বাভাবিক পরিণতির ফল, হঠাৎবদলের ধাক্কায় অতীতের 
ভাল দিকটাও ধ্বংস হবে। এ হ’ল শুধু আঠারো শতকের বুদ্ধির 
বিচার । ১৭৯৭ সালে উইল্বার্ফোর্সেত্ একই উদ্দেশ্যে লেখ বই-এ 
)দেখি অন্ত ধরণের কথা । দেখানে বলা হচ্ছে লোকের অসস্তোষ নৈতিক 
সমস্যা, রা্িক নয় । জীবস্ত ধর্মবিশ্বাসের পুনরুক্তারই কেবল মান্থষকে 
পাধিব হৃঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে? আত্মার মঙ্গপচিস্তীয় বিভোর হ'তে 
শেখাতে পারে, সমাজের স্থিতিরক্ষার অন্য উপায় নেই। দ্বিধাবিভত্ত, 


তাত ও বর্তমান ২৬১ 


সমাজে বিপদ হ'ল হুর্ভাগাদের অস্থযন্যান, প্রাণবান ধর্মোসাহ-ই কেবল 


তেমন সমাভ/ক বেধে রাখতে পারে, কারণ যেখানে সকল মানুষের 
মিল ধর্মের আগ্রহ সেদিকে লোককে টেনে নেয় ॥ উইল্বারুকোর্সের 
শিক্ষা। হ'ল-_বুদ্ছি নয়, তক্তিই সমাজকে রক্ষা! করবার উপায় । অবস্থাপন্গ 
লোকের! সেদিন ভার লিদেশে সাড়া দিয়েছিল, জীবনযাত্রার ধরণ 
কিছুটা সংশোধিত করে" নৈতিক সংস্কারের সমর্থনের মধ্যে বেকারদের 
সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে, ধর্মশিক্ষার বিপুল প্রচারের ভিতর এ, 
নাবিকদের মধ্যে যেখানে কিছুদিন আগেও উম পেন্‌-এর বিপ্লবী 
লেখা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে হ’তে লাগল বাইবেল বিতরণ । খৃষীয় ৰ 
সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রচেষ্টার সাহায্যে অর্থাগমের পরিমাণ বেড়ে 
গেল অপ্রত্যাশিত ভাবে। 

আত্মরক্ষার এই আয়োজনে কিন্ত প্রতিক্রিয়া পূর্ণ বিহুয় লাভ করতে 
পারে নি। সাধারণ লোকের মধো অসন্তোষ বাস্তব অবস্থার চাপে 
বেচে থাকে, ল্্যাকবিন আদর্শ কিছুটা রুপান্তরিত হ'য়ে অধাবিত্ত ও 
বুদ্ধিজীবি মহলে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে’ চলে । এমন কি নৃতন 
ধর্ম-আন্দোলনেরও একট। দিক ছিল হেটা পরিবর্তনের সহায়ক । 
সক্রিয় ধৰ্ম মানুষের দুঃখ মোঁচনের তাগিদে খানিকটা সংস্কারত্রতী হ'য়ে 
পড়ে। বিপ্লবের পথ তখনকার মৃত বন্ধ হ’লেও পুরাতন ব্যবস্থাকে 
অপরিবতিত রাখা শেষ পর্যন্ত তাই চল্‌ল না। ফরাসী বিপ্লবের 
প্রতিরোধ সবেও তাই উনিশ শতকে ইংল্যাণ্ডে অগ্রগতির স্রোত কন্ধ “ 
হয়ে খায় লি। 


(৯৯) 

আলোচ্য পত্রিকার শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা লণ্ডন্র ইতিহাস- 
শিক্ষক হবস্বম্‌এর প্রবন্ধ । ইংল্যাণ্ডে বগ্রশিল-বিপ্িবের ইতিহাসে 
গোড়ার দিকে মঙ্জুরদের যন্ত্র ভাঙ্গবার চেষ্টার বিশ্লেষণ এর মধ্যে 
পাওয়া যায়। 

১৮১২ সালের' পাীইট. আন্দোলন অনৈকেরই সুপরিচিত, কিন 
মেশিন্-খ্বংসের এই অভিযান একট সামদ্মিক উদ্দামতা ছিল না; বহুদিন, * 
অনেকবার, ও নানাশ্থানে এর অনুরূপ ঘটনার প্রমাণ আছে । এতিহাসিক 





২৬২ ইতিহাস 


মহলে প্রচলিত বিশ্বাস যে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা পায়ে 
মজ্তুরের'! হরবন্ছ্ায় অস্থির হ’য়ে পাগলের মত কল ভাঙ্গবার চেষ্ট। করেছিল । 
এ-প্রসঙ্গে এটাও স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নেওয়া হয় যে এ-আন্দোলন 
ছিল অনিবার্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে নিছক মুর্খ আক্রোশ, এবং মালিকদের 
« উপর জোর প্রয়োগের নীতি বার্থ হতে বাধা! এ্রতিহাসিক গবেষণা 
এখন প্রমাণ করছে যে প্রচলিত বিশ্বাসে অনেকখানি ভূল আছে। 
লাডাইট বিদ্রোহ একটা চমকপ্রদ ব্যাপার সন্দেহ নেই, গোলযোগের 
ভয়ে অশাক্ত এলাকায় তখন যে ১২,০০০ সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল, 
সংখ্যায় তার! পটু গালে ওয়েলিংটনের বাহিনীর থেকে বহত্তর । কিন্ত 
লাডাইট্দের দিকে চোখ আবদ্ধ রেখে তুললে চলবে না যে কল ভাঙ্গা 
একটা আকম্মিক বিক্ষোভ নয়, ১৮১২ সালের আগে ও পরে প্রায় একশ’ 
7 বৎসর ধরে এই ধরণের প্রচেষ্টার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে । উংল্যাণ্ডে 
শিল্পকার্ধে কলের প্রচলনের সমস্ত আদিযুপ ধরে” এর ব্যাপ্তি । যদিও 
১৮১২ সালের মতন বিস্ফোরণ আর ঘটেনি, তবুও মেশিন ভাঙ্গার 
/ উচ্যম একটা দীৰ্ঘস্থায়ী আন্দোলন । অর্থাৎ মন্তুরের! এটাকে প্রতিরোধের 
এক সাধারন উপাম ছিসাবেই দেখে থাকত । 
মজবর-আন্দোলনের গোড়ার কথা হ’ল শক্তিশালী মালিকের সঙ্গে 
এককোটে দরদস্যর করা, অসহায় অবস্থায় আলাদা আলাদা চুক্তি 
করতে বাধা না হওয়া? কল ভাঙ্গ! কিন্বা ভাঙ্গবার ভয় দেখানো 
সেই ডউদ্দেষ্য সাধনের উপায় হিসাবে আঠারো শতকে একটা 
সাধারণ ঘটনা ছিল । এর অজ্ঞভ্র উদাহরণ পাওয়া গেছে এবং এর 
কারণ বোঝাও সহজ । ক্ষতির ভয়ে মালিককে দাবী মেনে নিতে 
রাজি করানো অনেক সময় সম্ভব । তাচ্ছাড়া প্রথম মন্ুর-আন্দোলল 
এত ন্ুশৃষ্ঘল হয় না যে শাস্তভাবে একসঙ্গে সকলে কাজ বন্ধ করে 
“ মালিককে নতিম্বীকার করানো! বায়, ধ্বংসকার্ধের দিকে আসক্তি 
তখন স্বাভাবিক । 
মাঝে মাঝে অবন্ঠ দেখা যায় যে মন্দুরে কল ভাঙ্গছে নেহাত" 
আক্রোশের চাপে, কারণ নুতন যন্ত্র আমদানী হ’লে অনেকের চাকরি 
যাবার সম্ভাবনা। কিন্ত কল হিসাবেই কলের প্রতি শত্রুতা একটা 
ব্যাপক মনোভাব ছিল না, স্জুরদেল লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষা, অনুকুল 


অতীত ও বর্তমান ২৬৩ 


অবস্থায় কলের ব্যবহারে কাজের উন্নততর কৌশল অবলন্দনে তাদের 
কোনও আপাতত থাকার প্রমাণ . নেই। নূতন নৃতন কলের ব্যবহারে 
অস্বস্তি ও দ্বিধাপ্রস্ত মনোভাব যখন দেখা যায় তখন ত!’ মজজুরদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ এমন কথাও ঝুলা চলে না। অনেক সনয় তেমন 
মনোভাব সাধারণ কুনমতেরই প্রকাশ” দোকানদার, ব্যবসায়ী, এমন কি 
ছোট কারখানার মান্সিকও সব সময় নিত্য নূতন কলের আনদানী 
প্রীতির চোখে দেখত না, ছুরন্ত পদক্ষেপে যস্ত্রশিলের প্রসার শিল্পপতির 
পক্ষে লাভজনক হ’লেও অপরের কাছে বিশেষ আনন্দের বস্তু ছিল না। 
উত্তরোত্তর অধিক লাভের অভিযান কিন্তু সরকারের কাছে সমর্থন পেত, 
'সতেরে। শতকের বিপ্লবের পর থেকে রাষ্ট্রের. নীতি কখনই ধনিক 
ন্যার্থের প্রতিকৃপত। কনে নি, সবদাই মালিকদের স্বপক্ষে আইন কান্ুনের 
দৃষ্টান্ত তাই চোখে পড়ে । 

কঙ্গ তাঙ্গার আন্দোলন কি একেবারেই নিক্ষল হয়েছিল ? 
মজুর-আান্দেলনে মালিকের উপর চাপ দেবার অন্য যত উপায় 
আছে তার তুলনায় এর বার্থতা তথ্যের, সাহায্য প্রয়াণ কর যায় 
না। দেশব্যাপী বড় বড় ম্বুসংপঠিভ ইউনিয়ান গড়ে' উঠবার আগে 
কল ভাঙ্গবার উত্তম বেসন নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়, তেমনি সজুরদের 
ক্বার্থরক্ষার দিক থেকে এর আংশিক সাহন্যটাও বাস্তব ছটনা। আসলে 
যন্ত্রশিল-বিপ্লবের যুগ মালিক মজুর হই পক্ষের স্ুুদীর্থ লড়াই-এর যুগ, 
হই দিক থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। 
কল ভাঙ্গার উত্তম তারই অন্যতম," তাকে স্বতন্ত্র স্থটি ছাড়! কিছু 
মনে করবার কারণ নেই। 


ভারতীয় সমাজবিকাশের ধারা 
শ্রীঅতীন্্রনাথ বহু 

€ পূৰ্ব প্রকাশিতের পর ) 
ইতিহাস-বেদ 

প্রাচীন ভারতের সমাজবিকাশে কোন স্থনিদি্ট ধারা কন্যা নিগৃঢ় 
যোগস্থত্ৰ খুজে পাওয়া যায় কিলা, অথবা ভারতের সমাজাবকাশ ঘটেছে 
কোন অবধারিত এতিহাপসিক নিয়মে_-পণ্ডিতরা নানাভাবে এ প্রশ্রের 
আলোচনা করেছেন । কাল মার্কস এবং ভার অনুগামী এতিহাদিক 
বস্তবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে নৃতন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসবিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়মে এ দেশের সমাজেও নূতন 
নৃতন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, বর্ণের ছদ্মকেশে দুই শ্রেণী দ্বন্্রপর হয়ে উঠেছে 
এবং শ্রেণিদ্বন্ব দ্বারা নিরূপিত হয়েছে সাংস্কৃতিক ভীবন । হেগেল 
ভারতবর্ষে দেখেছেন সভ্যতার শৈশব-বিশ্ব-মাত্মা যেন এখানে সদ্যোজাত 
শিশুর মত স্বপ্রাতুর,_-সমাজ রাজদণ্ডের সম্মূধ অবনত আর প্রাঙ্গণের 
বিধিনিষেধে অজিয়মাণ জর্জর, স্তরাং স্বাধীন ব্যক্তিত্ব এখানে সমাচ্ছয় । 
অরবিন্দ ভারতীয় ইতিহাসে লক্ষ্য করেছেন_ বৃথ-আত্মার ক্রম-উন্মীপন | 
ভারতীয় সমাজ কেবল বাহা অনুষ্ঠান ও বিধিবাবস্থ। আশ্রয় করে বিকশিত 
হয় নি, তার বিকাশ হয়েছে অস্তলীন আত্মার অবলম্বনে । অন্যান্য 
এতিহাসিক জাতির মত ভারতীয় সমাজও এক নিজস্ব বৃথ-আত্মার 
পরিবিকাশ । 

ভারতবর্ষের বৃথ-মাত্মাত্র উতস-সন্ভান ও ক্মপনিণয় সমাজ-বিজ্ঞালীর 
এক মৌলিক সমস্তা । অন্তান্ প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় ভারতবর্ষের 
প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বৈচিত্রা অনেক বেশী। ম্বাজপুতনার মরুপ্রাস্তর, 
গংগাঁউপত্যকার শ্যামল শশ্যক্ষেত্র, বিদ্ধ্য-হিমালয়ের শিলাময় সামুদেশ, 
দাক্ষিলাত্যের হর্ভেছ দণ্ডকারণ্য- সমজ্ত বিভিন্তা অতিক্রম করে প্রাচীন 
জন্ুদ্বীপে কোন্‌ অভিন্ন যুথ-আস্মার অভ্াদয় হোল ? আধ ব্রাহ্মণ, বন্য নিষাদ, 
অস্পৃশ্য চশ্ডাল”_ বাধ, আভীর, কৃষিজ্জীবী, যোদ্ধা, যাজক, সবাই এক 
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নির্মেঘে আকাশ, কোথাও শীতল, কোথাও তথ্য বামু--এত বিচিত্র 
পরিবেশের অশ্তরালে কোথায় কেমন করে উচ্চারিত হোল ভারতের 
মর্মবাণী ? 

আস্তিক শক্তির প্রাণ বৈচিক্রা। বেখানে বু রত, বছ প্রাকৃতিক 
পরিবেশ, বহু বৃত্তি ও বহু ভাবধারা একত্র মিলিত হয়েছে সেবানে সংস্কৃতি 
সমৃদ্ধি লাভ করেছে । সংস্কৃতি আত্মার উচ্ছাস, বাহিরের চাকচিকা বা 
শালীনত! লদ্দ। বক্ধন বা গতাম্থগত্যের মধো তার বিনাশ, মুক্তি ও 
অপরিসীম বহুলতার মধ্যে তার পুষ্টি, বিচিত্র বহুলতার মুক্ত পরিবেশে 
দ্ৰতঃই সংস্কৃতি পল্পবিত হয়ে ওঠে । ভারতববে€ বহুরূশী প্রকৃতি ও বহুজ্রাতি 
জনতার সমাবেশে এক অপূর্ব সাংস্কৃতিক পরীক্ষাগার রচিত হয়েছিল । 
আখ-অনা্যের সংমিশ্রণ ও সহবাসের সংগে সংগে তার আত্মিক ও 
সাংস্কৃতিক কূপ বিকশিত হয়ে উঠল। 

এই আত্মিক সন্ড। ব্যক্ত হয়েছে তার এক্য চেতনায়। দীনতা ও 
বন্ধনের মধ্যে যেমন সংস্কৃতির বিকাশ হতে পারে না, বিশৃংখল প্রাচুর্ঘও 
তেমন বন্ধ্যা,__দম্ত ও বিলালিতায় ভার অবসান হয়। আত্মার সমভাব 
সংযম ও শ্বখলা দ্বারা এশ্বর্যকে ন্প্টিশীল করে । হিমালয় ও দক্ষিণ সাগর 
দ্বার! বেষ্টিত তূমিখণ্ড ও তার অধিবালীদের নিঘ্ে একট! একাচেতনা আদি 
মনীষীদের ধ্যানমানসে জাগরূক হয়েছিল । প্রাচী-প্রতীচী-উদীচী-দক্ষিপী-__ 
জ্ঞান, দর্শন, সাধনা, ধর্ম এই তৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে বিস্তারিত হয়েছিল 
এমন কি সাআজাজ্যকামী নরপতিদের আশা-আকাংক্ষাও আবহ্ছ ছিল এই 
সীমানার মধ্যে--এসব কথা সর্বসম্মত এ্রতিহাসিক সতা। এই একাত্ম 
বোধের জগ্ঠই বহুল বৈচিত্রোর সমন্বয় এবং এক প্রাণ-উচ্ছল সংস্কৃতির 
ক্রমবিকাশ এখানে সম্ভব হয়েছে। 

রা ছিল - এই সমন্বয় সাধনের অন্যতম উপলক্ষ, সংস্কৃতির 
অধমাংগ। রাষ্ট্রের বৃদ্ধি নির্ভর করে অস্ত্রবলের উপর, যুদ্ধ ও নরহত্য! 
সবার তার সাআ্াজ্া বিস্তৃত হয়॥ তার স্থিতি নির্ভর করে প্রজার 
আন্তগত্যের উপর । হেগেল এই রাষ্্রসংস্থার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন 
বিশ্বপ্রজ্ঞার মুক্তি । ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের ইস্ট ও ইচ্ছা একাত্ম হলে 
তবে মানুষ যথার্থ মুক্তির স্বাদ লাভ করে। রাষ্ট্র তার 
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বলে বাক্তি ও সমাজের মধ্যে সামণ্রস্য বিধান করে, সুতরাং রাষ্টু 
মুক্তিসাধক। হেগেল ভারতীয় সমাজ্রব্যবন্থায় এই রাষ্টরনিয়ব্রিত 
সামভ্রস্য দেখতে পান নি,__তিনি একদিকে দেখেছেন একতাস্ত্িক রা, 
অন্যদিকে কঠোর শাস্্ীয় বিধান,__-উভয়ের শাসনে শৃংখলিত, নিয়মিত 
সমাজে স্বাধীন মুক্ত মানুষের উত্থান হয় নি। মানব সভ্যতার এ শিশুকাল, 
বিশ্বপ্রজ্ঞা এখানে তন্দ্রালস । 

হেগেলের রা্্রবাদ ইতিহাস ও সভ্যতার বিচারে অবাস্তব, বিশেষত 
ভারতবর্ষের সমাজ্বিকাশে এ-মত সম্পুর্ণ অপ্রযুজ্য । ভারতীয় সমাজে 
রাইপ্রাধাস্ত স্বীকৃত হয় লি। রাষ্ট্রের স্থান ছিল গৌণ, রাজশাসনের 
ছার! সমাজ নিয়ন্ত্রিত হোত ন!। রামরাম্থ্য ও ধর্মরাজ্যের এতিহ্বাসিক 
সামীপ্য দেখা যায় অশোক ও হর্যব্ধনের রাজন্ে। তার! ছিলেন বিস্তীর্ণ 
সাআ্রাজোর একচ্ছত্র অধীম্বর, নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী । কিন্ত রাষ্ট্র 
চালনার মূল শক্তি ছিল এক সর্বসমন্বয়ী নৈতিক ও লৌ(কক ধর্ম। এই 
ধর্মে অভিষিক্ত হয়ে রাজ্ঞার বাক্তির ও রাষ্ট্রের চেহারা! ফুটে উঠেছে। 

এ জন্যেই প্রাচীনের। এদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস রচনা করেন নি। 
ইতিবেত্তার! রাজানহার্নাঙ্ঞার কুচি ঠিকুজি, সন তারিখ ও যুদ্ধ/বগ্রহের বর্ণনা 
খুজে না পেয়ে হাছতাশ করেন, পাশ্চাত্য পুরাবিদ আক্ষেপ করেন-- 
ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই ৷ ইতিহাস আছে-_-নে নাম্ুবের, সমাজের, 
সমাজদর্শনের | রাট্বীয় ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে এ ইতিহাস ধর! পড়ে 
না। এর বিশ্লেষণ ও বিচারুপ্ন্থতি স্বতন্ত্র । 

এক রাষ্ট্রণাসনে গ্রথিত হবার বহু পুর্বে ভারতবর্ষ তার সাংস্কৃতিক 
ব। আস্তিক একা অর্জন করেছিল। তার একাচেতনাকে সমাজের 
বহিরংগে প্রতিফলিত করবার জন্টে সে ব্যবহার করেছিল এক নৃতন 
মাধ্যম তার নাম ধর্ম। যাগযন্দ্র পুলা-আচারের ধর্ম নয়। ধাঁতুগত 
অর্থে যা ধারণ করে তাই ধর্ম। বহু বিচিত্র ও বিশৃংখল উপকরণকে একত্র 
সঙ্সিবিষ্ট করবার জন্যে ধর্মের স্ুষ্টি । এই ধারণশক্তি উপজ্জাত হয় আভ্যন্তরীণ 
স্বতোখ্বিত প্রেরণ। হতে বাহ্যিক বিধিনিষেধ বা মাইনকানুন দ্বার! একাজ 
সম্ভব নয়। পতির ধর্ম ও পত্নীর ধর্ম পরিবারে সংহতি রক্ষা করে, 
রাজধর্ম ও প্রজাধর্ম রাষ্ট্রে শৃংখলা! রচনা করে, গুরু ও শিষ্যের ধর্ম শিক্ষা ও 
চরিত্র সংগঠন করে । চতুবর্ণ নিজ নিজ ধর্মে অধিছিত থাকলে সমাজে 
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কর্মবিভাগ ও সামন্তস্য স্থাপন হয়) ম্যায়ের পপে আপন আপন বৃত্তির 


আচরণ, বিভিন্ন সানান্ড্রিক সম্পর্বের প্রতি সমস ও সনিষ্ঠ অনুরাগ, এর 
নাম ধর্ম_কারণ এর দ্বার! সমান্ত এরক্যবজ্ঞ হয়, শুশ্বখঙলভাবে অগ্রসর 
হয়, বিশ্বখ্লায় বিপর্যস্ত হাতে পারে না! ধর্মের পিছনে কোন দৈবশক্তির 
বিভীষিকা নেই, ট্যবাচাত্রীর অন্শ্শীসস নেই । বিভিন্ন ও বিচিত্রকে 
এক পরিকল্পনায় রাহীয় ও দৈব ক্ষমতার প্রয়োগে সমীকরণ করবার চেষ্টা 
ধর্মের নয় । এমন কি ষ। মসতা অন্ুন্দর বা অশ্লীল অথচ অপরিহার্য, 
তাকেও ধর্ম সহজ নিয়মের সংযনে সংস্কার ও মার্জনা করেছে। চোর, 
গণিকা, আততায়ী, ধর্মের পরিধির বাহিরে কেহ নয়। চোর আপত্কালে 
সহচরের রক্ষণে ভীবনপাত করবে, অপহ্ত ধন কুতিধ অনুলারে ভাগ 
করে নেবে_ এর নাম চোরধর্ম। গণিকা! এক প্রণমীর কাছ “থকে মূল্য গ্রহণ 
করলে মৃলাশোধ না হ ওয়! পর্যন্ত অন্য পুরুষকে গ্রহণ করবে না এক নাম 
গণিকাধর্ম । সনাভের ক্ষেতে ক্ষেত্রে সুরে স্তরে ছিল এমন অসংখ্য স্বতহ- 
প্রজাত ধর্মের গ্রন্থি, সমান্র তাই বিখণ্ডিত হতে পারে নি। 

ভারতীয় লমাজমনীষার একান্ত বৈশিষ্ট্য এই যে বাহিরের নিয়ম নীতি 
প্রবর্তন করবার পুর্বে সে অন্তরের সতাকে আবিষ্কার করেছে। তার ধর্ম 
এক আত্যন্তিক একাজ্মববোধ হাতে উদ্ভৃত । ইতিহাসের আবর্ত বার বার তার 
আত্মিক এঁকাপ্রতীতিকে পরীক্ষা করেছে, বার বার সংঘাত ও বিরোধকে 
উল্লংঘন করে তার এক্যপ্রতীতি প্রসারিত হয়েছে । সুতরাং ধর্ম বা 
ধারণশক্তি। হয়েছে নমনীয়, বিজ্তরমান, প্রাণসিঞ্চিত। কেক্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাতিগ 
প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সমাজকে অগ্রসর করবার জস্থ ধর্ম বার 
বার স্বীকার করেছে নৃতনকে, বার বার পরিবর্তন করতে হয়েছে তার নীতি 
ও নিয়ম। নূতন জাতি, বর্ণ, বৃদ্ধি ও পূজাপদ্ধতি নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে এসেছে, 
তাপের গ্রহণ করে সমাজ আত্মসাৎ করেছে, এক বৃহত্তর ব্যাপক ধর্ম" 
বিচ্তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে তাদের গোষ্টিধর্ম। বকুল বৈচিত্র্য আহরণ 
করে এক বেগবতী জীবনধার। প্রবাহিত হয়েছে; প্রসারখর্মী জাতিমানস 
র্াষ্-অর্থ-শিল্র-সভাতার বহিরমুষ্ঠানে প্রতিফলিত হয়েছে । 

জাতিমানস বা বৃথ-আত্মার এই বহিঃপ্রকাশ একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বোধগম্য হবে! অর্থ নৈতিক ক্রমবিকাশের কোন এক পায়ে শিল্রশ্রেণীরা 
ব্যাংকের যত আমানত ও লগ্রীর কারবার সরু করে পণা উৎপাদন, 


২৬৮ ইতিহাস 


পণা বিনিময় এবং বণিকদের মূলধন গচ্ছিত রাখ! চিনা চামানতের উপর 
হণ দেওয়া ছিল তাদের কান্ত । কিন্তু এই সনস্ত অর্থকরা বৃত্তির সংগে 
সংগে দেখা যায় যে তাদের একটা বিরাট ধর্মায় বা নৈতিক সূমিকাও 
ছিল । খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে অল্সস্র দানপত্রেন নজ্রির আছে যে 
শ্রেনীব্যাংকগুালি স্থাবর ব। অন্থাবরি সম্পত্তি আমানত নিয়ে তার লাভ 
থেকে আশ্রম, মন্দির, বিভাগপীঠ অথবা পান্থশালা পরিচালনা কোরত । 
তারা ছিল এই সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের অবৈতনিক অছি ক ট্রাস্টী। 
শক কুশান অস্ত্র ও গুপ্ত নৃপতিরা পর্যন্ত রাজপুরুষদের উপর নির্ভর ন! 
করে শিল্লিশ্রেনীর কাছে নির্দেশনামা পাঠিয়ে দিতেন, কারণ রাদ্রকোষের 
চেয়ে শ্রেণীভাণ্ডারের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠা ছিল অধিক ৷ যুদ্ধবিগ্রহে অথবা 
ব্রাষ্রবিপ্রবে রাজবংশের পতন হতে পাত্র, ব্রার তাগ্যবিপর্যয় হতে 
যাতে জনকল্যাণ মুক্ত থাকে তার জন্য এই ব্যবস্থা । রাজ্ঞার দানপত্র 
পৌরসভায় জনপ্রতিনিধিদের নিকট পঠিত হোত এবং গচ্ছিত থাকত ! 
পৌরসভা ছিল রাজসনদের সাক্ষী ও তত্বাবধায়ক । দান লমাধ। হবার 
পর রাট্রের আর কোন দায়িত্ব অথবা অধিকার থ!কত ন৷। 

রাজ! আইনের বলে দেশ শাসন করতেন না, দেশ শাদিত হোত 
ধর্মের দ্বারা । দেশ বা সমাজের মত রাষ্ট্র ও রাজাও ছিল ধর্মের অধীন। 
রাজ) কেবল “ধর্মস্ত গোপ্ত”--অভিভাবক, পালক । ত্রান্গাণ বিধির 
আকারে শ্াক্্রীয় অন্থুশালনে ধর্মের প্রবর্তন করতেন-তিনি শাস্ত্রকার-_ 
ধর্মপ্রণেতা নন । ধর্মের উৎল লোকজীবনে, গোষ্টিভ্রনের সহজ প্রয়োজনে 
ও নীতিবোধে । সমাজে মুক্তি ও বন্ধনের, স্বাধীনত ও বাধকতার যে 
চিরস্তন হৃন্ঘ তার সমাধান হয়েছিল ধর্মের ছার! । ভাই জাতি, বর্ণ, 
বৃত্তি, জেশী, সংঘ, গণ, প্রভৃতির গোষ্ঠিস্বাতত্র। যেমন স্বীকৃত, তাদের 
পারস্পরিক সহযোগিতাও তেমন স্বতঃসিদ্ধ। একদিকে যেমন বছুলতা 
ও বৈচিত্র্য, অন্কদিকে তেমন একতা ও সংহতি | 

জাতি, বর্ণ, বৃত্তি, হ্েনী, সংঘ, গণ, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোপ্ঠীর স্বাতস্ত্রোে 
ও সাযুজ্যে গঠিত ছিল ভারতীয় মহাজাতি। এইখানে ভারতের জাতীয়তা, 
গণতন্ত্র ও সমাজবোধের স্বকীয়তা | ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ 
সকলের প্রাপোর মধ্যে সামজন্ত বিহিত করে গড়ে উঠেছে সমাজের বাধুনি। 
সমাজ শুধুমাত্র বণব্যবস্থার কাঠামোর ভিতর আবদ্ধ হয়নি,_ তার অংগ- 


ভারতায় সমাজবিলাশের শ্রার! ১১৯ 


প্রত্যংগে ছিল বহু স্ববলগ্ী সহযোগী সংস্থা | ধর্ম ছিল এই সনস্ত সংস্থার 
মিলনসূত্র, আবার সর্বপ্রকার অগ্য।য়, বৈষম্য ও সমাজবাধির প্রতিষেধক । 
সমাক্ছে উচ্ছংখল! বা অধর্ম ছিল ন! তা অবশ্য নয়। তার দননের আংশিক 
দায়িত্ব রাষ্ট্রের, মূল দায়িব সমাজের । রাষ্ট্রের দণ্ডের চেয়ে সমাজের 
ধিকৃকার প্রবল । সকলে যধন সহজভাবে স্বধর্মে ন্ুপ্রতিষ্ঠ হবে, 
যখন ধর্মের তবাবধানের ভ্রশ্য রাজা বা রাষ্ট্রের আবশ্যক হাবে না, তখনই 
আসবে যথার্থ ধর্মরাজ্য বা নৈরাজা, শাসন ও শোষণমুক্ত সমসমাজ-_ 
যে সমাজের ধূসর প্রতিচ্ছায়! আদিম জাতিযৃথে দেখতে পেয়েছিল ভাবুক 
কবি, আর যার শ্বপ্রময় আদর্শ কূপায়িত হয়েছিল সত্যযুগের কল্পনায় । 

ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বিকাশ দর্শনে ও কলাবিদ্যায়। তার লত্য- 
জিজ্ঞাসায়, তার রূপপিপাসায় তার আন্তর প্রতিবিন্বত। তার দর্শন স্ঙ্ 
তত্বসন্ধী নয়, তীক্ষ যুক্তিসর্বশ্থও নয়, ভাবে অনুভূতিতে সরস সিঞ্চিত। 
বিশ্বব্যাপী প্রগাঢ় এক)বোধ তাকে দিয়েছে দর্শনের প্রন সুত্র, ব্হুলতার 
পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন পরম প্রম। তার প্রথম আবিদ্কার ;--তাকেই ব্যটির ও সমষ্টির 
জীবনে বাস্তব করে তোলা তার শেহ লক্ষ্য । দশ্নের ব্ষিয়বন্্ধ যেমন তত্ব 
নয় জীবন,__চাক্ুকলাও তেমন কাম্তসবন্ধ লয়, তার মধ্যে ভাব ৪ জীবন- 
লক্ষ্যই প্রধান । তারতের সাহিত্যে অথবা স্থাপত্য, ভাস্কর্যে, চিত্রশে 
রূপমুগ্ধ মধুপায়ীর স্থান লেই__সেখানে আছে দেশভিত্তিক আদর্শীবলীর 
বলিষ্ঠ আবেদন । যুগের প্রয়োজনে, রাজার শাসনে কিংব! যাজকের 
নির্দেশে দর্শন বা! চারুকলা ন্যস্ত হয়নি। জোকসমাজের ভাবনা ও 
মনীবা তার মধ্যে সবল আক্মপ্রত্যয়ে উচ্ছসিত হয়েছে । মহাকাব্য” পুরাণ 
ও বৌদ্ধদ্রাতকের সাহিত্য সার্থক হয়েছে চরিত্র-স্থজনে, যে চরিত্র স্বধর্মনিষ্ঠায় 
মহীয়ান। এই মহান্‌ চরিত্রাবলীর জীবনগাথ। চিত্রত হয়েছে মন্দিরে, 
গুহায়, স্তস্তে, ভূপে। আ্রনগর হতে মহাবলিপুরস্‌ পর্যন্ত সারা ভারতখণ্ডে 
উৎকীণ হয়েছে উদার সর্বগ্রাহী জীব্নদর্শন । 

কিন্ত সমাজেৱ আদর্শ বা জীবনবেদ স্থির নিশ্চল হয়ে থাকে নি। 
আদর্শের সংঘর্ষ ও রূপাস্তর বার বার সমাজকে মথিত করেছে, চলচ্চিত্রের 
মত তার ধারাবাহিক ছায়াপাত হয়েছে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ 
ত্ৰিপিটক ও ম্মতিগ্রন্থে। প্রাচীন ও নবীন, স্থিত ও গতি, বর্জন ও গ্রহণ 
উভয় শক্তির চিরন্তন এঁতিহালিক দ্বন্দ সমাজকে গতিশীল করে রেখেছে । 
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এই দুই দ্বদ্দমুখর আদর্শ ভারতীয় সমাঁঞ্জবিকাশের যে পটভুমিকা 
রচনা করেছিল তার প্রতি ই(তিকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ 
তার “এ ভিসন অফ. ইগ্ডিয়ান্‌ হিপ্রী” পুভ্তিকায়। এই দ্বান্বিক গতির 
একপক্ষে দেখা যায় সতর্ক নিয়মান্থগত্য, রক্ষণশীলভা, অন্তপক্ষে মুক্তিকামী 
ও প্রকাশোন্ুখ স্থপ্টিপরতা। রক্ষণশীল বিধিবিধানের ধারক” ছিল ব্রাহ্মণ 
আর বিদ্রোহ ও মুক্তির নায়ক ছিল ক্ষত্রিয় । ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধে 
বণ বা শ্রেণীর দ্বন্দের চেয়ে আদর্শের দ্বন্দ্ব ছিল অনেক প্রবল । করবি ব্রাহ্মণ 
বাস করতেন অরণো, পশু ছিল তার প্রধান জীবিক1। যাগযন্ত ক্রিয়াকাণড 
ভার বৃত্তি । বণ ও সম্প্রদায়ের ব্যবধান স্বীকার করে তিনি সমাজের বিধান 
দিতেন । কালের প্রয়োজনে বিধিবিধানের পরিবর্তন সাধনের চেয়ে 
সমাজের মৌলিক আদর্শাবলী রক্ষণাবেক্ষণের দিকেই তার দৃষ্টি ছিল অধিক । 
আর ক্ষত্রিয় বাস করতেন নগরে গ্রামে, যুদ্ধ ও রাষ্ট্রচালনা তার বৃত্তি। 
কুৰি ও শিল্প রাত্রির জীবিকা । ম্ুতরাং কার চিত্ত সমান্জে অবহিত, তার 
জ্রীবন গতিশীল,-_বান্তবের সংঘর্ষে তাকে অবিরাম নীতির ও আদশের 
সংস্কার করতে হয় । অরণ্যের প্রশান্ত নীরবতায় ভ্রহ্মবিদ্ার জন্ম, কিন্তু 
মুখর লোকালয়ে তার প্রতিধ্বনি । অক্মবিশ্যাকে মানব জীবন সমর্পণ 
করবার কাক্ত তাদেরই যারা লোকজীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 
সুতরাং ক্ষত্রিয়দের হাতে জ্ঞান অভিসিঞ্চিত হুল প্রেমে, যার দেবত! 
বিষ্ণু । ব্ৰহ্ম বেদভ্ঞানের প্রতীক আর বিষ্ণু প্রেমের প্রতিষূতি । ক্ষত্রিয় 
ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক । বেদবিরোধী ধর্ম প্রেমময় ও 
লিরাসক্ত কর্মের দর্শন উচ্চারিত হয়েছে ভগবদূলীতায়, তার প্রচারক 
শ্রীকৃষ্ণ, গ্রহীতা অঙ্গন, স্থান কুরুক্ষেত্র । বিষ্ণুর তিন মানবিক 
অবতার কৃষ্ণ, রামচন্দ্র ও বুদ্ধ। এরা সকলেই ক্রত্রিয় এবং নিয়বর্ণ ও 
উপজা(তর বন্ধু। ূ্‌ 

গ্রীক ছিলেন ক্ষত্রিয়দের সথা এবং গুরু । জরাদন্ধ ও শিশুপাল 
ক্ষত্রিয় হয়েও প্রতিপক্ষের শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন । জন্বালন্ধের হাতে 
বন্দী ক্ষত্রিয়দের উদ্ধার করবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণ পাগুবদের নিয়ে রাজগুহে তার 
পুরীতে প্রবেশ করেছিলেন ত্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। কুরুক্ষেত্ে পাশুব 
সেনাপতির রথ চালনা করেছিলেন শ্রীকঘণ আর কুরুসেনার নায়ক ছিলেন 
দ্রোণ, কুপ, ইতাদি ত্রা্মণ যোছ্ধ! ৷ 


ভার তায় সমান কলের ধাব। ২৭৯১ 


রানায়ণে ত্রাহ্মণ ও ক্ষতিয়ের মধ্যে শকিপরীক্ষা আরও বিশদভাবে 
বণিত হয়েছে । ক্ষত্রিরঞসাতক বিহ্বামিত্র রাদগুরু বশ্িছের সংগে সুদীর্ঘ 
দ্বন্দের পর ত্রাহ্মণস্ব অরুন করেছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজপুরী হতে 
কিশোর রামচন্দ্রকে নিয়ে এলেন বহিভখবনের সংগ্রামক্ষেত্রে । কৃবিষজ্ঞের 
বিস্বকারী, বর্ধর রাক্ষপকে রামচন্দ্র নিধন করলেন। ত্রাহ্মপ গৌতম যে 
ভূমিকে প্রস্তর বোধে বর্জন করেছিলেন সেই উর ধরণীতে তিনি হল 
চালনা করলেন । ভার স্পর্শে প্রস্তরীস্ৃতা অহলয। শস্তন্যামল। হয়ে উঠল। 
তারপর রামচন্দ্র হরধন্তধ ভংগ করে ব্রাহ্মণ পরশুরামের ধন্থুতে জ্যারোপণ 
করে কষিকন্ত। সীভাকে জ্রয় করলেন । সীতার পালক-পিতা রানডধি জনক 
যিনি জ্ঞানে ত্রচ্ষবাদী, বুতিতে ক্ষত্রিয়, কর্মে কৃষিনিষ্ঠ । 

পরবতণ জখবনে রানচন্দ হলেন ধাবর গুহকের মিত্র, বানর সুগ্রীবের 
সথ। ও হসুমানের প্রভু । সুদূর দক্ষিণের হৃত্তর বাবধান উত্তরণ করে 
উত্তর ও দক্ষিণকে তিনি একত্র করলেন। উত্তরকালে প্রতিশোধ্কামী 
ব্রাহ্মণ শুগ্র্। শগুুকর হত্যাপ্রসংগ রামায়ণে প্রক্ষেপ করে রামচরিত্র 
কলংকিত করেছেল। একদিকে রামচন্দ্র সংকীণ স্থিতিশীল ত্রাহ্মগণ্য-মননের 
বির্ঃস্ধে সংগ্রানশীল, অন্যদিকে [তিনি আবার অনার্ধ স্বতস্্রতা দমনে 
বন্ধপরিকর । 

এই প্রকারে ব্রাহ্মণ রইল নিষ্ঠাভরে প্রাচীন ভ্ঞানাবগ্ঠাকে ধারণ করে 
আর ক্ষত্রিয় অগ্রসর হোল অবিরান অধম ও নৃতনকে গ্রহণ করে, জয় করে। 
বুদ্ধ তার ধর্ম ও সংঘের মধ্যে সমস্ত বিদ্রোহী শক্তির সমাবেশ করে এই 
বিরোধকে তীত্রতর করে তুললেন | বিদ্বদ্ধর্ম ও লোকধর্মের বাবধ্যন আরও 
প্রখর হয়ে উঠল। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে প্রতিফলিত হোল দুই বিপরীত 
সংবেদ। বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘ লালিত হোল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দাক্ষিণ্যে__তার 
ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করল ইতরজল্‌। 

বিদেশীদের আক্রমণ ও বৈদেশিক বাণিজ্া বিস্তারের ফলে সংক্রামিত 
হোল যবন, ম্লেচ্ছ ও বর্বরদের বহুমুখী বিজাতীয় প্রভাব । জাতিমিআ্রণ ও 
সংকর সভ্যতার বিপাকের মধ্য পড়ে স্বাহ্মণ তার সমাজব্যবস্থাকে কঠোর 
বিধিনিষেধের প্রাকার-পরিখ দ্বার! ন্ুরক্ষিত করতে লাগল । ম্মতিলাহিত্যে 
বিবৃত হোল বর্ণের অব্দস্র শীখ। উপশাখা। বাস্তবর্জীবনে বহুধা বিভক্ত 
সমাজে সলংঘ্য ব্যবধান স্থষ্টি হোল ব্রাহ্মণ ও ব্রাঙ্গণেতর এই ছুই বর্পে। 


২৭২ ইতিহাস 


ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বণবহুল সাধারণ জনতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল, কেনল 
বর্ষণ প্রাচীন এতিহাকে বহন কবে রক্ষা! করল তার বর্ণন্বাতন্বা । 

বুদ্ধের সাম্যবাদ ও নীতিধর্ম নিষ্প্রাণ হুয়ে যাবার পর অজস্র বিকৃত ও 
বিজ্ঞাতীয় পুজ্ঞাপভ্তি এবং ম্রেচ্ছাচার প্রথা মাথা তুলে দীড়াল। তাদের 
সংক্রামণ খেকে সমাজের শুচিত। রক্ষ। করবার অন্ত ব্রাহ্মণ হোল আরও 
রক্ষণশীল, স্পর্শভীরু। চলমান বৈদিক ধর্ম অনড় স্থিতিশীল সনাতনী মৃতি 
ধারণ করল সেইদিন। আন বহু উপাখ্যান, উপদেশ, দর্শন, ইতিহাস, কথা 
ও গাথা! আহরণ করে সংকলিত হোল মহাভারত ৷ চঞ্চল, বিক্ষিপ্ত, আত্ম" 
বিশ্মত জাতিমানসের জন্য কালোত্তর আশ্রয়ত্রগ রচনা করলেন ব্রাহ্মণ 
স্মতিকার। ক্রমে এই আশ্রয় হিন্দুলমান্লের অচলায়তনে পর্যবসিত হোল । 

জাতির জীবনলীশক্তি ও স্থজন-প্রতিভা যখন ক্ষীণ হয়ে আসছিল, সে 
দ্দিলে বেদ ও উপনিষদের সাস্মদর্শন বিবত্িত হোল যড়দর্শনে । ব্রহ্মবিচ্যার 
অধিষ্ঠান হোল দর্শনের শীর্ষ ভাগে, সমাজজর্লীবনের অলক্ষ্োে অনায়ত উধ্ব দেশে । 
দর্শন হোল শান্ত-ন্যায়যুক্তির বাকাজালে বিজড়িত পাণ্ডিত্যের বুদ্ধিব্লাস, 
বাস্তববিবন্রিত। পুরাকালে বৈদিক ধবিকবি জড় ও চেতনের আত্মীয়তা 
অন্রভব করেছিলেন সহজ জীবনবোধে ॥ বিশ্ব-পরিণামের ক্রমপধায়ে অন্ন, 
প্রান, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে ত্রন্ধের প্রকাশ । তাই সেদিন দর্শনের 
সূচন!। ছিল জীবনে, তার প্রথম পাঠ ছিল ভোগ । ভোগে, স্বাস্থ্যে, শক্তিতে 
তেজোপুর্ণ আয়ু্মান দেহশ্রী অর্জন করবার নাম অমরত্ব । যে দেহসম্পদে 
অমর, আত্মিক শক্তির প্লাবনোচ্ছাস সে শরীরে ধারণ করতে পারে, সে হয় 
অমৃত সন্ধানের অধিকারী, সে-ই হতে পারে যৃত্যুপ্রযী । আত্ম। বলহানের 
জন্তু নয়। যে বলী অমৃত আত্মার সন্ধান পায় তার কাছে মৃত্যু জীবনাস্ত 
নয়, জীবনের নবায়ন । জীবন নিয়ত নব নব ব্ধপে প্রতিভাত, বিভিন্ন 
নাম রূপে এক বিশ্বাত্ম। প্রাণসম্তারে প্রকাশমান, এই চেতনায় তন্ময় হলে 
ব্র্ষবাদী মুক্ত হয়, অস্ত লাভ করে। কিন্ত জড়বগ ও বাস্তব জীবনকে 
অস্বীকার করে এ সাধনায় সিদ্ধি নেই। অল্নময়, প্রাণময় ও মনোময় 
ব্রক্ষকে গ্রহণ করে আয়ত্ত করতে পারলে তবেই বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় 
ব্রহ্ষে উত্তীৰ্ণ হওয়া সম্ভব । উপনিষদের কালে জনকের মত রান্জা ও 
যাভযবক্ক্ের মত খবি ছিলেন এরূপ সক্রিয় ও বাস্তব ্রদ্ধদ্ানী । উত্তরকালে 
দর্শন বন্দী হোল সতে ও শান্দে, তার কোলাহল ধ্বনিত হোল কৃষিক্ষেত্র ও 
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অজভূ'ম হতে বহু দূর বুদ্ছিসর্বশ্থ বিদপ্ধ-আসরে । পরস্পর হতে বিচ্ছি 
হয়ে পড়ল শ্রম বৃদ্ধি গু জ্ঞান, দর্শন হোল দ্রীবনভ্রষ্ট । 

ভারতবর্ষের এতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় তার গ্রহিষ্ণতা, তার 
সহিষ্ণুতা ও তার সমন্বয়পটুতা। এই স্বভাব সে পেয়েছে তার বিশ্বান্থভৃতি 
হতে, সেখান হতে উৎংস্থত তার সাংস্কৃতিক ও আত্মিক ন্রাতীয়ত!। বেধ। 
সে অনুভব করেছে বিভেদের মধ্যে এক অভেদ সত্তা । ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে এক সন্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়, সীমাবদ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে 
সত্তার দৃশ্াও সীমায়িত হয়। সুতরাং দৃষ্টি ও মত তিন্ন হলেও ভ্রান্ত নয় 
সন্তারই আপেক্ষিক অথব। আংশিক প্রকাশ } সুতরাং পরমত গ্রহনীয় 
না হলেও সহনীয় এবং ভিন্নতার সমস্বয়েই যথার্থ সত্যদর্শন হয়। 
নিসর্গ ও ইতিহাস ভারতবর্ষে বিপুল বৈচিত্র্য ও সংঘাতের সমাবেশ 
করে তাকে শিক্ষা! দিয়েছে গ্রহণ সহন ও সম্ম্বরসাধন করতে । 
এই মহান্‌ এতিহাসিক কাতি একদ। সম্ভব হয়েছিল তার আত্মিক এক্য 
উপল্ধির বলে। এ উপলব্ধি ভারতীয় সমাজকে দান করেছিল 
প্রাণশক্তি, গতিবেগ, প্রলারভা। আত্মিক উপলক্ষি এবং তার বাস্তব 
সঞ্চারণে অজিত সম্গয়শক্তি ক্রয়লাত করবার প্র ভারতীয় সমাজ হোল 
জ্ররাগ্রস্ত, ধর্মের প্রাণহীন গ্রন্থি হোপ কঠিন ও শিথিল, সমার্ হোল 
শতধা বিখণ্ডিত, আত্মার শুংখলার স্থান অধিকার করল ম্মতিশাস্ত্র ও 
রাষ্ট্রসংস্ার যাক্ত্রিক শৃংখল, জীর্ণ ভগ্র সদাজদেহে পুঞ্জে পুঞ্জে জমে উঠল 
আব্ঞজন!। 
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Coedés-র ‘Les Etats 11700812565 ৫ Indochine 
et d’Indonesie’ 


শ্রীকমলেশ্বর ভট্টাচার্য 


পাচ বদর পুর্বে (১৯৪৮ সালে ) ০০০৫১5-এর ‘Les Etats 
hindouisés d’Indochine et d'Indonesie’ নামে বইখানি প্যারিস 


থেকে প্রকাশিত হয় M. E. Cav৭i৪n৭c-এর পরিচালনায় ‘Histoire 
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du Monde'-এর অ্টম বখণ্ুরূপে। এ বইটি ১৯৪৪ সালে হানয় থেকে 
প্রকাশিত 'Histoire ancienne des Etats hindouisés এ 
Extreme Orient’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ । 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পুরাতব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে George Coedes- 
এর নাম স্থপরিচিত। কিন্ত একজন বিশেহন্দ্রের লেখ! এ ধরণের সংশ্লিষ্ট 
ইতিহাসের ( histoire synthétique ) যেমনি প্রয়োজন তেমনি বিশেষ 
মূল্য আছে, বিশেষত যখন গ্রশ্থকার নিজেই বলেছেন যে, এ গ্রন্থটি শুধু 
এ&ঁতিহাসিক, ভাষাতাবিক এবং ন্ৃতাত্বিকের গবেষণার কাজেই লাগবে না, 
সাধারণ পাঠকেরও প্রয়োজন মিটাবে । 

বইখানির নামে যদিও শুধু ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার উল্লেখ 
এযেছে, বত এর ভৌগোলিক পরিধি আরে! [বিস্তত-__ফিলিপাইন ব্যতীত 
সমগ্র '[755810" ইচন্দা চীন, মালয় উপদ্বীপ এবং ব্ৰহ্মদেশ, অর্থাৎ সমগ্র 
‘বহিডারত' ( Inde ০70611507৩5 ) | 

দ’ক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার এবং পরিণতিকে গ্রন্থকার 
সে অকপের আদিৰ সংস্কৃতির পটসুঘিকায় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। 
ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তারের পূর্বে দক্ষিণ-পূব এশিয়ার অধিবাসীর! 
অসভ্যতা অন্ধকারে নিময় ছিল এ ধারণার বিরুদ্ধে তিন প্রতিবাদ 
করেছেন এবং বলেছেন যে, সে অঞ্চলের সভ)তা, যাকে 'অই্-এশিয়াটি ক" 
এই নাম দেয়! হয়ে থাকে, তা’ মূলত আৰ্খ-প্রাক্‌ ভারতীয় সংস্কৃতিরই 
অনুরূপ ছঙগ। তার মতে, সম্ভবত এই কারণেই দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় হিন্দু 
সংস্কৃতির প্রসারের পথ এত স্থগম হয়েছিল- সে অঞ্চলের অধিবাসীরা 
বিদেশাগতদের আচার এবং বিশ্বাসের মধ্যে হিন্দু আবরণের অন্তরালে একট! 
সাংস্কৃতিক এক্যের সন্ধান পেয়েছিল বলেই এত সহজ এবং দ্রুত ভাবে হিন্দু 
সংস্কৃতি গ্রহণ করে | 

অপর দিকে দেই অস্্রে-এশিয়াটিক কাল্ঢার-কম্প্রেকের সংস্পর্শে 
এসে হিন্দু সংস্কৃতির ন্ৃপাস্তর লাভ অবশ্থন্তাবী হয়ে উঠে, এবং বে 
এতিহাসিক পরিবেশে সে পরিবর্তনের অধ্যায় শুচিত ও অমুস্থত হয়েছিল 
তা’ প্থোনোই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য । 

হিন্দু সংস্কৃতির বিস্তারের পথ যার! প্রশস্ত করেছিল, তারা Coedes- 
এর মতে উভয় অঞ্চলের বণিক্‌ সম্প্রদামু। দক্ষিণ-পূব এশিয়ার সংগে 
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প্রাচীন ভারতের বাণিজা-সম্পর্কের সাক্ষ্য যে সব গ্রন্থ বহন করে 0০655 
তাদের মণো উল্লেখ করেছেন জাতক সাহিত্যের, রামায়ণের, এবং ‘নিদ্দেস’ 
নামে একটি পালি ধর্মগ্রন্থের । অপর দিকে তার মতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বশিকৃপণও তাদের দেশে হিন্দু সংস্কৃতি বিস্তারে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিল । 
কারণ, একদিকে যেমন ভারতীয় বণিক্গণ প্রাচ্যে বাশিজা করতে যেত, 
অপরদিকে তেমনি উন্দোডীন এবং ইন্দোনেশিয়া থেকেও বণিকূগণ ভারত্তে 
বাণিজ্য করতে আসত এবং বড় বড় বন্দরগুলোতে সাময়িকভাবে বসবাস 
করত, এ কথ! অন্ুমাল করা যায়। এই বণিকের! যখন নিম্মেদের দেশে 
ফিরে যেত তখন তার? ভারতীয় আচার এবং বিশ্বাস বহন করে নিয়ে যেত 
এবং সেখালে তার প্রসারে সহায়ত! করত । 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগে ভারতের বাণিজ্য সন্দন্ধ বহু প্রাচীন । 
এমন কি, নবাপ্রস্তর ( Ne০liদi০ ) যুগেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই বাণিজ্য সম্বন্ধের ধার! কোন দিন লুপ্ত হয়ে 
যায়নি। তার প্রমাণ, পরবতিকালে যখন বাণিক্য-সম্পর্কের প্রসারের 
ফলে সংস্কৃতিবিস্তারের পালা সুরু হয়, তখন অনেককশ্কেত্রেই (যেমন, কোচিন- 
চীনে ওক্‌ এও, পেরাকে কুমালা সেলিন্সিং, সেলিবিসে সেপাগা ) এই 
নবাগত সংল্কতির নিদর্শন মিঙ্গে সেই সব স্থান থেকে যেখানে নব্যপ্রস্তর 
যুগের দভাতারও নিদর্শন পাওয়া যায় । 

কিন্তু খুষ্টযুগ আর মস্ত হওয়ার সময় থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগে 
ভারতের বাণিজ্ঞা-লম্পর্কের প্রসারের প্রমাণ পাওয়া যায় । ০5385 ভার 
অধ্যে উল্লেখ করেছেন পুর্বে উল্লিখিত পালি ধর্মগ্রন্থ নিদ্দেসের, পাশ্চাত্য 
স্ববৃত্তকার পম্পনিয়াস মেলা, প্লিনি, পেরিপ্লাসের অভ্ঞাত রচয়িতা এবং 
টলেমির লিবরণের । সংস্কৃতি-বিস্তারের পালাও এ সময় থেকেই সুরু হয়। 

এই বাণিক্্যপ্রসারের কারণ (0০5৩ সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
আলেকক্রাগারের দিথিজয়ের ফলে ভূমধাসাগরীয় অঞ্চলের সংগে শ্রাচোর 
সম্পর্কন্থাপন, ভাৱতে অশোকের এবং পরবতিকালে কণিক্ষের সান্্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা, পাষ্চাতো সেলুকিড_ও রোমান সাজ্রাজ্যের উত্থান বিলাস-সামও্রীর 
বাবসার ক্রত প্রলারে আন্থপ্রেরণা জুগিয়েছিঙ, এবং ভা” প্রথম শতকের 
ল্যাটিন নীতিবিদগণের অস্থশোচলার কারণ হয়েছিল । গঙ্গোত্তর প্রাচ্যদেশ 
এবং ছীপগুলোর উৎপন্নভ্রবোর মধ্যেও মশলাদ্রব্য গন্ধকান্ঠ এবং স্তগন্ষি 
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সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়; যেমন, তক্কোল__এলাচ-বিপণি, কপূর দ্বীপ, 
নারিকেল ত্বীপ ইত্যাদি নামা তা” ছাড়! এ অঞ্চলের ধাতব সম্পদও হিম্দু 
বণিকৃগণের আকর্ষণের বিশেষ কারণ ছিল । বিশেষত: সোনার জন্য এ সব 
দশ এবং ছীপঞ্চলো প্রসিদ্ধ ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে শুধু ভারতীয় 
সাহিত্যে নয়, গ্রীক ভূবৃত্তকারগণের বিবরণেও। শৃষ্টপূৰ যুগে ভারতে 
সোনা আমদানী হত সাইবেরিয়া থেকে ব্যাক্টি য়ার মধ্য দিয়ে! কিন্ত 
সে যুগের শেষ ছুই শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়ায্স জন-চাঞ্চল্যের ফলে, সে পথ 
যায় বন্ধ হয়ে । ফলে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সোন। আমদানী 
করে রোম থেকে, তার প্রমাণ রয়েছে । কিন্তু ভারতবর্ষে প্রচুর সোনা 
প্রেরণের ফলে রোমান সাত্রাজ্জোর অর্থনীতিতে বিপর্যয় ঘটে, এবং সম্রাট 
ভেম্পাসিয়ান ( ৬৯-৭৯ খুঃ) তা’ বন্ধ করেন । C০৫০5 মনে করেন, হয়ত 
পোনার অপর কোন উৎসের সন্ধানেই হিন্দু বগিক্গণ ‘স্থবর্ণভূমি’ এবং 
'স্থবণত্বীপের" প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

তা’ ছাড়া এ সময়ে ভারত ও চীনদেশে লৌশিল্ল প্রসার একটা! 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । আবার, প্ৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগেই গ্রীক 
নাবিক হিগ্রালল মৌন্মী বায়ুর গতি নির্ণয় করেন। তার ফলে যে শুধু 
ভারতবর্ষ এবং লোহিত সমুদ্রে বন্দরগচলোর মধ্যেই বাণিজ্য-সম্থন্ধ প্রসার 
লাভ করে তা’ নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলোর সংগে ভারতের সামুদ্রিক 
সন্বন্ধকেও হয়ত তা” প্রভাবিত করেছিল । 

0০০5 মনে করেন, বৌদ্ধধর্মের অসুপ্রেরণাও প্রাচ্যের সংগে ভারতের 
সম্বন্ধ বিস্তারের অন্যতম কারণ ছিল । প্রমাণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংগ্কাতির প্রাচীনতম নিদর্শনের মধ্যে এক 
সীমায় মধ্য এনাম এবং অপর সীমায় সেলিবিসে অমরাবতীর দীপক্ধর 
বুদ্ধমূতির আবিষ্কার । কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদারত! এবং প্রচারশক্তি সেই 
সাংস্কৃতিক প্রসারের পথ উন্মুক্ত করলেও তা? ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ার 
সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রথমে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারেনি; বেশির ভাগ 
রাজ্যেই অবিলম্বে শৈবধর্ম রাজধর্ম হয়ে উঠে। 09৭85 এর কারণ 
খুঁজে পাননি-_ তিনি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক নীলক শাস্ত্রী মহাশয়ের 
মত। তা’ এই হে, প্রাচীন গ্রীক উপনিবেশিকগণ যেমন মাতৃভূমির সাধারণ 
অগ্নিশাল! থেকে অগ্নি বহন করে নিয়ে যেত তাদের উপনিবেশে স্থাপন 
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করার উদ্দেশ্যে, মাতৃহূমির প্রতি আম্মগত্যের প্রতীকম্বূপ, তেমনি হিন্দু 
ওপনিবেশি কগণও টৈবধর্ম বহন করে লিয়ে যেত তাঁদের সংগে ধর্মে 
শস্িিবকে কল্পনা করা হত রাষ্ট্রের পালক বলে। কিন্ত এ কল্পনার পিছলে 
কতটুকু শক্তি মাছে তা!’ নির্ণয় করা কঠিন। ভবিষ্যৎ গবেষণার ফলেই" 
সমশ্কার সমাধান হতে পারে | তা 
০০০৭৩ বলেছেন, হিন্দু সংস্কৃতির প্রসার স্থান এবং কালের গণ্ডীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন এতিহালিক ঘটল? নয়। বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী এ 
“খারা বিভিন্ন সনয় বিভিন্ন অঞ্চলকে স্পর্শ করছিল । তাঁরাতের বিভিন্ন অঞ্চল 
“ভাতে অংশ গ্রহণ করেছিল, যদিও দক্ষিণ ভারতের স্যানই ছিল তার মধ্যে 
সর্বপ্রথম ॥ বিভিন্ন সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার 
সংগে তার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও ০০০১৩ করেোচেন। স্থল এবং জল 
উভয় পথেই সে সংস্কৃতিবিস্তার সাধিত হয়েছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা 
গ্রন্থকার করেছেন ; গ্রন্থের শেবে কয়েকটি মানচিত্র যোগ করে তার সমৃদ্ধি 
বাড়িয়ে তুলেছেন । 
ভারতবর্ষের এই সাংস্কৃতিক বিস্তারের পিছনে কোন সানরিক বল 
ছিল না। প্রাচীন গ্রীক উুপনিবেশিক প্রয়াসের মতই এটা ছিল সাধারণের 
প্রম্নাল ; এর পিছনে রাজশক্তি ছিল না। অবশ্ট কল্য়কজন উগ্ভমশীল 
ভারতীয় গিয়ে সামরিক বলে সেখানকার রাভশক্তিকে পরাস্ত করে রাজা 
স্থাপন করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে। কিন্তু তারাও স্থানীয় অধিবালীহদর 
সংগে সামাজিক বন্ধনে আবন্ত হতে বাধ্য হতেন এবং সাধারণত তা’ 
সম্পাদিত হত পরাজিত রাজবংশের সংগে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ; 
ইন্দোচীনে ফু-নান রাজোর উৎপত্তির কাহিনীই তার প্রমাণ । অপরদিকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমরা যে সব প্রাচীনতম হিন্দুরাজ্যের অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাই, তাদের অনেকেই যে মুলত হিন্দু নয়, কিন্ত “57121001560” তারও 
প্রমাণ রয়েছে । 0০০১5 এরূপ ছ"টি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। 
ৰোলিও দ্বীপে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর 
প্রারন্তে একন্রন রাজার নাম পাওয়া! যায়-মৃূলবর্ধন্‌। তার পিতার নাম 
অশ্ববর্মন, কিন্তু পিভামহের নাম কুঙুঙ্গ । শেষোক্ত নামটি 0০০৬3 
তামিল বা ইন্দোলেশীয় বলে মলে করেন । অষ্টম শতাব্দীতে যাভায় এক 
হিন্দু রাজা র।জ্রহ করতেন। তার লাম সঞ্জয়, কিন্তু তার এক পূর্বপুরুষের 


২৭ীলা ইতিছহাল 


নাম সম্গাহ। ঘভ্বিতীয় নাঘটিকে 0০295 একটি সংস্কত- প্রভাবিত স্থানীয়. 
নাম বলে অনুমান করেন। 

এ প্রসংগে আরে। একট কথ! উল্লেখযোগ্য, এবং 09595 তাতে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম হিন্দু 
বা ‘Hinduised’ রাজ্ঞাগুলে৷ গড়ে উঠে ইরাবতী নদীর কৃলে, মেকং 
নদীর উপত্যকায় এবং মধা এানামের সমতল ভূমিতে, যে সব অঞ্চল বহু 
শতাব্দী ধরে শক্তিশালী রাক্যোর কেন্দ্রস্থল হয়ে ছিল; কেডান, পালেম্বাতে 
এবং পশ্চিম যাভায়, যাদের অর্থনৈতেক, বাণিজ্যিক এবং সামরিক গুরুত্ব -. 
প্রমাণিত করে তাদের বর্তমান ইতিহাস । 

0:০৪৫৬5 অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে পৃষ্ঠীয় ১ম-ংস্ থেকে ১৫-১৬শ 
শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১৪শ’ বৎসরের ইতিহাল পর্যালোচনা 
করেছেল। চিরাচরিত প্রথা তিনি অবলম্বন করেন নি, ভাই ভার চেষ্ট। 
সফল হয়েছে। শ্রন্থকার সমগ্র “বহির্ভারত'কে একক ধরে নিয়ে ভার 
বিষয়বন্থ ভাগ করেছেন ‘horizontal’ এবং ‘chronological’ ভাগে, 
‘vertical’ এবং ‘£E৫০£1raPhica!’ ভাগে ভাগ কনার অপেক্ষাকৃত সহজ 
পদ্ধতি বর্জন করে । বটখানি পড়ে এত বিস্তৃত এবং জটিল বিষয়েরও 
একটা স্বচ্ছ ও সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়, এখানেই লেখকের যথার্থ 
কৃতিত্ব । উপসংহার-অংশে গ্রন্থকার পূর্বে আলোচিত ঘটলাবলীর একটি 
সংশ্লিষ্ট বিবরণ দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হিন্দু বা ‘Hinduised’ রাজ্য- 
গুলোর উত্থান থেকে পতন অবধি ‘তাদের ইতিহাসকে একটা সমগ্র এবং 
সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন, তানের উত্থান-পতন, ভাগ্যপ্রিবর্তানের ইতিহাসকে 
সজীব ও সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। 
কিন্তু গ্রন্থকার বলেছেন, তীর প্রধান উদ্দেশ্য হল ‘দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার 
প্রাচীন ইতিহাসকে ভারত ও চীনের ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করা, 
এবং সেখানেও তিনি সাফলা লাভ করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংগে 
ভারত ও চীনের সম্পর্কের তুলনামূলক বিচার (2০০85 করেছেন । এ 
অঞ্চলের সংগে চীনের যে সম্পর্ক ছিল তা’ শুধু সাত্রাজ্জা বিস্তারের সম্পর্ক, 
কিন্ত ভারতবর্ষের সংগে তার সম্পর্ক ছিল মূলত সাংস্কৃতিক । তাই চীন 
দেশ এ অঞ্চলের এত লিকটবর্রণ হয়েও সেখানে তার সভ্যতা বিস্তার 
করতে পারেনি, কিন্তু ভারতবর্ষ অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী হয়েও এ অঞ্চলকে 


ইল্পেচান ও ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু বাই ২৭৯ 

তার সাংস্কৃতিক কক্ষের 'মন্তহুক্তি করেছিল । 

কিন্তু ১৩খ-১৪শ শতান্দী থেকে যে ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় 
হিন্দুসংস্কতির বিলোপের পালা সুক্ষ হয় তার কারণ কী? (০2065 
তার ব্যাখা! দিয়েছেন। ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দুধর্ম মূলত 
একটা ৪1590125015 ধর্মমাত্র ছিল । তার প্রান ধারক ছিল একটা 
ক্রাহ্ধণ অআতিজাত সম্প্রদায় যা’ সংখ্যায় সমগ্র জনসাধারণের তুলনায় ছিল 
খুবই কম । জনলাধারণ হিন্দুসংস্কাতি দ্বারা প্রভাবিত হলেও হিন্দুধর্মকে 
পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করতে পারেনি । অপর দিকে, যে ব্রাহ্মণ অভিজাত 
সম্প্রদায়ের ভাগে)র সংগে গাঁথ। ছিল হিন্দুধর্মের ভাগ্য, তা’ পুষ্ট হত রাজ! 
এবং শাসকবর্গের সমর্থন । কিন্ত রাজনৈতিক বিপধয়ের ফলে সেই 
অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ের পতন অবশ্থন্তাবী হয়ে উঠল, এবং তখন হিন্দুধর্মের 
অন্তর্ধান অনিবার্য হল। আয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় ব্ৰাহ্মণ্য 
আভিজাত্যের পতনের প্রমাণ স্বরুপ (00535 উল্লেখ করেছেন স্থুখোতাই- 
এর একটি শিলালিপির সাক্ষ্য । তার মতে ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় 
হিন্দুধর্ম কে।নদিন পুরোপুরিভাবে জনলাধারণের ধর্ম হযে উঠতে পারেনি 
বলেই এত দ্রুত এবং সহজে তাদের পক্ষে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম এবং ইসলাম 
গ্রহণ কর! সম্ভব হয়। 

কিস্ক একথা যেমনি সত্য, আর এক দিকে ইন্দোচীন এবং ইন্দো- 
নেশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পুর্ণ বিলোপ ঘটে এ ধারণাও তেমনি ভুল । 
সে সংস্কৃতির ছাপ এখনও স্পষ্ট সে অঞ্চলের সভ্যতার উপর । Coeds 
তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন উপসংহার অংশে । 

পরিশেষে বইখানির রচনার গুপাগুণ সম্পর্কে যে তু" একটি প্রশ্র উঠতে 
পারে গ্রন্থকার আগেই তাদের জবাব দিয়েছেন ভূমিকায় । পাঠকও তার 
সংগে একমত হতে বাধা হবেন যে, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলিকে রচনার 
ত্রুটি বলে মনে হয় সেগুলোর জন্তু দায়ী লেখক নিজে ততটা 
নন, ষতট। তার উপাদান । এই উপাদানের তারতমোর জন্তুর 
শুধু বইখানির বিভিন্ন অধ্যায় নয়, এমন কি একই অধ্যায়ের 
বিভিন্ন অংশও বিভিন্ন রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে। এ ধরণের গ্রন্থে 
বিতর্কমূলক প্রশ্থের অবকাশের অন্ত নেই। গ্রন্থকার তা” এড়াকার চেষ্টা 
করেন নি, যদিও তাতে রচনা খানিকটা শিথিল হয়েছে । কারণ, সব 


২৮০ ই(্তদ্বাস 


ব্যাপারে কিছু ন! বল। বা পান নিশ্চয্রোক্তি আলেচ্যে বিষয় সম্মন্ধে ভান্ত 
ধাব্রণার সুষ্টি করতে পারে। গ্রস্থকার তাই শুধু নিজের মত ব্যক্ত ন! 


করে সমগ্র প্রশ্নের পর্যালোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার কয়েকটি . 


মতের সংগে ( যেমন, শৈলেন্দ্রবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে ) সাধারণের মিল 
না হতে পারে। কিন্ত উপাদানের এ স্বাভাবিক ক্ৰটি গ্রন্থকারের এত 
হ!সিক-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। 

মোটের উপর, ফরাসী ভাবা লেখ! বইখানি অপূর্ব এবং অমূল্য । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাসে গবেষণায় যার! ত্রতী হয়েছেন বা: 
হবেন, কাদের কাজ্ছে এ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। আর সে গবেধণার প্রয়োজনও রয়েছে যথেষ্ট । ফরাসী এবং ডাচ, 
পঞ্িতগণের সাধনার ফলে দক্ষিণ- “পূৰ্ব এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস আজ 


বিশ্বের ইতিহাসের (histoire du monde) অংশরূপে স্থাল পেয়েছে, কিন্তু 


তাই বলে ত!’ নিয়ে নতুন করে আর কাজের অবকাশ নেই একথ( আজও 
বল! চলে না? 09৫5 নিজে তা” লক্ষ্য করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন । সাধারণত দেখা যায় যে, উপানিবেশগুলে। তাদের আচার- 
চ৬-১৪৪%। বিশ্বাসে, ভাষায় মাতৃভূমির সংগে পা ফেলে চলতে পারে না__ 
হুমিতে অচল হলেও উপনিবেশগুলোতে তার! সজীব থেকে যাগ্র। 
তাশরক্ষারণ, সংস্কৃতির জন্মস্থানে যেমন স্বাভাবিক নিয়মে ভার ৰিবর্তন 
ঘটে থাকে, তেমনটি অন্যত্র সম্ভব হয় না। প্রাচীন ভারতীয় উপনিবেশ- 
গুলোর বেলাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম. নিশ্চয় ঘটেনি। তাই প্রাচ্যের 
দৃষ্টিতে প্রাচীন সংস্কৃতির গবেষণা যেমনি আকৰষণীয় তেমনি তার প্রয়োজনও 
রয়েছে । সে কাজ আজও তেমনভাবে আরম্ত হয়নি, কিন্তু হলে ফলপ্রস্থ 
হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা" - ছাড়! স্থানীয় এসুঃস্কট্তির উপর হিন্দু 
সংস্কৃতির প্রভাব, আদিম, সংস্কৃতির সংস্পর্শে এমে, এই নবাগত সংস্কৃতির 
"ক্মূপাস্তর লাভ, এবং পরিশেষে তার. অস্তর্ধান--॥এ সব বিষয়ে গভীর 
গবেধণার প্রয়ো দন ও অব্রাশ এখনও ঘথে& আছে বলে মনে হয় । 





+ 


+ EERE mn 


লি অধি? ~- 


ইতিহাস পরিবদের তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হোল.। এই তিন বছরে “ইতিহাস” 
পত্রিকার গ্রাহক-সংখা! বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিষদের সভ্যবন্দের কাছে 
ও পরিষদের বাইত এ. পত্রিক। সমাদর লাভ করেছে । পরিষদের “মাসিক 
অধিবেশন” কিন্তু এখনও সভাদের চিত্তাকর্ষণ করতে পারে নি। প্রতি 
মাসে সত্যদের অন্তত একবার মিলিত হবার সার্থকতা সবস্বীকৃত হলেও 
গত তিন বছরে মাসে মাসে . সভার আয়োজন করে আলোচনার ধারা- 
বাহিকতা রক্ষণ কর! সম্ভব হয় নি। 

বাংলা ভাষার মাধ্যমে উতিহাস আলোচনার প্রসারসাধন ইতিহাস 


, পরিষদের অন্ততমন উদ্দেশ্য । উতিহাস-চেতন ব্যক্তিদের মাসিক সম্মেলনের 


মধ্য দিয়েই এ উদ্দেশ্য সফল হাতে পারে । পরিষদের বর্তমান সভ্য এবং 
ইতিহাস’ পত্রিকার গ্রাহক অধিকাংশই কলিকাতাবাসী । আশ করি এ 
অবস্থায় আগামী. বছরে প্রতি মাসে অন্তত একটি আলোচনা সভা সফল 
করে তোল! হংসাধ্য হবে না। 

মাসিক অধিবেশনের খবর নিয়মিতভাবে "ইতিহাস পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে । বর্তমান সংখ্যায় গত তিন বছরে বঙ্গীয় হীতিহাল 
পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভাসমিতির পূর্ণ তালিকা দেওয়া হোল । 
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১। ইংরান্দ আমলের বাংলার ইতিহাসের ্ 
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৪॥ এ্তিহাসিক উপস্যাল সুকুমার সেন 

৫1 বিদেশে ভারতীয় উপশনিবেশিক আর, এস্‌, নৌবভ 


৬। ইংলাও্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষা 
পদ্ধতি অসীম দত্ত 
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